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গ্ভাম 


৪ বিজ্ঞান 


বণাহুক্রামক ষাণ্মাসকা বষয়সুচণ 


জানুয়ারী হইতে জুন--১৯৬৭ 


বিষয় 


লেখক 


অধ্যাপক সুবোধচঞ্ মহলাঁনবিশের জীবন-স্থৃতি শ্রহ্থজিত মহলানবিশ 


তল জলের আহ্বান 

অগ্নিদগ্ধ হলে দ্রুত প্রাথমিক সাহাষ্য 
আকাশধানের ক্রমবিকাশ 

আচার্য স্ববোধচন্দ্র মহলানবিশ 

আমার স্বপ্র-দর্শন 

আকম্মিক আবিষ্কার 

উদ্তিদ-হর্ষোন--অক্সিন 

উপগ্রন্থের কক্ষপথ 

১৯৬৬ সাঁলে ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠ।দিবসের নিবেদন 
এপোজ্সি--রেজিন 

কলের! রোগ দূরীকরণে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা 
কীট-পতঙ্গের কারিগরী দক্ষতা 

কোক-চুঙ্লী 

ক্যালার-সমস্তা সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
কৃত্রিম রেশম 

থান্তোপঘোগী নতুন সামুদ্রিক আগাছার চাষ 
ক্ষুদে মাছি-ড্রসোফিলা 

গণিতশাস্ত্রের একটি গ্রুবক 

ঘড়ির কথ। 

জমির উবরতা ও সার 

টাইটেনিয়াম 

টাইটেনিক়্াম 


শ্ীঅনিল চক্রবর্তী 
ক্প্রেসকুমার পাল 
শ্রীম্বতগ্য়প্রসাদ গুহ 
শ্রগোপালচন্্র ভট্টাচার্য 
প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
গোপীনাথ সরকার 


অরবিন বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্ীঅরবিন্দ বন্দোপাধ্যায় 
শ্রগৌতম বঙ্গ্যোপাধ্যায় 
বিষুপদ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু 


শুভ্রা দেবনাথ 
প্রাঅমিতোধষ ভট্টাচার্য 
শ্রীগোপালচঙ্জ ভট্টাচার্য 
জ্রীগৌতম বন্ব্যোপাধ্যায় 
মোহাঃ আবু বাঁককার 
সুনীল সরকার 


ডাঃ সি. রাধারুঞ্জ রাও রয়েল সোসাইটির ফেলে। নিবচিত 


ডর পহ্াঁকর়াম বসু সংবধননা 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃষ্ঠা 


১৪০ 


৩৬৩ 


১৪৮ 


২৪৮ 
89 


মাস 
মাচ 
জাগুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
মে 
মাচ 
জাহ্ুয়্ারী 
জুন 
এপ্রিল 
মাচ 
জুন 


ভু 
জাহন়ারী 
এপ্রিল 
জানুয়ারী 
এশ্রিল 
মে 
এপ্রিল 
মার্চ 

মে 
জাছরারী 
এপ্রিল 


8) 


থে 


বিষয় 
তড়িৎ-সমাহর্তা বেঞ্জামিন ফ্রশ্কলিন 
তেজক্রিয়ার সাহায্যে খাগ্বস্ত সংরক্ষণ 
থার্মো-ইলেক ্্রিসিটি 
দুরে বহু দুরে 
নাইলনের কথা 
পরমাণুকেন্ত্রীনের গঠন ও সম্ভাব্য চিত্ত 
পরমাণুর গঠন-রহশ্য উত্তেদে আলফা ও 

বিটা কণিক। 

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
পয়সার নৃত্য 
পরায় সারণী 


পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাস 
প্রাচীনতম মা্ষ 

প্রসরণশীল বিশ্ব 

প্রোটিন 

প্রোটিন সমৃদ্ধ ডালে উন্নতি সাধন 


প্রশ্ন ও উত্তর 


ফুয়েল সেল বা জালানী কোষ 


( 


গন) 


লেখক পষ্টা 
জীমাধবেশ্ত্রনাথ পাঁল ১১৫ 
১৫৬ 


শ্রীসৌরেন্ত্রকুমার ভট্টাচার্য ২৮১ 


দেবব্রত চট্রোপাধ্যাক় ৩৩ 
শ্বাামল সেন ১৮৪ 
কল্যাণকুমার গোস্বামী ৩৫৫ 
দেবব্রত মুখোপাধ্যাযর ২৬৩ 
১৭৪ 

প্রীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য ২৪৫ 

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
১৬ 

প্শ্যামল ভট্টাচার্য ২০৯ 
শ্রীরখুন।থ দাস ১৭৭ 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ২২৫ 
সুখেন্দু সোম ২৭০ 
কল্যাণকুমার চক্রবর্তী ২৮৮ 
১৫৩ 

দীপক বনু ৫৭ 
%১ ১৯৩ 
৪১ টব, 
5 ৫৩ 

18 ২১১৪ 
৩৭৬ 


প্রীবীরেন্্কুমার চক্রবততটী ৬৫ 


ফ্লোজিষ্টনবাঁদ শ্ীমূন্ময় পামস্ত ২৪১ 
বঙীয় বিজ্ঞান পরিষদের ১৯শ বাধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস ৩২২ 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ১৯শ বাঁধিক প্রতিষ্ঠা" 

গিবসে কর্মসচিবের নিবেদন ৩২৩ 
বাংলার প্রাচীন ও বৃহত্বম বিশ্ববিদ্ালয় অমরনাথ রায় ৫১ 
বাঁযু ও জীবন প্রীহামনুদার দে "৩৬৮ 
বিজ্ঞানীর সামীজিক দাঁিত্ব নদীয়াবিহারী অধিকারী ৩৩৬ 
বিজাঁনীর সামাজিক দায়িত্ব মশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৪৯ 


মাঁস '. 
ফেব্রুয়ারী 
মা? 
জ|দুয়রী 
জানুয়ারী 
মাঃ 
জুন 


মাঠ 
এপ্রিশ 


এপ্রিল 
মঠ 
এপ্রিল 
মে 

মাচ 
জানুষারী 
ফেব্রুয়ার' 
মা 
এপ্রিল 
মে 

জুন 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 
জুন 


জাগয়রী 
স্তন 


ুজ্ঞ 


6৬) 


বিষ লেখক পৃষ্ঠা মাঁস 
বিজ্ঞান-সংবাদ ৪৭ রি 
টি ১১৩ ফেব্রুয়ারী 
৪১ ১৬৯ মাচ 
% ২৩৮ এপ্রিল 
8 ২৭১৬১ মে 
বিবিধ ৬২ জানুয়ারী 
রি ১২৫ ফেব্রুয়ারী 
১১ ১৯১ মার্চ 
ঃ ২৫৫ এপ্রিল 
৪ ৩১৮ মে 
5) ৩৭২ জুন 
ব্যাণ্ডেল তাপ-বিছ্াৎ উত্পাদন কেন ৯৫ ফেব্রুয়ারী 
্রহ্ধাণ্ড শ্রীজিতেত্রকুমাঁর গুহ ১৪৬ মার্চ 
ভারতীয় সমাজ-জীবনে তভেষজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা অসীম চট্টোপাধ্যায় ৩২৮ জুন 
ভারতের শক্তির উৎস ও তাহার প্রগ্নোগ শ্রীমণীর্রকুমার ঘোষ ২২৮ এপ্রিল 
ভাঁরতী বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪ তম অধিবেশন ৯৭ ফেব্রুয়ারী 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে জাহাজকে বন্দরে ভিড়ানো ২৮৭ মে 
মঙ্গল গ্রছে কি জীবন আছে? ২৮৭ ৯ 
মৎস্য উত্পাদনের ভবিষ্যুৎ ৯৩ ফেব্রুয়ারী 
মাফিন বিশ্ববিভ্থালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি পুৃথিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯২ মে 
মাঁনব বৈশিষ্ট্যের বংশধারা অরুণকুমার রায়চৌধুরী. ৮১ ফেব্রুয়ারী 
মানবদেহে ধাতুর প্রভাব মনিত্যগোপাল পোদ্দার ১৬৫ মাচ 
ম্যাজিক কাচ জ্ীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৯১ মে 
যক্মারোঁগ প্রতিরোধে ভল্লাতকের প্রস্নোগ শ্রীহ্বকাস্ত রায় ২৬৭ 
রক্তশৃন্ত শিশুর জন্মের প্রতিকার আবিষ্ধার ৯১ ফেব্রুয়ারী 
রং নেই তবুও রং দেখা গোপালচন্জ্ ভট্টাচার্য ৩৬৭ জুন 
রাঁবার-রসায়ন শ্ীত্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায় +৬ ফেব্রুয়ারী 
রবার্ট ওপেনহাইমাঁর প্রভাঁতকুমার দত্ত ৩০৬ মে 
লুই গ্যালভানি শ্রীঅরবিদ্ব বন্দ্যোপয়ধ্যয় ২৫০ এপ্রিল 
শোকফ-সংবাদ--অধ্যাপক সুশীলকুমার আঁচার্ধ ৬৯ জাচিয়ারী 
সমপরিবাহী পদার্থ বিশ্বরঞ্জন নাগ ৮৫ ফেব্রুয়ারী 
সহজে ইংরেজী তারিখের বাঁর নির্ণয় অরুণকুমার রায়চৌধুরী ১৮৬ মার্চ 
নুর দীপক বন্ধু ১৯৩ এপ্রিল 


স্ধদেহ পরীক্ষার জঙ্ট মাকিন উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরিত ২৮৬ মে 


বিষয় 


লুগদ্ধ মিশ্রণের ধারা £ বিজ্ঞানী পাউচার 


সোনা 


সৌর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ 
স্কিজোফ্রেনিয়া ও বংশাণুক্রম 


স্টেথোস্কোপ 
হবি বা সখের কাজ 


ছায়দরবাঁদে বিজ্ঞান কংগ্রেস 


লেখক 
অসীমা চট্টোপাধ্যায় 


অরুণকুমাঁর রায়চৌধুরী 


শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উ্রীঅমরনাথ রা 


গ্রীঅমিতোষ ভট্টাচার্য 
শ্রীঅনিল চক্রবর্তী 
কল্যাণকুমার গোস্বামী 
প্রগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্ধ 


( চ ) 


লেখক 
প্রপ্রভাসচন্ত্র কর 
শীমণীম্ত্রনাথ দাস 


অরুণকুমাঁর রায়চৌধুরী 
শ্রীসতী চক্রবর্তা 
শ্রীঅরেম্্রনাথ দত্ত 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ষাণ্মামিক লেখক সুচী 
জানুয়ারী হইতে জুন--১৯৬৭ 


বিষয় 
ভাঁরতীব সমাজ-জীবনে ভেষজ-বিজ্ঞানের 
ভূমিকা 
মানব বৈশিষ্ট্যের বংশধারা 
সহজে ইংরেজী তারিখের বার নির্ণয় 
স্কিজোফ্রেনিয়। ও বংশাহুক্রম 
কীট-পতঙ্গের কারিগরি দক্ষত। 
লুইগি গ্যালতানি 
এপোকসি-রেজিন 
বাংলার প্রাচীন ও বৃহতম বিশ্ববিস্তালয় 
ছবি বা সখের কাঁজ 
গণিতশান্ত্রের একটি বক £ 
আকাশধানের ক্রমবিকাশ 
পরমাণু-কেন্জরীনের গঠন ও সম্ভাব্য চিত্র 
আকম্মিক আাঁবিষাঁর 
পয়সাঞ্জ নৃত্য 
ম্যাজিক কাঁচ 


পৃষ্ঠা 
পতি 
৩৩ 
২২৩ 
৩৫০ 
১৮১ 
১২১ 
৭১৫ 


পৃষ্ঠা 


৩২৮ 
৮১ 
১৮৩৬ 
৩৫৩ 
৫৫ 
চে 
৩৬৩ 


& ১ 


১৫৮ 
৩৭২ 
৩৫৫ 

৪৯ 
২৪৫ 


মাস 
মে 
জানুষ়ারী 
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নববর্ষের নিবেদন 


১৯৬৭ সাল--জাহুয়ারী হইতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" 
নৃতন বৎসরে যাত্রা সুরু করিল। বিগত উনিশ 
বৎসর যাবৎ পন্রিক1টি মাতৃভাষ।র মাধ্যমে নিগ্নমিত 
ভাবে বিজ্ঞান সম্পফিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি 
পরিবেশন করিয়া আজ বিংশতি বর্ষে উপনীত 
হইঘাছে। এই উপলক্ষে আমরা পত্রিকাটির 
সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক ও গুভানুধ্যা্রী প্রত্যেককেই 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছি। 

আমাদের দেশে বিজ্ঞান্-শিক্ষা ব্যবস্থার 
অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রত্যেকেই 
অবহিত আছেন। শীর্বস্থানীয় উন্নত দেশগুলিতে 
বিষয়বস্তর প্রকৃত তাৎপর্ব বুঝাইবার জন্ত প্রচুর 
আকর্ষণীয় চিত্রাদি সমদ্থিত বিজানের পুস্তক ও 
পত্রশ্পত্রিকাদি প্রকাঁশিত হইয়া থাকে । অধিকস্ত 
এই সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জান লাভের নিমিত্ত সক্রিয় 
মডেল প্রভৃতির স্থাক্ষী প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। 
বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হাটি করিতে হইলে- 
জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিতে হইলে 
এই সকল ব্যবস্থা যে অপরিহার্য, তাহ] অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই | বঙ্গীর বিজ্ঞান পরিষদ এই 
সকল বিষয়ের যৌক্তিকতা অন্ধধাঁবন করিয়া! অনেক 
কাল পূর্ব হইতেই এই ধরণের বিবিধ পরিব্থান! 


প্রণয়ন করিয়! রাখিক়াছে। কিন্ত প্রধানতঃ আধিক 
সমশ্তাই এই সকল পরিকল্পনা জূপায়ণের কাজে 
অন্তরায় হইয়া! দাড়াইয়াছে। এই বিষয়ে সরকার 
ও জনসাধারণের দৃষ্টি আক হইলে পত্রিকাটির 
উৎকর্ষ সাধনের পথ সুগম হইবে এবং পরিষদের 
উদ্দেশ্া সিদ্ধির সম্তাঁবনাও বুদ্ধি পাইবে। 

কিন্ত এই সকল পরিকল্পনা বূপায়ণের কাজ সম্ন- 
সাপেক্ষ হইলেও পত্রিকাটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় 
করিয়। ভুলিবার প্রচেষ্টাই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। 

এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে" 
লেখক-লেখিকাদের প্রতি পূর্বেও যেরূপ আবেদন 
করিয়াছি, এখনও সেরূপ আবেদন জানাইতেছ্ছি 
ষে, বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য বা তত্র ব্যবহ্থারিক 
প্রয়োগ সম্পকিত প্রবন্ধার্দি এবং প্রত্যক্ষ অভিজতা 
এবং পরীক্ষালকক তথ্যাদি, শিল্প ও কারিগরী 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিদর্শনলনধ বিবরণ আকর্ষনীয় 
চিত্র ও নক্স! প্রভৃতির পাহাধ্যে পরিবেশনে যদি 
তাহার! অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে 
পত্রিকাটির গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং 
অধিকতর মংখ্যক পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ গৃষ্টিতে 
সক্ষম হইবে | নববর্ষের লুচনায় আমাদের এই 
নিষেদন ফলগ্রস্থ হইবে বলিয়াই আশা কৰি| 


ক্যান্লার-সমস্থা| সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
বিষুপদ মুখোপাধ্যায় 


ক্যান্সার কি? 

ইংরেজি ক্যালার কথাটি কীকড়ার গ্রীক শব্দ 
791101509 থেকে বুষ্পত্তি লাভ করেছে। এটি 
শুধু একটি মার্র ব্যাধি নয়, পরস্ত ক্যান্সার 
শব্দে এক ব্যাপক ব্যাধি-গোঠীকে বোঝায়। 
মান্য ও প্রাণীদের শরীরে দুষিত অবুর্দ বা 
আবের (14211502170 (0100015) উপস্থিতিজনিত 
সব রকম ব্যাধিকে ব্যাপক অর্থে ক্যা্সারের 
অস্তভুক্ত ধরা হয়। এই সব দূষিত অবুর্ন 
সাধারণ দেহকোষগত পরিব্যন্তির (9078010 
200080015) ফলে বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হয়। ক্যালগার।ত্রাস্ত 
এই রকমের অস্বাভাবিক কোষপমূহের অবাধ 
বৃদ্ধির ক্ষমত1] দেখা যায় এবং এরা অন্তান্ত অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে' সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে। 
রোগটি বধন অগ্রগতির পর্যাযবে বেশ কিছু দুর 
এনে পড়ে, তখন প্রাথমিক ছোট ছোট বধিত 
অংশ থেকে রক্ত বা কোবসমষ্টি ভেঙে গিয়ে লিচ্ফের 
(50900) সহাক্সতান্র দেহের দুরবতাঁ অংশে 
পরিবাহিত হুয় এবং সেখানে অগ্চরূপ অরুদের 
(0609569515) হৃষ্টি করে। যতদিন পর্যস্ত 
শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ-প্রত্যঙ্গাদি পরুদস্ত হয়ে 
রোগীর মৃত্যু না ঘটে, ততদিন পর্বস্ত এই 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ধনশীল কোষসমূহ ক্রমাগত 
ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া! চালিয়ে যেতে থাকে । 

জীবনের অস্তিত্ব যত প্রাচীন, ক্যালারও 
তত প্রাচীন। মানুষের ভিতর কম-বেশী ৩০, 


বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার দেখা দিতে পারে, 


যদিও মানবদেহের ক্যান্সার ৩*টি সাধারণ 
শ্রেণীতে পড়ে। এদের কতকগুলি খুব ধীরে ধীরে 
গুষ্টিলাভ করে এবং সীমিত বিস্তারের দ্বার! 


পার্খবঁ তত্তগুলিকে বিনষ্ট করে। অপরগুলি শরীরের 
দূরবর্তী অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর 
মুলীভূত প্রকৃতি সর্ঘদাই এক ধরপের--কোষগুলির 
যথেচ্ছ অনিয়মিত পণিবর্ধন দেহের শ্বাভাবিক 
অনঢ় (10012)150109£1081) অথব। প্রাণরসপায়নগত 
শিয়ন্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বির্রোহ হষ্টি করে। স্থৃঙ্থ মানবদেহে হর্যোন, 
জারক রস (]0251068) এবং সম্ভবতঃ আরও 
কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপরিচিত পদার্থ পমানু- 
পাতিক ও স্ক্ভাবে একযে।গে কাজ করে” কোষ- 
গুলিপ্ন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার সাধন করে। 
কিন্তু দেহযস্্র যদি একবার বিকল হয়ে পড়ে, 
তবে সমগ্র ক্রিয়া-পদ্ধতিই কোঁষের ক্রমবিবধণনে 
অপাজকতার স্ষ্টি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য । 


(819010012)1591) 


ক্যান্সারের ইতিহাস 


কালারের প্রাথমিক সুত্রপাতের বিবরণ 
ইতিহাসের কুহেণিকাপ আবুত। হাজার হাজার 
বছর ধরে এই ব্যাধির কথা জান! ছিল। 
থুটজন্মের প্রায় ১*** বছর পর্বের ভারতীর 
প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন এক রোগের উল্লেখ 
রয়েছে, বার লক্ষণ ক্যান্সারের অন্গরূপ। তুঃ পৃঃ ৫৯, 
শতাক্ধীর মধ্যে মিশরের ফ্যারাঁওদগের মমির হাড়ে 
সারকোমার (58:00209) অস্তিত্ব ধর পড়েছিল। 
ভেষজবিগ্থ(র জনক হিপোক্রেটিস ( আন্থঘাঁনিক 
৪৩০ থেকে ৩৭৭ ঘ্ুঃ পুঃ) তার রোগীদের 
মধ্যে ক্যান্সার রোগের অস্তিত্ব ধরতে পেরে 
উত্তপ্ত পৌহশলাকার দ্বারা ত। পুড়িয়ে দেবার 
নিদেশ দেন। প্রাচীন গ্রীসে ক্যালারযুদ্ত 
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অবুর্দ অপসারণের নিমিত্ত চিকিৎসকেরা! জটিল 
শল্যচিকিৎসারও আশ্রয় গ্রহণ করতেন বলে 
জানা যায়। আলেকজেগায় চিকিৎসক 
লিওনিডেপ (২০০ থুষ্টশতক ) যা সুপারিশ 
করেছিলেন, শল্যচিকিসক কর্তৃক আজও 
তা অন্ুন্ত হয়। সেটি হলো, দেহের সুস্থ 
অংশের ভিতর পর্ধস্ত গভীরভাবে অস্ত্রোপচার 
করে ক্যাল্সারযুক্ত তন্তগুলিকে অপসারিত কর। 
আশ্চর্যের বিষয়, তাদের রোঁগীছের কেউ কেউ 
যথার্থই রোগমুক্ত হয়েছিল বলে জানা যাঁয়। 

তারপর এই রহস্যময় ব্যাধি সঙ্বদ্ধে দীর্ঘ কাল 
নীরবতা চলে। রক্ত-চল্াচল পদ্ধতি, লাল 
রক্তকোষ এবং অণুবীক্ষণ যগ্তর আবিষ্কৃত হবার 
পর সঞ্চদশ শতান্খীতে আবার তার হুত্রপাত হয়। 
মানুষের ক্যান্সার রোগ সন্বদ্ধে যতটুকু জানা ছিল, 
তার উপর ধাঁগে ধাপে আরও মোটামুটি জ্ঞান 
সঞ্চিত হতে থাকে। ক্যা্সারের বিবিধ লক্ষণ 
ধর পড়তে লাগলে। এবং এও জানা গেল যে, 
একবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে রোগীর আর 
বাচবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। 

অষ্টাদশ শতাব্ধীতে ইংরেজ চিকিৎসকের! 
দেখলেন যে, যে সব চিমূনির ঝাড়ুদার আল- 
কাতার পামনে অনবরত কাঞজকমু করে, 
অগ্ঠান্তের চেয়ে তাদেরই অধিকতর মাত্রায় 
ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাঁকে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইউরোপীত বিজ্ঞানীরা 
ক্যান্সারের মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ করে 
ফেলেছিলেন । কিছুকাল পরেই ১৮৪* খুাবে 
জামীন বিজানীর! ক্যান্সারের ততন্তগত আণু. 
বীক্ষণিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ জানতে পেরেছিলেন। 

কোষ সম্পকিত প্যাথোলজির (0611012: 
18৮9০1০৪) প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জার্মীন 
চিকিৎসক 28091£ ড৬1:01)0৬ বললেন-- 
ক্যান্সারের উৎপত্তি হয় সেখানেই, যেখানে যাস্ত্িক, 
রাসাক্জনিক অথব1 ভৌতিক ধরণের পৌনঃপুনিক 


ক্যান্সার-সমন্যা সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ৩ 


উত্তেজনায় আহত তস্তর পারবর্ডন সাধিত হর। 
সম্ভবতঃ উত্তেজিত তন্তগুলির মধ্যে প্রাণরাসা- 
ম্ননিক (2100106191091) অসঙ্গতি ঘটে থাকে এবং 
তাদের অক্সিজেন গ্রহণে ব্যাথাত স্থাষ্টির ফলে পচন 
(র656009000) ঘটে থাকে । তন্তর স্বাভাবিক 
গঠনে পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের বিভাজন-প্রক্রিয়! 
অতিদ্রত হারে সুরু হয়ে যার। প্রতি ১** দিনে 
গড়ে তন্তর সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে থাকে। 

ক্যাসার রোগের সমতুল/ কোন রোগের কথা 
জানা নেই এই হিসেবে যে, বাইরের জীবাণুর 
দ্বারা যেমন অন্তান্ত ব্যাধি সংঘটিত হয়ে থাকে, 
ক্যান্সার কিন্ত সে রকমের নপ্ব-_ক্যান্স।র একজনের 
নিজদ্ব তন্ত থেকে বুদ্ধিপ্রার্চ হয় (বীজকোঁষ নয়, 
দেহকোঁষের পরিব্যক্তির মাধ্যমে ) এবং যদি রোগীর 
চিকিৎ্স! ন] হয়, তবে এই তন্তসমূহের দ্বারা রোগী 
নিধন প্রাপ্ত হতে পারে; কারণ এই উশ্হ্খল 
তত্তগুলি বাইরে থেকে প্রযুক্ত কোঁন উত্তেজন; 
ব। প্রতিক্জোধ মেনে চলে না। 


ভারতে ক্যান্সার 

হদৃতন্ত্রী (08001959509187) রোগ সমেত 
আমাদের জনসংখ্যার ভিতর সম্ভবতঃ বেশ কিছু 
মৃত্যু ঘটে ক্যান্সারে, খিশেষ করে বয়স্কদের | ৪৫ 
বছর বয়সের উধের্ধে প্রধানতঃ এই ব্যাধি 
আক্রমণ করে, তবে কম মারাম় অল্পবযক্কণে রও 
আক্রমণ করতে পারে। আমু বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্যান্সার আন্রমণের সম্ভ।বণাঁও বেশী হয়ে থাকে। 

ভারতের বৃহত্তর ক্যান্সার হাসপাতালগুলির 
সংখ্যাতিত্তিক তথয থেকে জানা যায় ষে। 
সচরাঁচর যে রকম মনে করা হয়, ভারতে তার 
চেয়েও বেশী ক্যান্সারের প্রাছুভাব রক্সেছে এবং এই 
রোগের ব্যাঞ্চি ক্রমবধধনোন্ুখ | 

বো্াইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হুন্পিটালে 
১২৫১৯**-এরও বেণী ক্যান্সার রোগীর পর্যালোচনায় 
প্রকাশ যে, দেহের বিভিন্ন অংশ, এই রোগে 


$ জান ও বিজান 


আক্রান্ত হয় এবং সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। 
কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হ।সপাতালে 
১৯৫৭-৬৫ সালের মধ্যে মোট ১৮,৫৩* জন 
রোগীকে পরীক্ষা কর! হয়। তথা বিশ্লেষণে অবগত 
হওয়। যায় যে, বোস্থাইয়ের রোগীদের মুখবিবর ও 


[ ২*শ বর্ধ, ১ম সংখ্য। 


কলকাতার পুরুষ রোগীদের ফুসফুসের ক্যাার ও 
সত্রী রোগীদের জননেম্তিয়ের ক্যান্সারের সংখ্য। 
বো্বাই হাসপাতালের রোগীর অপেক্ষা অধিক 
(বথাক্রমে ১.৫% ও ৪২%)। উপযুক্ত পুষ্টি ও 
সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্তির দরুণ ভাঁরতবাপীদের 


ভারত ও অন্যান্য দেশে কণান্জারের প্রাদুর্ভাব 








/0০0 777] 7 7 
৪০ লু ্? 
দশে নস ২ কট 
৯ ০৩০৪০ হজ নকুনস্ 
হি ইক ||| 
চঠী || 
এ 
২6 8 
৪৫৪১৪ ॥ ৪৪ 
8) |] ঠা শা শশা 
থু 5০ এ এ 2 
£%0 
10 
০ 
(1201 44849 5449011441718 20 &/8/1760 0181-80 
০08/176165 /84101/ 818620ধ 574725 
07%7/ ৫8৮7৮: - 575 
৪704747 - [1] 2দিত 
আছ 17271442 
স্পা রি 6£৭118& 
ৃ ০08%64/45 
129৮/%1777) হত 4422) 1 
08645 ৯১3 22442 
০7%27 
৫ 51755 


গলার ক্যান্পসারগ্রন্ত রোগীর সংখ্যা (পুরুষ ৭০%, 
স্রীলোক ২৩%) কলকাতার রোগীদের চেক্সে বেশী 
(পুরুষ €৭,৮% প্রীলোঁক ১১.১% )। বোদ্বাইয়ের 
রোগীদের মধ্যে কণঠনালী (06850019805 ) ও 
শনের ক্যান্সার কলকাতার রোগীদের চেয়ে বেশী। 


আধু বৃদ্ধিপাঙচ্ছে। এর অর্থদাড়াচ্ছে এই যে, 
বঙমানে আমাদের জনসংখ্যার প্রতি ১১***.৯৯১ 
জনের তিতর বছরে প্রায় ৮৫ জন নতুন 
লোক ক্যাারে আক্ষাস্ত হুয়। মনে হয় এই 
হার ক্রদশঃই ঘ্ুদ্ধি পাঁবে এবং জনসাধারণ ও 


জানুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


স্বাস্থ্য বিভাঁগীম্ কম'কতর্দের কাছে একটা 
বিরাট লমন্তা হয়ে দাড়াবে] 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের হিসেব থেকে জান! 
যায় বে, সমগ্র পৃথিবীতে বছরে প্রাক ২* 
লক্ষ লোক ক্যাব্দারে মারা যায়। ইউরোপের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিগত 
৩, বছরে পুরুষের শ্বাদযন্ত্ে যন্ত্রণাদায়ক অবুঁদের 
দরুণ মৃত্যুহার তিন গুণেরও বেশী হয়েছেঃ আর 


ক্যার্সার-সমন্ক! সমাধানে বিগ্জানের অগ্রগতি ৫ 


ভাগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাদবদেহে 
এই ব্যাধির বিগ্তার বিভিন্ন রকমের হয়ে 
থাকে। এই প্রভেদের জন্যে বহুলাংশে দাক্গী 
হলো! পারিপাশ্থিক অবস্থা, অভ্যাস ও সামাজিক 
রীতিনীতি; কিন্তু সম্ভবতঃ অপরাঁপর কয়েকটি 
অজ্ঞাত কারণও আছে। বিশেষ বিশেষ 
স্থানে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার দেশ- 
গুলিতে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুহারে বেশ তারতম্য 


দেহের বিভ্ভিষ্ন অংশে ক্যান্সারের আক্রমণ 
( চিত্তরঞ্জন ক্যাঙ্সার হাঁনপাতাঁলের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত ) 


পুরুষ 







৯,874 


| 0/8 & 71410041 1-17া 
শা 68/৮া 0 085০014৮985 5,2% 
৮ 1586857 
4.9 ৮/৭৪ 


5.৮ 06817415 
2.4 0822 54165 15-5% 


ন্ীলোক 







হু 


(প্রায় ১,০** রোগীর ক্যালারের ইতিহাস পর্ধালোচন! করে এই তথ্য পাওয়া গেছে) 


নারীদের মধ্যে জরায়ু সংক্রান্ত ক্যান্গাঁর দ্বিগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


ক্যান্সার উৎপাদনকারী প্রস্তাবশালী 
কারণসমূহ 
সব রকম আবহাওয়া এবং সবরকম জাতির 
মধ্যেই ক্যাার হতে দেখা যায়--যদিও এক 
দেশ থেকে অন্ত দেশে এবং দেশের অভ্যঞ্ধর 


দৃট হয়। অপেক্ষাকৃত দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি হলে। ২- 
(১) স্ক্যাঙিনেভিয়ার দেশসমূহ, আইসল্যাণড 
এবং জাপানে পাকস্থলীর ক্যালারের উচ্চতর 
হার; (২) দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার 
প্রাথমিক যরুৎ ক্যান্সারের উচ্চতর হার 
(৩) চীনে নাঁসিকা ও কঠনালী-দেশে (৪3০ 
00051508651 £58107) ক্যান্সারের বধিত ছার £ 
(8) মিশরে খুত্রাশক্নের ক্যালায়ের বধিত 


৬ জান ও বিজ্ঞান 


হার ; (৫) যুক্তরাজ্যে অধিকতর হারে স্তনের 
ক্যান্সার ; (৬) ভারতে 0:£01881578681 অংশে 
বধিত হারে ক্যান্সার; (৭) জাপান ও ভাঁরতে 
শ্রী-জননেন্দ্রিয়ে উচ্চতর হারে ক্যাজার ;$ (৮) 
কষ্ণকায় জাতি অপেক্ষা শ্বেতকায় জাতির মধ্যে 
অধিকতর মাত্রায় চর্মের ক্যান্সার । দেখা গেছে 
ষে, বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের বিস্তার কয়েকটি 
কারণের উপর নির্ভরশীল, যাঁর মধ্যে রয়েছে 
বয়স, শ্রী বা পুরুষ ভেদ, জাতি, বাঁপস্থল, 
অভ্যাসাঁদিঃ পেশা এবং সামাজিক রীতিনীতি। 

(১) বয়সের প্রভাঁব--২* বছরের নীচে 
ক্যা্ারে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম, ৫*-৬০ 
বছরে এটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় (নারীদের মধ্যে 
গোড়ার দিকে) এবং তারপর আক্রমণ 
কিছুটা কম হ্য়। কিন্তু ক্যান্সারের আরও 
রকমফের আছে, যা! অতি শৈশবে ও অতি 
বাধক্যে সর্বাধিক মাত্রায় ঘটে থাকে । কঠিন 
লিউকেমিয়! (রক্তের এক রকমের ক্যান্সার ), 
মস্তি ও স্বাঁঘুর অবু্দ এবং অস্থি-র ক্যান্সারের 
ক্ষেত্রে এটি সত্য । 

(২) স্ত্রীও পুরুষের প্রভাঁব--২৫-৫৫ বছর 
বয়সের নারীদের মধ্যে ক্যান্সারের হাঁর পুরুষদের 
অপেক্ষা বেশী। নারীদের প্রজনন যন্ত্রাদিতে 
(জরায়ু ও স্তন) অল বদ্বসে ক্যান্সংর সংঘটিত 
হওয়াই এর কারণ। পুরুষের মধ্যে সবচেগ়ে 
বেশী ক্যালার দেখা যায় ত্বক, ফুস্ফুস, প্রোস্টেট 
গ্যাণ্ড, পায়ুনালী এবং পাকস্থলীতে । নারীদের 
মধ্যে স্তন, জরায়ু, ত্বক, অস্ত্র, যরুৎ। পিত্তনালী 
এবং থাইরয়েডে প্রায়ই ক্যাঙ্গার হয়ে থাকে। 

(৩) বাঁসস্থলের প্রভাব--কয়েকটি রাজ্যের 
অবস্থা পর্যালোচনায় জানা ধায় যে, গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসীদের চেয়ে শহরাঁধলের অধিবাসীদের 
মধ্যে ১৫%-৪৯% ক্যা্সারের প্রাছুর্ভীব ও 
মৃতাছার বেশী। শহ্রাঁঞলের পুরুষদের মধ্যে 
শ্বাসবঙ্জে 2 বধিত হার বেশী প্রকট। শহরের 
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বাতাস কলুষিত হবার ফলে বাতালে 
কাঁশিনোঁজেন (08017095679) সমন্বিত পদার্থসমূহ 
বেশী সঞ্চিত হবার দকণ এটা হতে পানে। 

(8) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব 
স্বোগ্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাপপাতালের 
বিবরণে প্রকাঁশ যে, মস্থীশুর রাঁজ্যের ব্যাঙ্গালোরে 
পাঁকস্থলীর ক্যালারের সংখ্যা বেশী। কিন্ত 
গুজরাট রাজ্যের অধিবাসীরা সচরাচর 
নিরামিষভোজী ও যথেষ্ট মাত্রায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত 
জ্রব্যাদি গ্রহণ করে। সেখানে পাকস্থলীর ক্যান্সার 
কম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবেরচ্চ সমাজ অপেক্ষা 
সবর্নিয় সমাজে এই হার প্রায় দ্বিগুণ বেশী। 
আধুনিক গবেষণা অবশ্ট জানা গেছে যে, 
লিউকেমিত্ব| শ্রেণীর ক্যার্সার নিয় সম্প্রদায় 
অপেক্ষা উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী। 

(৫) অভ্যাসের প্রভাব--ফুম্ফুসের ক্যা্সারের 
অগ্ভতম কারণ যে ধূমপান, তা চূড়ান্তভাবে 
প্রমাণিত না হলেও একথা ঠিক যে, অধূমপায়ীদের 
চেয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যেই ফুস্ফ্স ও ক 
নালীর ক্যাল্সারের শতকরা হার বেশী। খৈনি- 
থাঁওয়া, চুট্টার ধৃমপাঁন করা, চুনসহ পাঁন 
থাঁওয়ার অভ্যাসই ভারতে ঠোট ও গালের 
ক্যান্সারের নিশ্চিত কারণ। কাঁশ্বীরে পেটের 
চাঁধড়ায় যে ক্যানসার হক; তার নাম 
কাঁংগরি কণাল্গার। এট! হবার কারণ-_শীতের 
সমন এসব স্থানীয় লোকেরা কোমরের নীচে 
পেটের কাছে নিজেদের গরম রাখবার জন্বে 
ঝুড়িতে জলস্ত কাঁঠকয়লা! রেখে থাঁকে। 
কণনালী, পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যাঙ্জার অধিক 
মাত্রায় মদ্যপানের সঙ্গে সম্পকিত। প্রোটিন ও 
ভিটামিনশূন্ত (বিশেষ করে “বি” শ্রেণীর 
ভিটামিন ) খাগ্ভ মুখগহবর, গলদেশ, কণ্ঠনালী, 
পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যা্সারের, সঙ্গে সংঙ্িষ্ট 
থাকতে পারে। 

পৃবোক্ত টাটা হাপপাতালে ১২৫,৯* জন 
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রোগীর পরীক্ষায় এট! প্রমাণিত হয়েছে যে, 
ভারতে মুখ ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে স্থানীয় 
অভ্যাস নিদিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। 

(৬) পেশার প্রভাব--ভারতসহ পৃথিবীর 
বছ অংশে শিলোতয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসার 
রোগীর সংখ্যা ভয়াবহ মাত্রাপ্ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
হাজার হাজার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ রয়েছে, 
যেগুলি ক্যান্সার উৎপত্তির কাঁরণ বলে সঠিক- 
ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ভৌতিক কারণসমূহ, 
যেমন-অতিবেগুনী রশ্রি, এক্স রশ্মি ও তেজস্কিয় 
দ্রব্যাদিও খুব জোরালো ক্যাদার উৎপান- 
কারী পদার্থ। এক্স রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি এবং 
তেজস্কির আইসোটোপের পরীক্ষামূলক চিকিৎস! 
এবং ব্যবসায়গত প্রক্নোগের ফলে লিউকেমিয়া, 
অগ্টিয়োসারকোমা এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের 
সংখা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল চিকিৎসক 
তেজক্কিঘ্ব চিকিৎসায় ( 2২৪৭1০1065 ) লি নন, 
তাঁদের চেয়ে নম গণ বেশী মাত্রায় এক্স রশ্মি 
বিশেষজ্ঞদের মধ্যে লিউকেমিয়ার প্রকোপ দেখা 
যায়। দেখা গেছে, লুমিনাঁস পেন্টের সাহায্যে 
ঘুড়ির ডায়েল রং করবার কাজে নিযুক্ত মহিল! 
কমীঁদের মধ্যে অস্থি-ক্যাসারের প্রবণতা বেশী। 
অনুসন্ধানের ফলে জানা! গেছে যে, এ সকল 
কর্মীরা তেজক্কি্র পদার্থ সমন্বিত ভ্রবণে ভুলি 
ডুবিয়ে অধর ও ওষ্ের মধ্যে চেপে তুলির মুখ নুঙ্ষ 
করেনিত। অতি অল্প মাত্রার হলেও এভাবে 
তেজফ্রিয় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে অস্থিতে 
জমা হয়ে অস্থি-ক্যা্সারের হৃত্রপাত করতে । 
তেজক্রিয় পদার্থ সমন্বিত ভূতাত্বিক শুরে 
কার্ধরত খনির শ্রমিকদের প্রায়ই ফুস্ফুসের 
ক্যাারে আক্রান্ত হতে দেখা যান়। আজো” 
ডাই, বিশেষ করে বিটা-ভ্াপথাইলামিন 
(36108778017 0)5190011)6) শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ 
উৎপাদনে ব্যাপৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কথিবৃন্দ 
মৃতাশয়ের (00:1815 ৮1৫1) ক্যান্সারে 


ক্যা্সার-সমন্া সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি * 


আক্রান্ত হয়। উৎপাদনের এক বিশেষ পর্যায়ে 
৬ মাস ক্রমাগত কার্ধরত থাকলেও মুত্রাশয়ের 
ক্যান্স।রে বেশী শতাংশে আক্তাস্ত হবার সম্ভাধন! 
থাকে । আসেনিক, বেনজিডিন (86172101196), 
ভূসা, আলকাত,রা, ক্রিওজোট তেল, অশোধিত 
প্যারাফিন তেল, আযাসবেস্টস, ক্রোমেট যৌগসমুহ্থ, 
প্লাস্টিক, নিকেল কার্ধনিল (10061 0870951) 
প্রভৃতি সম্পকিত অন্তান্পস শিল্পে নিযুক্ত 
কর্মীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্যা্সার আক্রমণের 
আশঙ্কা থাকে । সুতরাৎ প্রশ্ন উঠছে যে, অন্প্রত 
বা উন্নতিশীল দেশে শিল্পায়ন, বিশেষ করে 
অহিতকর শিষ্পসমূহের অগ্রগতি জনগণের 
মধ্যে ক্যান্সার আক্রমণের সস্ভাবনা বুদ্ধির 
পর্যা্র পর্বস্ত চাঁলিয়ে যাওয়া উচিত কি না? 
মূলতঃ শিল্পে অগ্রগতির পথে ক্যালসার অভি- 
শাঁপম্বরূপ নয়। যখাবথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করলে শিল্পে এর বিপত্তি এড়িকে 
যাওয়। চলে। 

(৭) সামাজিক রীতিনীতির প্রতাঁব-- দেখ! 
গেছে যে, ইহুদি ও মুসলমানেরা সচরাচর পুং- 
জননেশ্দ্িয় এবং জরায়ুমুখের ক্যালানে আক্রান্ত 
হয় না। এই ছুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে 
লিঙ্গচ্ছদ কর্তন (01500515195) বাধ্যতামুলক 
হওয়ায় এই ছুই ধরণের ক্যান্সার খুব কমই 
ঘটতে দেখা যায়। ইহুদিদের মধ্যে জন্মের ৮ম 
দিনে এই প্রথ! অন্থুযায়ী কাজ করা হয় এবং তার! 
এই ছুই ধরণের ক্যানসারে ভোগে না। 
মুসলমানের! অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই প্রথা 
অন্ুধাক্নী কাজ করে। তারা এই ছুই ধরণেন্স 
ক্যালারে ভোগে বটে, তবে যে সকল লোকের 
ভিতর এই প্রথা প্রচলিত নেই, তাদের মত 
ঘন ঘন নপন। পুং-জননেম্ত্রিয়ের অস্বাস্থ্যকর 
অবস্থা, বিশেষ করে টিলা লিঙচ্ছদ বা 
ঢাতা১০০-এর নীচে জীবাণুঘটিত ময়লা জম! হে 
এই সব অংশে ক্যালার উৎপতিয় উপযুড় 


৮ জবান ও বিজ্ঞান 


অবস্থার সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা 
প্রচলিত নেই, সেটাই হয়তো! ভারতে জরামু- 
মুখের ক্যান্সারাক্রাস্ত রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
যেশী হবার কারণ বলা যেতে পারে। বহুসংখ্যক 
শিশুর জন্ম জরাযু-মুখের ক্যান্সারের অপর 
কারণ বলা হয়। লক্ষ্য করা গেছে অপুত্রক 
নারী অথব] ছুই-একটি সন্তানের জননী অপেক্ষা- 
কৃত অধিক মাত্রায় জরায়-মুখের ক্যা্সার 
প্রতিরোধে সক্ষম । উপযুক্ত পরিবার নিমন্ত্রণ 
পরিকল্পন।র সাহায্যে আমর। এই ধরণের ক্যান্সার 
উৎপত্তির সংখ্যা হ্রাস করতে পারি। বৃটিশ 
মহিল। ও ভারতের পাশি সম্প্রদায়ের মহিলাদের 
মধ্যে স্তনের ক্যাস।র (প্রায় ১৭%-১৮%) হতে দেখা 
যায়, শিশুকে ভ্তন্ভদানে বিরত থাকাই এর কারণ। 
জাপানী মাদ্সেরা তাদের শিশুদের দীর্ঘকাল 
স্তপ্তপান করিম্লে থাকেন বলে তাদের মধ্যে এই 
ব্যাধির প্রকে।প অনেক কম (৫:৩%) এবং এই 
থেকেই প্নতধান এবং স্তনের ক্যান্সারের মধ্যে 
সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে। 

(৮) পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাব _-মহামাপী 
সংক্রান্ত অন্ুলন্ধানের ফলে দেধা গেছেষে? করেক 
ধরণের ক্যালসার পৃথিবীর কর্েক অংশে ব্যাপক- 
ভাবে হয়ে থাকে। সাইলেসিয়া ও আঁজেন্টিন।র 
কয়েকটি প্রদেশে ত্বকের ক্যান্সার প্রারই দেখ! 
যায়। অনুসন্ধানের ফলে জান! গেছে যে, এসব 
অঞ্চলের জলে আসে নিক রয়েছে। এই জল গ্রহণের 
ফলে ত্বকে আসের্নিক জমে ক্যালারের হি 
করে। অগ্ুন্ধপগ্ডাবেই দেখা গেছে যে, সুইজার- 
ল্যাণ্ডে এক রকমের গলগ্রছ্ি (705:0914 
€187)-ক্যালার প্রায়ই হয়ে থাকে। পানীয় 
জলে কম অথবা পুর্ণমাত্রাপ আয়োডিনের 
অত্তাবই এর কারণ বলে ধরা হম্। খান্তের 
সঙ্গে নিক্বমিতভাবে আয্বোডিনঘটিত লবণ ও 
জল ব্যবছার করে এই পরিস্থিতি এড়ানে! সম্ভব 
ইয়েছে। মিশরে মুতাশয়ের ক্যালসার খুব বেশী 


মাত্রায় হয়ে থাকে। প্রমাপিত হয়েছে যে, 
30181503079 10260986010) নামে এক 
জাতীয় পরজীবি-সংক্রমণই এই ধরণের ক্যালার 
উৎপত্তির অন্ততম মুখ্য কাঁরণ। 

(৯) জাতির প্রভাব-যে লকণ শ্বেতকায় 
মানব জাতির ত্বকে রঞজজক পদার্থ (01820900 
নেই, তার! যদি দীর্ঘকাল গ্রীক্ষপ্রধান দেশে 
প্রখর রৌদ্রে অবস্থান করেন, তবে প্রায়ই তার! 
কয।জারে ভুগে থাকেন। স্থপরিচিত 981101,3 


০01067 ও [0100673 ০07061 এর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। 
(১০) বধংশগতির প্রভাঁব--ক্যা্সার কি 


বংশান্তক্রমিক ? এই প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর! 
ইয়_কারণ জনপাঁধারণ, বিশেষতঃ ধারা ক্যানসারের 
দরুপ এক বা একাধিক আত্ীয়-ম্বজনকে 
হারিয়েছেন, ত।দের মনে এসম্বদ্ধে একট সাধারণ 
ভীতি রম্বেছে। এক রকমের ক্যান্সার 7২৪6০- 
চ15900108 (অঙ্গিপটের এক রকম বিরল 
কালার ), ছুটি প্রাক-ক্যান্সারের অবস্থা, যেমন 
11 110015 
70০01509515 016 0০ 1206010 এবং ৫0:০- 
21:010910913--এগুলি লক্ষণী়ভাবে বংশ- 
পরম্পরায় পরিচালিত হয়। স্তন, জরাযু-মুখ, 
বৃহদন্জা এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারে কিছুটা 
বংশান্ুক্রমিকতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত 
কয়েকটি ধরণের বিরল ক্যালার ও প্রাক-কণালারের 
অবস্থা ছাড়া কোনও একজন লোকের পক্ষে 
এমন কি একজনের মাতা, পিতা অথবা 
উভদ্নেরই ষদি ক্যান্সারের ফলে মৃত্যু ঘটে থাকে, 
তার পক্ষেও ক্যান্সারের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার ৭*% সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যালার 
রোগীর উদ্দিপ্ন আত্মীর়ত্বজন অনেক সময্েই 
ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন--ক্যাল্সার ছোত্বাঁচে 
রোগ কিনা? এর উত্তর হলো--না। যানব* 
দেছের ক্যান্সার ছৌয়াচে অথবা কোন রকম 


9০16100611098 [1610061700310100) 


জানুঘারী, ১৯৬৭ ] 


গ্গর্শজনিত কারণে বিস্তারলাভ করে, এটা প্রমাণিত 
হয় নি। ইদুর, খরগোঁস, মুরগী এবং ব্যাঙের 
মধ্যে দৃষ্টি কয়েক রকমের ক্যাঁার তগ্তসমূহের 
তন্তমুক্ত ফিলট্রেট (0611-666 51080) অথবা 
কোঁন ভাইরাসের মাধ্যমে এক প্রাণীর দেহ 
থেকে অগ্ঠ প্রাণীর দেহে পরিচালন করা যেতে 
পাঁরে, কিন্ত মাঁনবদেছে এভাবে পরিচাঁলন কর! 
সম্ভব নয়। 


প্রাক-ক্যান্সার অবস্থাসমূহ 


তন্তসমূহের মধ্যে কিছু কিছু প্যাথোলজিক্যাল 
পরিবর্তন দেখ! যায়, যেগুলি নিজেরা নির্দোষ 
হলেও অঠিকিৎস! বা ভুল চিকিৎস|য় গুরুতর 
আঁকার ধারণ করতে পাঁরে। শরীরের বিভিন্ন 
অংশে এই প্রাক-ক্যান্সর অবস্থাগুলি গড়ে 
ওঠে। এই সব আহত স্থান ([.681025) থেকে 
রীতিমত ক্যান্সার গড়ে ওঠা বন্ধ করবার জন্তে 
অচিরাৎ যত্ব লএয়া প্রয়োজন। ভাবী বিপত্তির 
সম্ভাবনা থাকার নিম্নোক্ত অবস্থাগুলিতে সঠিক 
সতর্কত1 অবলঙ্থন কর! বিধেয়। 


(১) ঠোঁটের খোলা অংশে, জিহ্বয়, গাঁলের 
ভিতরে, গলদেশে, কণ্ঠনালীতে এবং লিঙ্গ, পায়ু, 
জরায়ু ও যোনিমুখে শাদ। থণ্ড খণ্ড দাগ (-৫০- 
0019818) ক্যালারাত্মক অবস্থার প্রাগাভাস 
বলে জঞাত। এদের সবই যেক্যান্সারে পন্ছিণত 
হবে তার কোল মানে নেই, তবে এদের 
ধেশ কিছু সংখ্যক এই পরিণতির দিকে মোড় 
নেয়। 


(২) পাকস্থলী, জরায়ু, কলোন, মলদ্বার এবং 
মুবাশদ্ে এক বা একাধিক পলিপ (20152) দেখা 
ধায়। যেখানে সম্ভব এগুলি শীপ্র অপসারণ করা! 
উচিত। 


(৩) পুরাতন স্তন-স্ফীতি ()185008) এবং 
স্তনে মাংসপিগু। 


ক্যান্সার-সমস্যা। গমাঁধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি 


(৪) বৃদ্ধবন্ধসে ত্বকের বিকৃতি (090611618- 
(0315) । 

(৫) ক্ষযরোগাক্তান্ত ত্বক এবং অস্তান্ত পুরাতন 
সংক্রমণ ও ত্বকের স্থায়ী ক্ষত, ঘেমন--অসম্পূর্ণ 
পোড়া দাগ প্রভৃতি । 

(৬) পিফিলিস এবং ক্য়রোগাক্তাস্ত জিহবা । 

(৭) মুত্রাশয়ের 0111751219815| 


(৮) পাকস্থলীর ঘা (06০৮6 81০০:)--বল। 
হয় থে, ৫%--১৫% পেপ.টিক আলপার ক্যান্সারে 
পরিণত হয়। সুতরাং যে সব পেপিক আলসারে 
ওষধ ক্রিয়া করে না, সে সব ক্ষেত্রে বখোপযুক্ত 
সতর্কভার সঙ্গে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা কর! 
দরকার। 

(৯) জড়ুল বা আচিল (১1০16)--রঞ্িত 
জন্মদাগ ব! জড়ুল খুব কম ক্ষেত্রেই দুষিত অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, তবে এই জুল থেকেই মেলানো! 
(10619150009) নামক এক ভয়াবহ প্রকৃতির 
ক্যাসারের উদ্ভব হয়। সুতরাং এর উপর পুনঃ পুনঃ 
চাঁপ প্রয়োগ বা অন্ত ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে 
বিরত থাক] উচিত। 


ক্যান্সার ধরবায় উপায় 


ক্যান্সার সুরু হয় অজ্ঞাতসারে এবং প্রথম 
অবস্থায় সাধারণতঃ কোন রকম সুনির্দিষ্ট লক্ষণাদিও 
দৃ্িগোচর হয় না। ক্যালার বহু প্রকারের, কিন্ত 
এপর্বস্ত নির্ভরযোগ্য এমন একটি পরীক্ষাও 
উদ্ভাবিত হয় নি, যাঁর সাহাধ্যে তাদের ধর! যায়। 
প্রগতিশীল দেশগুলিতে (ব!র মধ্যে ভারতও পড়ে) 
সচরাচর ক্যালার নির্ণধ্র করা হয় তখন, রোগটি 
যখন বেশ কিছু দুর অগ্রসর হয়ে যায়। হুতরাং 
রোগী ও ডাক্তার উতয়েরই সর্ধদা সচেতন থাকা 
প্রয়োজন। ক্যান্সার যদি গোড়ার দিকে ধরা 
পড়ে, তবে অনেক কিছুই করতে পারা যার। 
জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিজীবি জী ও পুরুষের! 
বদি নিমোক্ত লক্ষণগ্ুলির বে কোন একটি পরশ 


১৩ গান ও বিজ্ঞান 


( সতর্কতামূলক সক্ষেত) দেখ! দিলে ব্যাপক 
পরীক্ষার জগ্ঘে ক্যা নির্ণায়ক কেন্ত্রে উপস্থিত 
হুন, তবেই এটা সম্ভব হতে পারে। আবস্তর্জতিক 
ক্যা্সার বিরোধী সঙ্ঘ সকলের পক্ষে প্রযোজ্য 
নিম্নোক্ত »টি লক্ষণকে ক্যান্সারের পূর্বাভাস বলে 
স্মরণ পাথতে বলেছেন। 


১। বক্ষে একটি পিও বা শক্ত অংশ (এটা 
পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য, যারা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সংখ্যায় হলেও স্তন-ক্যাল্সারে ভুগে থাকে )। 


২। তিল, আচিল বা জন্মদাগের বর্ণ বা 
আকারের ক্রমাগত পরিবর্তন | 


৩। পরিপাক এবং মলত্যাঁগের অভ্যাসের 
অনবরত পরিবত্ন, বিশেষ করে ৪* বছরের 
উধ্বে। 

৪1] একঘেয়ে কাশি বা শ্বরতঙ্গ (30:6 
(11080) | 


৫| (স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য ) অত্যধিক 
রক্তআব। 

৬। কোন ম্বাভাবিক ছিদ্রপথে রক্তপাত। 

৭| স্ীতি বাঘা, যা ভাল হয় না, বিশেষ 
করে ঠোটে, জিহ্বায়, কানে, চোঁথের পাতায় অথবা 
জননেম্ত্রিয়ে। 

৮। অব্যাখ্যাত ওজন-হ্রাঁপ, দীর্ঘকালীন 
জর, যার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়! যায় লা 
অথব! একটা ছূর্বলতার অনুভূতি । 

৯| ক্রমাগত মাঁখাঁধরা, সাইনিউসাইটিস 
(91703103) অথব। দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা । 

এই সব বা অন্ত কোন লক্ষণ দেখবার সঙ্গে 
সঙ্গে চিকিৎসক অনেক সময় ধরে দেহের সকল 
অংশে নিক্মিত পরীক্ষ| নুরু করেন এবং দেহের 
ধে সব অংশে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী 
সে সব অংশের দিকে বিশেষ মনোধষোগ 
দেন। তাঁর অহসন্ধানের:ফলে একটা মাংসপিও 
অথবা ঘাবের হয়ে পড়া সম্ভব। বিশেষ বিশেষ 


[ ২০শ ব্য) ১ম সংখ্যা 


ক্যালারের জন্তে পরীক্ষণাগারের বহু প্রক্রিয। 
রোঁগ নির্ণয়ে সহায়ক | 

সর্বাধিক পরিচিত হলো--কোষ-পরীক্ষা। এই 
প্রক্রিয়ায় জরামুর মুখ থেকে সংগৃহীত কোধ- 
সমূহের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা চালানো! হয়। 
প্রক্রিয়াটি দেহের অন্তান্ত অংশজাত রসেও প্রযুক্ত 
হয়ে থাকে ; যেমন-_মুত্র, থুখু, নাকের সর্দি, মুখের 
লালা এবং পাকস্থলী ধোৌতকরণে প্রাপ্ত জলীয় 
অংশ প্রভৃতি । বায়োঁপসি (91039) নামক 
একটি শল্য-পদ্ধতির দ্বারা সঠিকভাবে ক্যান্সার 
নির্ণয় করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সন্দেহজনক 
তন্তর একটি ক্ষুদ্র অংশ অপসারিত করবার পর 
রঞ্জিত করে স্ুশিক্ষিত চিকিৎসক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহাঁষ্যে পরীক্ষা করেন। দেহের আভ্যন্তরীণ 
অংশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা কঠিন। সুতরাং 
সেখানে এক্স রশ্মি ও সঠিক এগ্রোস্বোপিক 
(000095০0010) পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ে সহায়ক 
হয়ে থাকে। 


ক্যান্সারের যথার্থ কারণ কি? 
গবেষণালন্ধ জান 


একথা প্রায় সর্ধজনম্বীকৃত যে, আধুনিক 
কালের জনম্থাস্থ্য সম্পকিত সর্বাধিক সমস্থা হলো 
-লিউকেমিয়। সমেত ক্যাঁলারের মুল কারণ 
কি, তার সঠিক উত্তর পাওয়া । ছড়িয়ে পড়! 
এবং সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় বিগত ৩০ 
বছরে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু 
আস্তজণাতিক চেষ্টা সত্বেও ক্যান্সারের মুখ্য কারণ 
আজও বিজ্ঞান আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি। 

ক) রাপাক্সনিক যৌগসমূহ (010671091 
0815150£67)10 ০9000001105) -»"* উনবিংশ 
শতাব্দীতে একজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী 
বলেছিলেন _- পৌনংপুনিক ঘর্ষণ ক্যাজ্ার 
উৎপত্তির একটি কারপ। কোঁন কোন শিল্পে নিযুক্ত 
কর্মাদের মধ্যে সংঘটিত ক্যাজারের এটাই নাধারণ 


জাহ্য়ারী, ১৯৬৭ ? 


বাঁপার বলে মনে করা হতো। কিন্ত সন্দেহজনক 
রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে জীবদেহে কৃত্রিম 
উপায়ে ক্যাঁজার উত্পাদন কর! সম্ভব হয় নি। 
তবে ১৯১৫ সালে ছু-জন জাপানী গবেষক 
অনেক মাস ধরে খরগোসের কানে আলকাত.র! 
লাগিয়ে তাঁদের কাঁনে ত্বকের ক্যান্সারের সুচনা 
হতে দেখেন । পরে বুটিশ বিজ্ঞানীরা আঁলকাত রা 
থেকে ৩, ৪-বেঞ্জোপাইরিন (3, 4-3612951616) 
নামে একটি বিশুদ্ধ রাপাপ়্নিক পদার্থ পৃথকীকরণে 
সক্ষম হন। এই পদার্থটি ইছরের যে অংশে 
লাগানো হয়েছিল, সেখানে ক্যান্সারের হৃত্রপাঁতি 
দেখা দিয়েছিল। 

শীশ্রই উদঘাটিত হলো যে, পলিসাইক্রিক হাইড্রো- 
কার্বন জাতীয় রাঁসায়নিক ভ্রব্য (৩, ৪-বেঞ্জো- 
পাইরিন যার অন্তর্গত ) পাওয়া যায় অনেক 
প্রকারের আলকাতরা, তেল এবং অসম্পূর্ণ- 
রূপে দগ্ধ উত্তিজ্জ পদার্থ থেকে উপজাত পদার্থের 
মধ্যে কাসিনোজেনস ও কো-কাপিনোজেনস 
(09101719893 2170 (0০-০8:0101523) 
রসায়ন বিজ্ঞানীরা অতঃপর অনেক বিশুদ্ধ 
রাসাঁনিক পদার্থ উত্পাদন করেছেন, যা 
জীবদেহে ক্যাসার হৃটি করে এবং ভারা আরো 
এগিয়ে এগুলির রাসায়নিক সংগঠন ও ক্যাঙ্গার 
স্ষ্টিকারী কর্মক্ষমতার মধ্যে কিছু সাধারণ সম্পর্ক 
দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সব কাঁসিনোজেনের 
আচরণের 'মাধ্যমে ক্যাসার উৎপাদন-পহায়ক 
প্রক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা হুয়েছে। এট! এখন 
সুষ্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, অল্প মাত্রায় অনেক 
খাটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে প্রাথমিক প্রপাহ- 
জনক পরিবর্তনাদি ছাড়াই ক্যান্সার উত্পাদনের 
অবস্থ। সৃষ্টি করতে পারে। প্রদাহ সৃষ্টিকারী 
অনেক রাসাদ্নিক পদার্থ তন্তগুলিকে ধ্বংস 
করলেও ক্যালার সৃষ্টি করে না। এথেকেই দেখা 
ধান, কাগিনৌজেনেসিস (0:9:0130£16776818) 
প্রদাহ থেকে পৃথক। 


ক্যান্সার-সমন্তা। সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রর্গতি ১$ 


(খ) পারিপার্থিক বিপদ (25100006191 
17928103)--অধিকাংশ লোকের পক্ষে আল” 
কাতরা, দূষিত বাতাস, তামাকের ধোয়া 
ও অশোধিত দ্রব্য/পি সমন্থিত পারিপাশ্বিক 
অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক ব্যাপার 
শিল্পে নিযুক্ত মন্যাদেহে নিয়োক্ত ক্যালারগুলি 
হতে দেখা যায়; যথা--ডাই-এর কমীরদের 
মধ্যে যাঁরা বিটা-গ্তাঁপখিলামিন (9০09- 
19101901510100186) নিয়ে কাঁজ করে, তাঁদের 
মুরস্থলীর ক্যান্সার; রেডিষাম গলাধঃকরণের ফলে 
অস্থি-কানার ; ক্রোমেটঃ তেজস্ত্রি॥ খনিজ পদার্থ, 
আযাসবেস্টস, লৌহ প্রভৃতির ঘ্রাণ নেবার ফলে 
ফুসফুসে ক্যা্ার; নিকেল খনির কর্মীদের 
নাসারন্ত্র এবং ফুন্ফুসের ক্যালার ; কল্পলা, তেল, 
অয়েল সেল, লিগনাইট এবং পেট্রোলিয়ামের 
কয়েকটি উপজাত পদার্থ ব্যবহারের ফলে চর্মের 
ক্যাার প্রভৃতি । 

শিল্পের পরিত্যত্ত পদার্থের দ্বারা দুষিত 
বাতাঁস কাপিনোঁজেনের কার্ধকরী উৎসরূপে 
পরিগণিত | বাতাসে দূষিত পদার্থ থাকলে 
আমাদের ফুস্ফুস সাধারণতঃ কাশির সাহায্যে বা 
অন্ত জটিল উপায়ে ক্রক্কিয়েল নল (910701191 
(8৫5) বা ফুস্ফুন তত্তর দ্বারা তাদের হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্ত অতিমাত্রায় অথবা 
অনবরত এই সব দুধিত পদার্থের শ্বসিগ্রছণে 
ফুদ্ফুস ও ব্রঞ্চিয়েল লাঁইনিং-এ পরিবর্তন 
সাধিত হয়ত যার পরিণতি ঘটে অসুস্থতা 
ও অক্ষমতাঁয়। এই সব দূষিত পদার্থের মধ্যে 
ক্যান্সার উৎপাদক কোন কিছু থাকলে তার 
সঙ্গে দীর্ঘ সারিধ্যের ফলে ক্যালার হাষ্টি হতে 
পারে। 

(গ) বিকিরণ--শুর্ধরশ্লির অতিবেগুনী রশ্টি 
ক্যান্সার উৎপত্তির অপর এক কারথ। যে 
সব লোক প্রথর সুর্ধরশ্মি থেকে নিজেদের বাচিস্ে 
চলে; তাঁদের চেয়ে খোল! জাগায় কর্মরত নাবিক 


১২ ডান ও বিজ্ঞান 


ও কযকদের মধ্যে ত্বকের ক্যালারের প্রাদুর্ভাব 
সবচেয়ে বেশী । 

১৯১* সালে ত্বকে রেডিক়াঁম প্রয়োগ করে 
জনৈক ফরাসী গব্ষেক কতকগুলি ই্দুরের ত্বকে 
ক্যালারের স্ুট্টি করেছিলেন। আফ্ননকারী- 
বিকিরণ (1010151076  1891961012) মাছ ও 
জীবদেহে কয়েক ধরণের ক্যান্সারের কৃষ্টি করে। 
অতিমাত্রায় বিকিরণের সম্মুখীন হবার ফলে 
রেডিওলজি& ও অন্তান্তের মধ্যে লিউকেমিয়া 
শ্রেণীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী 
থাকে। 

(খ) ক্যান্সার স্গ্টিকারী ভাইরাঁপ--১৯৩, 
সালের কাছাকাছি ছুট গুরুত্বপূর্ণ ক্য।লার-ভাইরাঁস 
আবিষ্কৃত হম্েছিল। প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা বুনে! 
খরগোসের অবুর্দ (091010038) বা তিল 
(৬/৪:ট থেকে নেওয়া কোষমুক্ত ফিলট্রেট গৃহ- 
পালিত খরগোসের দেহে প্রবেশ করিয়ে দ্রিতে 
সক্ষম হুন। অধিকস্ত, গৃহপালিত খরগোসে 
এই সমস্ত তিল আর মৃদু শ্বভাবাপন্ন থাকে না, 
হয়ে ওঠে উগ্রভাবাপন্ন । মুরগীর ছানার চ২০০$ 
88100008. পরীক্ষা করে দেখ! গেছে, ভাইরাল 
বলে অন্থমিত পরিভ্রাবপোপযোগী বস্তটি এ অবু্দ 
থেকে কদাচিৎ পাওয়া যায়। 

আজ বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তর মধ্যে 
অন্ততঃ বারে! রকমের ভাইরাঁস-উদ্ভুত ক্যান্সার 
দেখা গেছে। এই সব ভাইরাসের গঠন ও 
রাসায়নিক সংযুতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা 
সম্ভব হয়েছে। কোষগুলিতে ভাইরাস আক্রমণের 
সময় কি অবস্থা ঘটে, জীবকোষের গঠন প্রণালী 
বিষক্ধক গবেষধার ফলে তার রছস্যোদঘাটন সুরু 
হয়েছে। উৎকট লিউকেমিয়া, মলদারের পলিপ 
এবং পাকস্থলীর ক্যাজার়ে আক্রান্ত রোগীদের 
তন্তজাত রক্তে ইলেকট্রন-্অণুবীক্ষণের সাহায্যে 
জাক্কব ক্যান্দার-ভাইরাসের মত কণিকা দেখ! 
গেছে। কিন্তু এরকমের মিদর্শন খুবই কম। 


ধরণের ক্যান্সারের হচনা 


২*শ বধ, ১ম নংখ্যা 


শুধুমাত্র ভাইরাসের উপস্থিতিতেই প্রমাণিত হয় 
না যে, সেগুলি রোগোৎপত্তির কারণ। এই 
রকমের কণিকাগুলি ক্যালার-প্রক্রিক্নার সঙ্গে 
সম্পর্কহীন ভেজালও হয়ে থাকতে পারে। 

ভাইরাস কর্তৃক মানবদেহে কোন কোনি 
রকমের ক্যাার উৎপত্তির ঘটনার দেখা মিলতে 
পারে এবং এই রকমের আবিষ্কার রক্ষাঁকবচক্ধপে 
ভ্যাকিন (৬৪০০1০০) প্রস্ততি সহায়ক হবে। 
যাহোক, এমন কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই, 
যা থেকে ধরে নেওয়া যাক যে, মানবদেহের 
ক্যালার ছোঁয়াচে এবং ক্যালসার রোগীর সংস্পর্শে 
এলে অপরেরও ক্যান্সার হবে। 

(ও) হরমোন (030129006)--ক্যান্সার গবেষণায় 
আগ্রহের প্রাথমিক ক্ষেত্র ছিল ক্যান্সারের 
অগ্রগতির সঙ্গে হর্মোনসমুহের সম্পর্ক! ১৯১৮ 
সালে দেখানে! হলো যে, স্ত্রী ইঁদুরের ডিম্বাশয় 
(0৬215) অপসারণের ফলে স্তনের ক্যালার রোধ 
করা বাঁয়। উপরন্ত পুরুষ ইঁদুরের জননেক্জ্িয়গুলি 
অপসারিত করে ত্বকের নীচে ডিখ্বাশয 
স্থাপিত করে তাদের স্তনের ক্যালার ঘটাতে 
পারা গেছে। পরে দেখা গেছে যে, ইছরের 
ভিতর স্তনের ক্যান্সার তিনটি কারণের উপর নির্ভর 
করে £ জিনঘটিত প্রবণতা।---(670600 903০1. 
(191115 (এক রকম পারিবারিক দুর্বলত! ), 
অন্বাভাবিক ঠ্্যাটাস (2001:0381 868089) 
এবং ছু্ধ-পরিচালিত ভাইরাসের দারিধায। 

স্্রীহর্মোন (12300£61) দীর্ঘকাল অধিক 
মাত্রায় প্রযুক্ত হলে লিউকেমিয়া এবং অগুকোষ, 
জরায়ু এবং ফোন কোন ইছুরের পিটুইটারীতে 
(616018819) অবু্দের হুছি করে। কিন্ত 
চিকিৎসার উদ্দেশ্তে মানবদেহের বিভিন্ন অবস্থায় 
জ্ুমবধিত মাত্রায় হর্মোন প্রয়োগে শ্রী অথবা 
পুরুষের মধ্যে বেশী মাত্রার ফোন বিশেষ 
হু বলে মনে 
হয় ন]। মান্য এবং পরীক্ষাগারে রক্ষিত 


জাহন্বারী, ১৯৬৭ ] 


প্রাণীদের মধ্যে পুরাতন অবুর্দ বিভিন্ন মাত্রা 
হর্মোনের উপর নির্ভরশীল বলে দেখা গেছে। 
দৃ্টাস্তস্বরূপ বল! যাক, বেশ পরিণত শ্তন-ক্যান্সার- 
যুক্ত কয়েকটি নারীর ডিম্বাশয় (0%2:5) অপসারণ 
করে অথবা যে সব পুরুষের প্রোস্টেটিক 
ক্যাসার (0:0562010 ০811021) আছে। তাদের 
অগুকোষ অপসারণ করে দেখা যায়, প্রায়ই 
অবু'্দগুলি সাময়িকভাবে কমে আপে। 


(চ) পুষ্ট পুষ্টি ক্যালরের অগ্রগতিতে অংশ 
গ্রহণ করে থাকে । শিকাঁগোর জনৈক গবেষক 
দেখিয়েছেন যে, ইুরের থান্তের এক তৃতীস্বাংশ 
বাতিল করে €যে পর্যায়ে এর! তেমন স্ুলকার় 
শা হলেও বেশ স্বাস্থ্যবান থাকে) স্তণের 
ক্যাসার শতকর! ৫* ভাগ কমিয়ে ফেলা সম্ভব 
হয়েছিল। যাহোক, বিভিন্ন রকম থাগ্ঠাবস্থায় 
এমন কি, উপবাঁসেও ক্যালার অগ্রগতি প্রা্থ 
হয়। 

ভিটামিন, থনিজ পদার্থ এবং লবণসমূহের দ্বারা 
প্রাণীদেহের কয়েকটি বিশেষ রকমের ক্যানসারের 
বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কিন্তু 
ইছুরের দেহে অন্ত কন্নেক প্রকারের পরীক্ষামূলক 
অবূদের বিরুদ্ধে ভিটামিন যে রক্ষাকবচের কাঁজ 
করে, সেট! প্রদশিত হয় নি। 

কতকগুলি ক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজপ্রব্য ও 
লবণসমুহ্ন ব্যবহারে সুফল গাওয়া গেছে, কিন্তু সর্ব- 
জাতীয় রোগে এগুলি যে রক্ষাঁকবচরূপে ব্যবহার 
করা যেতে পারে, তাঁর কেন প্রমাণ নেই। 


কোষ বিষয়ক গবেষণ! 


. উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণী, যারা যৌনসংযোগের 


ফ্যাবার-সমগ্ঠা সমাধানে বিজ্ঞ।নের অগ্রগতি ১৩ 


দ্বারা বংশবৃঘি করে, পুরুষ ও স্ত্রী প্রজনন 
কোষের মিলনে তার সুত্রপাত হয়। মানুষের 
ক্ষেত্রে এই মিলনের ফলে এক পূর্ণাঙ্চ অবন্ধবের 
সষ্টি হয়, যাতে থাকে কোটি কোটি কোষ। 
প্রত্যেকটি কে।ষ, সেই ব্যক্তিবিশেষের হ্বকীয়ত। 
বঙজান্ধ রেখে চললেও সেগুলি মস্তি, যকত এবং 
ত্বক-উৎপাঁদনকারী তত্ত্সমূহের মত পৃথক হুতে 
পারে। 

আঘাতের ফলে কিছু কোঁম বিনষ্ট হলে উদ্ধত 
কোবধগুলি সংযোজনের জন্তে বিভাজিত হনে 
সেই ক্ষতি পুরণ করে। যদি ক্ষতির পরিমাণ খুব 
বেশী হয় অথবা এমন সব কোষ উদ্ৃত্ত থাকে, 
যেগুলি বিভাঁজনে অক্ষম, তাঁছলে বিশেষ ধরণের 
রক্ষাকারী তত্ত-কোবগুলি তাদের 
একটি নিষিক্ত 
ডিম থেকে উদ্ভূত জীবের ক্রমবিক।শ এবং ক্ষত 
নিরাময়ের প্রক্রিয়া-এই উভয় ক্ষেত্রেই অদ্ভুত 
ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোগুলি “জানে”--কখন 
তাদের বিভাঞ্জন-ক্রিয়া থামিয়ে ফেলতে হুবে। 
এই নিয়মান্গ প্রকৃতির বৃদ্ধির ব্যাপারেই ম্বাভাঁবিক 
কোষ ও ক্যান্সার কোষের পার্থক্য বোঝ। যায়। 

দীর্ঘ সময়ের প্রাথমিক অনুশীলনের ফলে জীবস্ত 
কোষের গঠন, সংশ্গেষণ (9537056515) ও 
ক্রিয়া সন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। 
এক্প কিছু অঙ্শীলনলন্ধ জ্ঞানের সাহায্যে জানা 
গেছে বে, কোষের কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত নিরেট নিউ. 
ক্রিয়াসের চতুদিক ঘিরে রয়েছে বহু কণিক 
সমন্বিত তরল সাইটোপ্নাজম (0369519899)1 
এই ক্ষুদ্র কণিকাঁগুলিকে বল! হব) রাইবোসোম 
(80999০296)। সম্পূর্ণ লাইটোগাজম দিনিহটি 


সংযোগ 
মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে। 


১৪ 


কোষের হৃশ্ম পদ দিপ্নে ঘের1 | নিউপ্রিয়াঁসে রয়েছে 
ক্রোমোসৌম (001000950796), ডিঅকিরাইবে 
নিউক্লিক আসিডের (96০5%510091)001610 2010) 
শক্তভাবে জড়ানে! ছুই স্তর অণুর নুত্র-_-সংক্ষেপে 
ধাদের ডি. এন. এ. বল! হয়| 

কোঁধসমূহের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরি- 
চালক হিসেবে ক্রোমোৌসোমের ভি. এন. এ. অপর 
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তান ও বিজন 


[ ২*শ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


আঁমিনো আযপসিড সমাবেশ করে এনজাইমের 
মত ক্রিপ্ন'শীল প্রোটিনে পরিণত করে। 


ক্যান্সার প্রতিষেধক 
এপর্যস্ত ক্যান্সারের প্রাথমিক বা পুর্ববর্তা 
অবস্থার অন্ধপঞ্ধানই প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু 
পেশাগত আপৎ, অভ্যাপাঁদি, খাঁগ্ক এবং বহুবিধ 








উপরের ছবি £ সাধারণ তন্ত নিষ্রমান্থবত্তাঁ-কোথাঁও বিভাঁজন-প্রথার গোলমাল দেখা যায় ন 
নীচের ছবি £ ক্যালার তন্ত-_এলোমেলোতাঁবে তন্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে। 
(105. 0.0. 8510850-র পুস্তিকা থেকে ছবিটি গৃহীত ) 


ছুটি মূল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে £ এগুলি 
আর. এন. এ-নিউক্লিক আযসিড ও প্রোটিনের 
এক ছুত্র বিশিষ্ট ভিন প্রকৃতির অথু। নিউ- 
ক্রিম্বাসে ডি. এন, এ+র প্রতিচ্ছবির মত আর. এন. 
এ, অণুগুলির মধ্যে গঠিত হন । এগুলি তারপর 


সাইটোঙ্সলাজমে প্রবেশ করে এবং আল্যা 
আর. এস. এ' অণুর সহারতাঁয় কোঁম গঠনোপবোগী 


পারিপািক ব্যাপার-্+যাঁর ফলে বিশেষ কোঁন 
সম্প্রদাঞ্জের মধ্যে ক্যালারের প্রাুর্ডাব বৃদ্ধি পান, 


তৎসংক্রান্ত নতুন জ্ঞান ক্য।লাঁর নিয়্ণে আশাপুণ 
যুগের উদ্মেধ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই 


সব কারণগুলি কিরপক্কাবে অংশগ্রহণ করে, 


মহামারী বিষয়ক অনুশীলদের ফলে তা জান! 
যাচ্ছে। ভারত, সিংহল,। ভ্রথদেশ এবং 
পাবিস্বাদের যে সথ এলাকার পান ও. তামাক 


জাহুমারী, ১৯৬৭] 


চিবানোর অভ্যাসের মাত্রাধিক্য রদ্বেছে, সেখানেই 
মুখবিবর ও কঠনালীতে ক্যাল্সারের প্রাছুর্ভাব ঘটে। 
সোভিদ্বেট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য এশিল্লার 
গণতন্ত্রে নাস (৪39) চিবানোর অভ্যাস প্রবল, 
নাস রক্ষণন্থলে প্রাস্ই ক্যান্সার উতৎপপন্ন হয়ে থাকে। 
অঙ্ধের “চট্ট ক্যান্সার”, কাশ্মীরের “কাংগরি 
ক্যালার” এবং মহারাষ্ট্রের *্ধৃতি ক্যান্সারে”র 
জন্তে সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভ্যাসই দাসী 

ইদানীং খাণ্ঠে ক্য।কার-সঞ্চারকারী উপাদানের 
উপর দৃষ্টি রাখবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 
থাস্ক ও ক্যান্সারের সম্পর্ক জানা যাচ্ছে ; যেমন-_ 
যেসব এলাকায় খাদ্যে আফ়ে(ডিনের মাতা! কম, 
সেখানে থাইরয়েড ক্যান্সারের আধিক্য দেখা 
যার, পরিণতি হয় গলগণ্ডে (90019: 50109) 
অতিরিক্ত মাত্রায় লঙ্কা খেলে নাকি মুখগহ্বরে এক 
প্রাক-ক্যান্সার অবস্থার হৃষ্টি হুম্ন (90009810005 
$10:0515)1 ইদানীং দেখানো হয়েছে যে, 
05080 2এ০এর খাছের দরুণ ইঁদুরের যকৃতে 
অবু্দ গড়ে ওঠে। গুয়াম এবং অন্তান্ত অঞ্চলে 
এই জাতীয় বাদাম প্রধান খাগ্ভ। খাদ্য সামগ্রীর 
উপরে আপনা থেকে গড়ে ওঠা ছত্রাক ও 
জীবাণু পারিপার্থেক কারিনোজেনের অন্যতম 
উত্স হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
সাম্প্রতিক গবেষণার প্রকাশ যে, ভিজ] শস্ত ও 
বাদামের উপর জাত সাধারণ ছত্রাক £১£10211) 
নামে এক প্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। 
হাস, মুরগী--বিশেষ করে তাদের বাচ্চা বা টাকি 
ইনার বরুতের পক্ষে এই যৌগিক পদার্ঘটি 
অতিমাত্রায় ক্ষতিকর। ইঁদুরকে খাওয়ালে এই 
পদার্থ টি তাদের যকতে ক্যান্সার উৎপন্ন করে। 
অবশ্তট কোন্টা ক্যান্সার উৎপাদন করবে ব 
কোন্টা করবে নাঃ তা স্থিরীকত হয় প্রাণীদেছে 
পরীক্ষার ভিত্তিতে । লেবরেটরীতে প্রাণীদের 
উপর পরীক্ষালঙ্ধ জানকে বিজ্ঞানীর! যাঁছষের উপর 


ক্যান্সার-সমন্যা! সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ১৫ 


ক্যানাডার ক্যান্সার সমিতির তথ্যাঙ্থযাস্ী 
দেখ! যাঁর, ৭০% ক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রতিরোধ কর 
সম্ভব ক্যান্সারের প্রকত কারণ জানা না 
থাকলে প্রাথমিক লক্ষণ সহ্দ্ধে অনুসন্ধানই হলে! 
সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ পন্থা । প্রতিরোধ তিন 
উপায়ে কার্ধকরী কর! যায়--(১) নয়টি সতর্কতা- 
মূলক লক্ষণের যে কোন একটির আবির্ভাবের 
উপর সর্ধদ1 নজর রাখা ; (২) স্ক্িনিং টেষ্ট--যেমন 
জরাষুর মুখ থেকে সংগৃহীত পদার্থ, যা স্ত্রীলোকের 
জরাযু-মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পাবার 
আগেই ধরে দিতে পারে। তাছাড়া, 
(৩) ক্যান্স।র উৎপত্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে 
পাঁরেঃ এমন সব পারিপাস্থিক বিকিরণ, খনিজ 
দ্রব্যের গুড়া, কতিপন্ন পেশাগত আপৎ ও 
সিগারেটের ধূমপান পরিহার করা। 


ক্যান্সার চিকিৎস৷ 


প্র/চীন কালে ক্যান্সার আক্রান্ত অংশগুলিকে 
উত্তপ্ত লৌহশলাঁকার দ্বারা বা গরম তেল ঢেলে 
পুড়িক্সে দেওয়া হতে! | উনবিংশ শতক পর্যন্ত 
সাধারণভাবে এই ধারণ! প্রচলিত ছিল যে, 
ক্যান্সার কখনও সারে না। বাট বছর 
আগেও কোন ক্যা্জার রোগীর প্রাণ বাঁচাবার 
সম্ভাবনা! ছিল সগদুরপরাঁহত। বিগত ২৫ বছরে 
প্রতি চাঁর জনের মধ্যে ১ জন রোগীকে বাঁচানো 
সম্ভব হচ্ছে। এমন কিঃ ভারতে আধুনিক 
চিকিৎসার বিশেষ অভাব থাক সত্বেও প্রতি 
৩ জন রোগীর মধ্যে এক জনকে খাচিয়ে 
তোঁলা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের অনেকের 
বিশ্বাস, যদি সব রকমের ক্যান্সার পুর্াহ্ে 
ধর পড়ে, তবে প্রতি ২জন রোগীর মধ্যে এক- 
জনকে বাচিন্নে তুলে এই হারের উররতিসাধন 
কর! সম্ভব হবে। | 

ক্যান্সারের সাফল্যজনক চিকিৎসা ছুটি 


প্রশ্নোগের ক্ষেত্রে কঠিন সমন্তার সম্মখীবৃহত (0, হ৯পএ) পদ্ধতি রন্েযহ--অঙ্তোপচার (54:8275) 


পি এ এটি 


১৬ ঘ্যান ও বিজ্ঞান 


ও বিকিরণ (1২501561017) । অস্ত্রোপচারে শল্য- 
চিকিৎসকের ছুরি দিয়ে ক্যান্সার আক্রাস্ত ও 
সম্ভাব্য আক্রমণের গথলগুলিকে কেটে বের 
করে দেওয়া । প্রায় ১৮** বছর আগে মিশরীয় 
চিকিৎসক লিউনিডেস নির্দেশ দিয়েছিলেন 
যে, ক্যালারাত্মক সমস্ত অংশকে একেবারে 
সমূলে উচ্ছেদ করে দিতে হবে। সেই বহু 
পুরাতন প্রথা শল্যচিকিৎসাদ্র আজও অনুসরণ 
কর! হচ্ছে । আধুনিক শল্যবিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহের 
মধ্যে £১7965109510106, 01990176515) 3100- 
(19105605101) এবং 4১100101006105 প্রভৃতি 
অন্তভূক্তি হওয়ার ফলে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত 
হয়েছে। ফুস্ফুস, মস্তক ও গলদেশের ক্যান্সারের 
অস্ত্রোপচারে নেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। 
হতপিও-ফুস্ফুস পাম্প, কৃত্রিম কিডনি, অস্থি- 
সংস্থাপন প্রভৃতি নতুন পদ্ধতি অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতেও শলাচিকিৎসান অগ্রগতি এনে 
দেবে। আভ্যন্তরীণ ক্যাল্পারাক্রাস্ত কয়েক 
শত রোগীকে আজকাল প্রতি বছরে বাচিয়ে 
তোলা সম্ভব হচ্ছে, কয়েক বছর পুর্বেও 
খেধানে কোন আশাই দেওয়া যেতো না। 

একস রশি, রেডিয়াম ও অন্তান্ত তেজস্কি পদার্থ, 
বথা-_কো।বাণ্ট, সিঙ্জিক্নাম প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত 
রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সারাত্মরক কোষসমূছের 
বিনাঁশসাঁধনই বিকিরণ চিকিৎসা । পৃথিবীর 
সর্বত্র আধুনিক বিকিরপ-যস্ত্রপাতি কর্মরত থেকে 
শরীরের কয়েকটি অংশের ক্যান্সার দূরীকরণে 
যথেষ্ট সহায়তা করছে। 

অতি আধুনিক কাল থেকে ওষধ ও হর্মোনের 
সাহায্যে ক্যালার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি কর! বাঁচ্ছে। ধে সব রোগীর দেহের 
দূরবর্তী অংশে ক্যান্সার বিস্তার লাঁভ করেছে অথবা 
ঘারা লিউকেমিয়া! জাতীর সাধারণ আকারের 
ক্যালারে আক্রান্ত হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে 
আগ্রোপচার বা বিকিরণ চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে 


[ ২০শ বধ, ১ম সংখ) 


সাফল্য লাভ করে না। সমস্তার সমাধান 
হলো, রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের প্রম়োগ--- 
বিশেষ বিশেষ ক্যা্দার কোঁষগুলিকে ধ্বংস 
করে অথবা দেহে এমন শক্তির সঞ্চার করে, যাতে 
এই রকমের কোঁষগুলি আর ক্ষতিকারক থাকে না। 
যদিও এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যার নি, তবুও ২* বছরের অপেক্ষাক্কত নতুন এই 
পদ্ধতি অনেক রোগীর আঁযু বৃদ্ধি করেছে এবং 
যথেষ্ট পরিমাণে যাঁতনার উপশম ও ক্যাল্সার- 
অবু'দের বৃদ্ধিজনিত অন্বস্তিনন লাঘব করেছে। 


ক্যান্সারের চিকিওদায় নবযুগের প্রবতনি_ 
আযান্টিক্যান্সার উষধ।দির সন্ধান 


ওষধের সাহাঁষ্য ক্যালারের চিকিৎসাঁত্ ছুটি 
আবিষ্কার অভিনব আগ্রহের হৃষ্টি করেছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘটন]চক্রে দেখা! গেল, 90141 
09509: নামে একটা শক্তিশালী বিষাক্ত গ্যাপ 
লিন্ষ্যাটিক সিষ্টেম ও হাড়ের মজ্জার ক্ষতিসাধন 
করেছে। ভেষঞজ-বিজ্ঞানীর! সাবধানে লিক্ষ্যাটিক 
সিষ্টেমের ক্যালারে আক্রান্ত রোগীদের 2ব10:086 
10036810 নামে অনুরূপ একটি পদার্থ প্রশ্নোগ করতে 
লাগলেন। লিউকেমিয়া, লিম্ফেসারকোমা (৪৪ 
60019) 1710001)09581009039) এবং হজ.কিন্ম্‌ 
ডিজিজে 70£12+5 0139836) অনেক রোগীর 
মধ্যই আঁশ্চর্যজনকভাঁবে সাময়িক উপশম দেখা দিল। 
/১170105609011665 শ্রেণীর ক্রিক্নাবিহীন রাসায়নিক 
দ্রব্যের সাহায্যে কোষসমূহের প্রক্রিয়ায় বাঁধা 
স্থির উদ্দেশে অনুসন্ধানের ফলে অপর 
আবিঙ্বিগ্লাটি সম্ভব হয়েছিল। এই ধরণের প্রথম 
যৌগিক পদার্ঘগুলি, যাদের নাম £170160110 
86143 তীব্র লিউকেমিকার় আক্রান্ত শিশুদের পক্ষে 
উপকারী বলে দেখা গেল। মনে হয়, ক্রিশ্নাবিহীন 
ফোলিক আযাসিডের গোঠীবর্গ স্বাভাবিক কোষ 
অপেক্ষা লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোবগুলির উপর 
অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। 


জাহুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


ক্যান্সার প্রতিষেধক অভিনব ও অমোঘ শক্তি- 
শালী ওষধসমূহ উদ্ভাবনে এই সকল প্রচেষ্টা এই ভাবে 
প্রেরণা ছ্ুগিয়েছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে 
জাতীয় ক্যান্সার সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার 
সমধিত রাপাক্গনিক দ্রব্যাদি সহযোগে ক্যালার 
বিতাড়ন ও চিকিৎসার একটি জাতীয় কর্মস্থটীর 
বন্দোবস্ত করা হয়। বুটিশ কর্মীরা একই সমক্বে 
এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং বতণানে 
জার্মেনি, সেভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রা্প ও 
জাপান সহ বহু দেশে রাঁপায়নিক ওষধার্দির 
দ্বারা ক্যাজারের চিকিৎসা ও গবেষণার বন 
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । 

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ক্যাার 
নিবারণের গবেষণায় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাঞ্ 
বিজ্ঞানীদের দ্বার] পরিচালিত জটিল পরীক্ষা জড়িত 
রয়েছে। এগুপিকে চারটি প্রধান ধাঁপে বিভক্ত করা 
যায়--(১) পরীক্ষণোপযোগী রাসায়নিক ও অন্তান্ত 
দ্রব্যাদি নির্বাচন, (২) আীবদেহের অধুদে এ সব 
জিনিষ দিয়ে পরীক্ষা চালানো) (৩) ওষধের মাত্রা 
নিধণারণ, কোন ছুলক্ষণের প্রকাশ নিরীক্ষণ 
এবং (৪) ওধধগুলির রোগ-নিবারণাত্মক মূল্য 
নিধাঁরণ। এই রকমের জিনিয শুধু রাসাকনিক 
দ্রব্যের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ কয়েকটি 
আযান্টিবাঁয়োটিক্সও কিছুটা ক্যান্সার-বিরোধী হতে 
দেখা গেছে। 
80001 প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিজ্জাত ভ্রব্যে 
ক্যাজার-বিরোধী গুণ আরোপিত হয়। ভারত, 
চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর, গস প্রভৃতি 
প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলির লৌকিক কাহিনীতে 
ক্যাসর প্রতিরোধক তথাকথিত অনেকগুলি 
প্রথ্যাত তেষজের উল্লেখ রয়েছে। 

নিষ্নেকক্ত চার শ্রেণীর রাসাকসনিক পদ্দার্ 
ক্যাজারের চিকিৎসার উপযোগী £ 

(৯) আযাটিমেটাবোলাইট--অবুর্দের কোধ- 
ভীলির বৈশিষ্ট হলো কোষ বিভাজনের 


ড৬11)08. 19568) [79009705110 


ক্যান্সার-সমস্য! সমাধানে বিক্বানের অগ্রগতি ১ 


(:150515) তত্পরতা এবং রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রয়োগের উদ্দোশ্ত হলো এই রকমের বৃদ্ধি রোধ 
করা|। এই কাজের এক রকম উপা্ধ হলোঃ 
মধ্যবর্তী মেটাঁবলিজমের পরিবর্তন সাধন করা, যা 
কেযগুপির বৃদ্ধি ও বিভাজনের জন্যে দাক্সী। 
প্রাপরপান্বনের দৌলতে বিভাজন সম্পর্কিত কিছু 
কিছুজ্ঞান আহরণ কর। সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ 
আযাট্টিমেটাবোল।ইটের প্রধান লক্ষ্য হুলো 
ডি.এন.এ. (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক আযসিড )। 
অনেক আ্যার্টিমেটাবোলাইটের ক্ষেত্রে ডি. এন, 
এ. ও আর. এন. এ. (রাঁইবোনিউক্লিক আপিড ) 
উভয়েরই পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। 

(২) আযঁলকাইলেটিং দ্রব্যাদি (41851854 
£১£2065) £ এক্স রশ্মির বিকিরণের মতই 
লিউকেমিযা বিরোধী নাইট্রোজেন মাস্টার্ড 
দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিকারী কোষের পক্ষে ক্ষতিকাঁরক। 
অন্তান্তের মধ্যে প্রখ্যাত বৃটিশ অবুদি-বিশেষজর 
হাড়ে (780৬) দেখিয়েছেন বে, আযাল- 
কাইলেটিং দ্রব্যাদি অনেকাংশে এক্স রষ্টির 
অন্থরূপ ক্রিয়া করে থাকে । লপি ও ওয়ালিক 
বলেছেন--গুয়ানাইলিক আযসিডের এক বিশেষ 
বিন্দুতে আযালকাইলেশন ঘটে এবং প্রতিক্রিয়াঁ- 
জনিত পদার্থগুলিও ভারা সনাক্ত করেছেন। 
হেম্‌ গুয়ানাইলিক আসিডের গঠনতঙ্গীর উপর 
এক্স-বিকিরণের ফলে অন্গরূপ দ্রব্যাদির যে 
বর্ণনা দিয়েছেন, ভ্াডে। তার (হেম্‌-এর) 
নিজন্ব পরীক্ষালন্ধ ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। 

(৩) আর্নোমাইসিন (4০01002850113)2 
এই জাতীয় ওষধগুলি দ্বিতীক্ন বিশ্বযুদ্ধের পর 
বিকাশ লাভ করেছে। আযা উইনোমাইসিন-ডি 
(যার প্রাথমিক পরীক্ষা! বিস্তৃততাবে কর! হয়েছে ) 
নিরেট অবু্দে কিছুটা সাড়া দেয়, পক্ষান্তয়ে 
আর্িনোমাইসিন-পি লিক্ফোমার (0780৮0- 
058) বিরুদ্ধে কাজ করে। এদের জিয়াস্পঞ্জড়ি 


১৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞাম 


পরিফাঁরভাঁবে জানা যায় নি, তবে যনে হয় 
পাশ্টোথেনিক আসিডের (080000১6010 2610) 
বিরুদ্ধাচরণ করে। লিউকেমিয়! এবং লিশ্ফোম! 
পর্যায়ের ব্যাধির বিরুদ্ধে এদের কার্যকারিতা 
লম্বষ্কে আরে! গবেষণা না চলা পর্বস্ত কিছু বল! 
যায় না। 

(৪) উত্ভিজ্জ পদার্থ ঃ ক্যান্সার নিরোধক 
ভেষজের জন্তে আমেরিকান স্তাঁশগ্তাল ক্যান্সার 
ইনস্টিটিউটে এপর্যস্ত প্রায় ১৫০*০ উত্ভিজ্জ পদার্থ 
বা উদ্ভিদনির্ধাস পরীক্ষা করা হয়েছে। এর 
মধ্যে অন্ততঃ 9৫টি ভেষজের মধ্যে ক্যান্সারের 
নাশক ক্ষমতা! দেখা গেছে। পড়োফাইলাঁম, 
কলচিকাঁম, পেরিউইঙ্কল প্রভৃতি ভেষজগুলি 
বিভিন্ন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্ধকরী। ভেলবান 
(ড61292)নামক পদার্থটি কোন কোন ক্যান্সার 
পিরাময়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে 

(৫) আযাড়িভ্ভাল স্টেরয়েড (201609] 
520805) £ 790018518 শ্রেণীর ব্যাধিতে 
প্রভাববিস্তারকারী দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রথম হলো 
স্টেরয়েড হর্মোন। এই জাতীয় ওষধের শ্বীকৃতি 
র্যতিরেকে ক্যান্সার চিকিৎসার বর্ণনা অসমাপ্ত 
থেকে বাবে। গুকুতর লিশ্ফেটক লিউকেমিয়া 
শ্রেণীর ব্যাধিতে একক অথবা যুক্তভাঁবে 
স্টেরয়েডগুলি এখনও কার্ধক্ষম বলে পরিগণিত হয়। 
এই পদার্থটি শিশু রোগী সমেত [.501১0- 
58:50079 রোগে আক্রাস্ত অন্তান্ত রোগীদের 
এবং যে সব রোগী 16০৮]এ ০61] 58100108 
রোগে ভূগছে, তাদের পক্ষে হিতকর । 


ক্যান্সার নিবারণে রাসায়নিক উষধাদির 
ভবিষ্যৎ 
কয়েক শ্রেপীর ক্যাার, যেমন--1$5610- 
809609519, [৮500790০ 125902018. “তৃন্তিতে 
এই পদ্ধতিতে রোগীর আমু "পার্ট বছর.বা আরও 
বেলী হতে পারে। অন্তান্ট". ক্যাঙ্গারে, যথ!)- 


[ ২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ট00150905012018 20009 5218 
1৬1110015 2056101082 এবং 01101101560 
0)6110008-তে ওঁযধই একমাত্র চিকিৎসার উপায়। 
লিশ্ফোমা, হজকিন্ন্‌ ডিজিজ, রেটিনোরাষ্টোমা 
প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ক্যাস।রে এই ওধধগুলি 
অন্তান্ত চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসারের 
অগ্রগতির সময় যখন অন্ত কোন চিকিৎসা- 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাঁয় না অথবা যে সব 
ক্ষেভ্ে অন্য চিকিৎসা-পদ্ধতি চালিয়ে সুফল 
পাঁওয়! যায নি, তখন ওঁধধই ব্যাপকভাবে 
ব্যব্হত হয়। 

সুফল লাভের আশাক্ ক্যাল্সার-বিরোধী 
বিভিন্ন ওষধ সচরাচর যুক্তভাবে প্রয়োগ করবার 
চেষ্টা হচ্ছে--সম্প্রতি চ161:610) আমেরিকায় 
কঠিন লিউকেমির। রোগীকে যে ওষধ দিচ্ছেন, তা 
হলে। ড1100115111)6, £১0011)01661105 6-1%৫শে 
08000011075 ও 70:601১13০0৩--এই চারটি 
ওষধের সমন্ব্নকে সংক্ষেপে ৬১১19 বলা 
হয়েছে। উক্ত ওষধ কতটি পৃথক পৃথকভাবে 
দেবার চেয়ে এইভাবে এক সঙ্গে দিলে অধি- 
কতর কার্ধকরী হয়। আমেরিকার 08206: 
010010060061975 56101091 561:5106 (০০1)0:৫- 
এর 1,591561019 01)10000961805 (০০-01001- 
৪0156 90805 31০৪০ সম্প্রতি ৬* জন রোগীকে 
ব্রিধা চিকিৎসার বিবরণ দিয়েছেন--তাদের 
0010158172009011 এবং 71600905896 খাওয়া” 
বার সঙ্গে সঙ্গে 4০000100501- শিরায় 
ইনজেকসন দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগী 
২২ মাসের বেশী সমক্নের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
সেরে উঠে। কঠিন 31800100500 [60156910018 
6-1161081000001106 ও 11605155088] 013 
(31181751195 01820106) যুক্তভাবে প্রয়োগ 
করে খুব তাল ফল পাওয়া গেছে এবং 
অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে আংশিক সুফলও দেখা 
গিয়েছিল। 


[2000061018, 


জাচয়ারী, ১৯৬৭ ] 


আবার অন্ত রকম যুক্তভাবেও চিকিৎস। 
চলছে--চিকিৎসাঁর সঙ্গে বিকিরণ, সঙ্গে শল্য” 
চিকিৎসা অথবা রাঁপায়নিক চিকিৎসার সঙ্গে 
বিকিরণ চিকিৎসা । এথেকে পরিক্ষার দেখা যায় 
যে, একক চিকিৎসার চেক়ে যুক্তভাবে চিকিৎসায় 
অধিক সংখ্যক রোগী সম্পূর্রপে আরোগ্য লাভ 
করে। আধুনিক কাঁলে আরও কয়েকটি পদ্ধতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের নাম 
[1)0210150181 ও 111090611601062] 10369510925 
চ২:£101181 061605101) এবং [00:8-9166119] 
10005100 ইত্যাদি | এই পদ্ধতির দ্বারা ক্যান্সার 
দমনকারী ওষধাঁদি যেখানে অবুর্দ বর্তমান, তারই 
নিকটে শিরার ভিতর ওষধ প্রবেশ করানো । এই 
ভাবে সাধারণ শরীরের ক্ষতিসাধিত হয় না--অথচ 
অবু'দের নাঁশ শীগ্র সম্পঞ্ করা যাঁয়। বিশেষ 
ুষ্টব্যের বিষয় এই যে, তাল রকমে 
অক্সিজেনযুক্ত হলে অথবা শরীরের স্বাভাবিক 
তাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী তাপমাত্রায় ক্যান্সার 
তন্তু অধিকতর সংবেদনশীল। এই জন্তে এক 
চিকিৎস! পদ্ধতিতে ক্যালাঁর তন্ততে অতিমাত্রায় 
অক্সিজেন চাঁলিয়ে দেখা হচ্ছে। অপর পক্ষে কৃত্রিম 
উপায়ে উচ্চ তাপ প্রষ্ষোগ অথবা নিউট্রন 
রশ্মির সাহাঁষ্যে ক্যান্সার চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। 
এছাড়া রাসায়নিক ও বিকিরধ-পদ্ধতির পরি- 
পুরক হিসেবে এখন আশ্টাসোনিক (010৫- 
80030) ও লেনারের (1,561) গবেষণাও চলেছে। 


উপসংহার 


ক্যান্সার গবেষণায় দ্বিমুখী অভিযান চালিত 
হয়-রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা এবং তাঁর ওষধ 


ক্যালার-সমন্তা সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ১১ 


নির্ধারণ করা। ক্যালার নুচনাঁকারী হিসেবে 
ভাইরাসের সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা! 
চালিয়ে যাঁওয়া হচ্ছে । অবুর্দের ভাইরাস, প্রাণী” 
দের ভাইরাঁপ ও সাধারণ ভাইরাসের কত্রিম সীমা 
এখন অতীতের অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এই 
ভাইরাঁসগুলিই হয়তো মান্ছষের দেহকোযগুলিকে 
দুষিত করে অথবা! কোধগুলিতে পরিবর্তন এনে 
দেয়। কেউ কেউ হয়তো ক্যাঞ্সার ও তাইরাসের 
মধ্যে সোজা সম্পর্কের শেষ ধাপ দেখাতে পারবে 
বলে মনে হয় । যদি শীগ্রই মান্থষের ক্যান্সারে 
ভাইরাসের প্রাধান্ত দেখানে। বায়, তাহলে গুরুতর 
লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সারে ওষধ প্রয়োগে সাফল্য 
প্রথমে দেখা দিতে পারে । মাঙ্গষের ক্যান্সারের 
জন্টে দায়ী ভাইরাঁসগুলি চিছ্িতকরণের সঙ্গে 
সঙ্গে ক্যান্দার প্রতিষেধক ভ্যান্সিন (৬৪০০/)৪) 
তৈরির পথ যে উদুক্ত হতে পারে, সেটা 
এখন আর ম্বপ্র নয়ত বাস্তব সম্ভাবনা 
সমীপবর্তী । 


ক্যাঙ্সারের গবেষণা ঠিক বিজ্ঞানের আওতাগ্ন 
পড়ে না-_মানব, ভেষজ, বৈজ্ঞানিক ও বস্ততঃ 
বৌদ্ধিক সমন্তার নানা বিকাশ এর মধ্যে দেখা 
যাঁয়। দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্তে ব্যয়বরাদোর 
অর্থে ভেষজবিগ্ভা, জীববিষ্তা, প্রাণরসায়ন এবং 
আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানের অনুশীলন হওয়। গ্রশম্নোজন। 
আর 016101081 2800001085) 10172110900910855 
৬1:010995 0:569461520105, 
নিউক্লিক আপিডের কাঠামো এবং সেই সঙ্গে 
প্রোটিন ও হিস্টোন সংক্কাস্ত গবেষণ। পরিচালিত 
হওয়া উচিত। সম্ভবতঃ এতেই ক্যালার সমস্যার 
সমাধান হবে। 


[001001001945, 


শপ শীশীশীশীশীশা শীত 
চিতরগন স্টাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা। 45০150০6 ৪10 0১6 08206: 
[১10৮1610 প্রবন্ধ থেকে অনুদিত। (00601521 3০151)06 ৪0 96166, ]015 1966 ৬০1, 1$ 
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আমার স্বপ্ন-দর্শন 
শ্রীযৃত্যুপ্ুয় প্রসাদ গুহ 


পঞীর্থ-বিজ্ঞানে অনাস” নিয়ে ততি হয়েছি। 
আমাদের অধ্যাপক ডাঃ বোস রোজই পদার্থের 
অধু-পরমাগু সম্পর্কে নতুন নতৃন তথ্য এবং তত্ব 
নিয়ে আলোচনা করছেন, আর আমর! সব 
মগ্রমুধ হয়ে শুনছি। অধ্যাপক এত সহজ করে 
সব কিছু বুঝিপ্নে দিচ্ছেন যে, ছাত্রদের মধ্যে 
প্রবল জাগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে। 

সেদিন কি একটা কাজে অফিসে একটু দেক্সী 
হয়ে গেল। ক্রাসে গিয়ে দেখি, সামনের দিকে 
একটুও জান্সগ! নেই। ভাল শুনতে পারবে। না 
তেবে মনট! খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি করি, 
যাঁধ্য হয়ে একেবারে পিছনের বেঞে। গিজে 
কোন রকমে একপাশে একটু জায়গ! করে নিয়ে 
বসলাম। 

একটু পরেই অধ্যাপক ক্লাসে এসে পড়াতে 
সুর করলেন। আমরা তন্ময় হয়ে শুনতে 
লাগলাম। 

আমার হাতে একট] রূপার আংটি ছিল। 
অন্তমনস্ক হয়ে কখন যেন সেই আংটটা খুলে নিয়ে 
তার দিকে তাকিয়ে আছি, সেই সঙ্গে অধ্যাপক 
অণু-্পরমাঁণু সম্পর্কে ব1 বলছেন, তার মর্ম উপনন্ধি 
করবার চেষ্টা করছি। 

হঠাৎ মনে হলো, এক মন্ত্রলে আমার 
আশেপাশে সব কিছু যেন অসম্ভব রকম বড় হয়ে 
যাচ্ছে! দেখতে দেখতে আংটির তাঁরটা মোটা 
হয়ে একটা বটগাছের গুঁড়ির মত হয়ে গেল। 
তারপর আরও বড় হয়ে একেবারে আমার দৃরি 
আচ্ছর করে ফেললো! উপরে, নীচে, আশেপাশে 
যেদিকে তাঁকাই, একটা সীমাহীন রবপার দেয়াল 
ছাঁড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। 


বিশ্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই বোঝলাম, 
আমার দেহট। অত্যন্ত হাল্কা হয়ে গেছে, আর 
আমি যেন শৃন্তে ভেসে চলেছি। থেকে থেকে 
আমার গা ঘেষে ষেন টেনিস বলের আকৃতির, 
কিন্তু কুয়াশার মত ধেশয়াটে এক একটা গোলা 
ভীমবেগে ছুটে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, 
এই বুঝি একটা গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে 
গড়ল/ম। কিন্তু জানি না, কি এক অন্ভুত কায়দায় 
এদের আক্রমণ এড়িয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলাম । 

একটু এগিয়ে ষেতেই মনে হলো, রূপার 
দেয়ালটা যেন কেমন সজীব হয়ে উঠেছে, একটু 
একটু নড়ছে! আরও কাছে গিয়ে দেখলাম, 
রূপার দেয়ালটা নিরবচ্ছিক নয়। এর মাঝে 
অসংখ্য মার্ধেলের গুলির মত জিনিষ যেন থরে 
থরে সাঁজানো রয়েছে, আর তাদের প্রত্যেকটি 
নিজের নিজের জায়গায় নিরস্তর কেপে চলেছে। 
শুত্তে যেসব গোলা ছুটাছুটি করছে, এগুলিও 
অনেকটা তাদেরই মত। 

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এসবের অর্থ 
কি? 

কি তাবছ? 

চমকে পিছন ফিরে দেখি, প্রশ্নকর্তা একজন 
সুসজ্জিত এবং সুদর্শন বিদেশী ভদ্রলোক । বেশ 
লগ্থা তাই একটু রোগা দেখাচ্ছে। গায়ের রং 
বেশ ফম। বড় বড় টানা টান! চোখ ছুটি থেকে 
যেন এক অস্তুত ছ্যুতি বেরুচ্ছে। আরে একে 
তো! চেনা চেনা মনে হচ্ছে! আধার বইয়ে যেন 
এঁর ছবি দেখেছি! | 

আচ্ছা, আপনি কি ইটালীয় বিজ্ঞানী 
আযভোগযাছে।? 


জানুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


ঠিক বলেছ। তুমিযে সমস্তাঁয় পড়েছ, তার 
সমাধান করতেই আমার আবির্ব। আমিই 
সরধপ্রথম অণুর কল্পনা করি এবং অণু ও পরমাণুর 
মধ্যে সম্পর্ক স্থির করি! অবশ্তঠ এর সবট! কৃতিত্ব 
আমার একার *নয়। ইতিপূর্বে ইংরেজ বিজ্ঞানী 
ডান্টন তার পরমাণুবাঁদের সাহাষে; রাসায়নিক 
সংযোগ সুব্রসমূহের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। 
কিন্তু তার পরমাণুবাদের সাহায্যে গ্যাস-আফ়তন 
স্ত্রের সঠিক ব্যাখা দেওয়া! সম্ভব হয় নি। এই 
কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আমারই। 

ভুমি যে মার্বেলের মত জিনিবগুলি দেখছ, 
সেগুলি প্রকৃত পক্ষে রূপার এক-একটি অণু। এই 
অণুগুলি অনেক বেশী ঘন সন্িবিষ্ট) অনেক বেশী 
স্থির, অনেক বেশী শাস্ত। অপর দিকে শৃন্তে 
টেনিস-বলের মত যে জিনিষগুলি ইতগ্ততঃ 
ছুটে বেড়াচ্ছে, এদের কোনটি অক্সিজেনের অণু, 
আবার কোনটি নাইট্রেজেনের অণু। তুমি 
নিশ্চয়ই জান যে, বায়ু একট মিশ্রিত পদার্থ এবং 
তার প্রধান ছুটি উপাদান হলে! অক্সিজেন এবং 
নাইট্রেজেন। গ/াসের অণু অনেক বেশী চঞ্চল। 
এর! ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াত, পরস্পরের সঙ্গে ধাক? 
থাপ, এবং তাঁরই ফলে এধিক*ওদিক বিক্ষিথ হয়ে 
পড়ে। 

আমি প্রশ্ন করলাম--আচ্ছা, উত্তাপ দিলে 
যে কঠিন পদার্থ গলে তরল হয় এবং আরও 
উত্তাপ দিলে গ্যাসে পরিণত হয়, এর কারণ কি? 

বাঃ, বেশ চমৎকার প্রশ্ন করেছ। তবে এখন 
|! বলবো, তা আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, 
নতুবা ভাল লাগঢে না। 

ধর, কতকগুলি খেলার মার্ধেল যদি একেবারে 
গায়ে গায়ে সাজিয়ে রাখা যায়, তাহলে দেখবে, 
তাদের মধ্যে খানিকটা ফা থেকে যায়। যে 
কোন কঠিন পদার্থের মধ্যে অগুগুলি এভাবে 
পরস্পরের সঙ্গে সংলগ অবস্থায় সুশৃঙখখলত।বে 
সাঙ্গানো থাকে। এই অবস্থায় অগুগুলির 


আমার স্বপ্ন-দর্শন ২১. 


পরম্পরের মধ্যে বেশ আকর্ষণ থাকেঃ এর নাম 
আস্তরাণবিক আকর্ষণী শক্তি (117511)01200121 
60:02 96909061092) | আর অণুগুলির পরস্পরের 
মধ্যে যে কাকটুকু থেকে যাক, তাঁর নাম আঁন্তরাণবিক 
স্থান (106611001600]127 5080 )1 কঠিন 
পদার্থের ক্ষেত্রে এই ফাঁকের মাত্রা সবচেয়ে কম 
থাকে । তাপের প্রভাবে এই অণুগুলি কাঁপতে 
থাকে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আকধণ প্রবল 
থাকায় এরা স্থানচ্যুত হয় ন|। সাধারণ অবস্থার 
অণুগুলির এই শৃখল! নষ্ট হয় না। কাজেই তখন 
কঠিন পদার্থের আকৃতি বা আয়তনে খুব বেশা 
পরিবর্তন হয় না। 

তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে এই ফাকের 
মাত্র অনেক বেড়ে যায়। তার ফলে তাদের 
পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যানন। তাই তখন 
অণুগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে এবং তেসে বেড়ায়, 
তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে ন1। এর 
অণুগ্তলি অনেক বেশী চঞ্চল, পর্দা ইতস্ততঃ 
ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরের সঙ্গে ধাক! খায়। 
অণুগুলি এত ছোট যে, সাধারণতাবে তাদের 
গতিবিধি প্রত)ক্ষ করা ধায় ন|। কিন্তু এরকম 
একটা ব্যাপর যে ঘটতে পারে, ক্রাউন 
তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন। তিনি অথুবীক্ষণ 
বঞ্ত্রের নীচে জলে ভাসমান ফুলের রেণু পরীক্ষা 
করে দেখেন, সেগুলি জলের বিভিন্ন অণুর সঙ্গে 
ধান্ধা থেয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। 
এর নাম ক্রাঁউনীয় পঞ্চরণশীলতা ( 81057701818 
2/0$6]0060)1 আর একটা কথা, তরল 
পদার্থে অণুগুলির মধ্যে বাধন খুব জোরালো নয়, 
কাজেই তাদের আকার ঠিক থাকে না। আর 
কখনও কখনও দু-চারটি অণু ছুটে গিয়ে বাসর 
সঙ্গে মিশে যায়, এর নাম বাঞ্পায়ন (৬৪1০৫ 
23600 )1 তবে তখনও তাদের মধ্যে কিছুটা 
আকর্ষণ থাকে বলে অভ্যন্তর ভাগের অপুগুলিয় : 
আকর্ষণে তরলের উপনদ্ধিভাগ লফতল থাকে? 


ঙ২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


পাত্রের ঢাকা খুলে রাখলেও এক সঙ্গে সবগুলি 
অণু ছুটে পালিয়ে ধেতে পারে না। এজন্ভেই 
তরল পদার্থের আয়তন মোটামুটি নিদিষ্ট থাকে, 
তবে তাপের প্রভাবে তা বদলে যেতে পারে। 
কিন্ত কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থের 
অগুগুলির মধ্যে বাঁধন অনেকটা আল্গা বলে 
এটা প্রবাহিত হুতে পারে, আর পান্বে কোন 
ছিদ্র থাকলে মাধ্যাকর্ধণের প্রভাবে সেখান 
দিয়ে বেরিয়ে বায়। 

গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় অণুগুলির পরস্পরের 
মধ্যে আকর্ষণ এককপ থাকে না বললেই চলে। 
কাজেই তারা প্রচণ্ডবেগে ইতগ্ততঃ ছুটাছুটি করতে 
থাকে। এজন্যে তাদের কোন আকার ঠিক 
থাকে না এবং তাদের খোলা পাত্রে ধরে রাখাও 
বায় না। একটু ফাক পেলেই গ্যাসের অণুগুলি 
সেখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাঁর়। আর একটা 
কথা, গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ফাঁক 
অনেক বেশী, তাই সামান্য চাঁপ দিলেই এই 
ফাঁকের মাত্রা কমে যাক্স। এবং তাঁর ফলে গ্যাসের 
আয়তনও যায় কমে। আবার উত্বাপ দিলে 
অণুগুলি আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং আরও 
জোরে ছুটাছুটি করতে থাকে । তাই তখন হব 
আম্মতন বেড়ে যায়, নয়তে। আয়তন ঠিক রাখলে 
গযাসের চাপ বুদ্ধি পায়। 

একটানা এতঙ্গণ বক্তৃতা করবার পর আ্যাঁভো- 
গ্যাড়ে। থামলেন, আমিও হাপ ছেড়ে বাচলাম। 
একটু ধাঁতস্থ হুলে বললাম--বেশ, এভাবে 
পদার্থের গঠন এবং অবস্থাগত পরিবর্তন সম্পর্কে 
যাঁছোক একটা ধারণা হছলেো। তবে অণু ও 
পরমাণুর মধ্যে সঠিক সম্পর্কটা যে কি, তা কিন্ত 
এখনও আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। 

হ্যা, ঠিকই বলেছ। তাহলে এখন এবিষয়েও 
একটু আলোচনা করা দরকার। 

পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণ। পৃথকভাবে অবস্থান 
করে এ পদার্থের নিজদ্ব ধর্মগুলি প্রকাশ করতে 


[ ২*শ বর্ষ, 5 সংখ্যা 


পারে, তারই নাম অণু (21016০016 )। কিন্তু 
অণু যদিও পদার্থের প্রতিরূপ, তবুও তা আরও 
কুদ্র অবিভাঁজ্য কণার সংযোগে গঠিত হয়ে 
থাকে। স্থতরাং পদার্থের অধু থেকে প্রাপ্ত যে 
সব ক্ষুত্রুতম এবং অবিভাজ্য কণ! রাসায়নিক 
প্রক্রিপ্নাক্স অংশ গ্রহণ করে, তাঁদেরই পরমাণু. 
(40910) বলা হয় ; অর্থাৎ, বস্ত হলো অণু সমষ্টি 
আর প্রতিটি অণু হলো! এক বা একাধিক পরমাণুর 
সমট্টি। 


এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, মৌলিক পদার্থের 
অণু একই জাতীয় পরমাণুর সংযোগে গঠিত 
হয়। তবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অথুতে পরমাণুর 
সংখ্যা একই রকম থাকে না। কঠিন ধাতব 
মৌলিক পদার্থ সোনা, ব্ূপা, তাঁমা, লো প্রভৃতি, 
তরল ধাতব মৌলিক পদার্থ মারকারি কিংবা গ্যাসীয় 
মৌলিক পদর্থ আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি প্রক্কৃতিতে 
স্বাধীন পরমাণুক্ূপেই বিরাঁজ করে। এসব ক্ষেত্রে 
পরমাণুই এদের অণুও বটে। কিন্তু হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় মৌলিক 
পদার্থের অণুতে ছুটি করে পরমাণু থাকে । আবার 
ওজোনের অণুতে তিনটি এবং ফস্ফরাসের অগুতে 
চারটি পরমাণু থাকে । 


অপর দিকে যোঁগিক পদার্থের অণু. গঠিত 
হয় ছুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর 
সমবায়ে। উদাহরণন্বরূপ বলা বাত যে, একটি 
জলের অণুতে আছে ছুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু 
এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণু । আর কার্ধন 
ডাইঅক্সাইডের অণুতে আছে একটি কার্ধনের 
পরমাণু এবং ছুটি অক্সিজেনের পরমাণু । 


এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ 
তাকিত্বে দেখি, আাভোগ্যাডর! কখন যেপ অন 
হয়ে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর জ্ঞানগর্ভ বক্ৃত] 
গুনে আমার জানস্পৃহা আরও বেড়ে গেল! 
আরও কাছে থেকে অথু-পরমাণুগুলির শ্বরধপ, 


জাছয়ারী, ১৯৬৭ 


উপলদ্ধি করবার উদ্দেশে অসীম কৌতুহল নিয়ে 
রূপার পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চললাম। 

এমন সময় হুঠীৎ মাটিতে ছড়ি ঠোকবাঁর 
শব শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম 
সৌম্যদর্শন কেতাদুরস্ত এক ইংরেজ ভদ্রলোক । 
মুখে বড় বড় গোঁফ, অনেকটা বাংলাদেশের 
সার আগুতোষের মত। বোঝলাঁমঃ ইনি হলেন 
আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ লর্ড রাদার- 
ফোর্ড। 

গেঁফের ফাক দিয়ে মু হেসে রাদারফোর্ড 
বললেন--বৎস, তোমার জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ) করে 
আমি সন্ভুট হয়েছি। তুমি কি জানতে চাও, 
আমি বুঝতে পেরেছি। বলাবাহুল্য, পরমাণুর 
গঠন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমার জন্তেই 
হয়েছে। এস বৎস, আমরা পরমাণুর ভিতরটা 
একবার দেখে আসি। এই বলে তিনি ছড়িটি 
নিষ্বে আমাকে একবার ছুঁয়ে দিলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে এক মাম্নাবলে আমার 
দেহটা যেন আরও ছেটি হয়ে গেল। তখন 
রূপার পরমাণু আমার কাছে বিশাল এক 
সৌরজগৎরূণে প্রতিভাত হতে লাগলো । 

বস, তুমি যে নতুন সৌরজগৎ দেখছ 
তা আর কিছু নয়, একট! রূপার পরমাণুর 
ভিতরটা তুমি দেখতে পাঁচ্ছ। 

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভিতরের দিকে 
একেবারে মাঝখানে রয়েছে খানিকটা জমাট 
বাধা অংশ, আর তাকে কেন্ত্র করে বাইরে 
অনেক দুর দিয়ে বিভিন্ন বৃত্তাকার অথবা! 
উপবৃত্তাকার পথে ক্ষুদ্রাকার কতকগুলি কণ। 
অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে সে এক 
বিচিত্র ব্যাপার ! 

রাঁদারফোর্ড সম্ভবতঃ আমার বিশ্মপসুগ্ধ 
মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন-_. 
রূপার পরমাণুর গঠন বেশ জটিল, তাই না? 
তাহলে এসো, আমরা আগে হাইড্রোজেন 


আমার ম্বপ্ন-দর্শন হও 


পরমাণুর ভিতরটা! দেখে আপগি। তাহলে 
রূপার পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সঠিক খারণা 
করতে পারবে । 

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে রাদার- 
ফোর্ড বললেন-_-বৎস, এই দেখ হাইড্রোজেন 
পরমাণু। এর কেন্দ্রে আছে একটি মাত্র ধনাত্মক 
কণ! ব|! প্রোটন, আর তাকে ঘিরে একটি 
খণাত্মক কণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে অবিশ্রান্ততাবে 
--ঠিক যেমন ুর্ধকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি নিয়ত 


ঘুরে বেড়ায়। এর ফলে বৈদ্যতিক সাম্য 
বজায় থাকে--সাধারণভাবে সব পরষাণুই 
নিস্তড়িৎ। 

মনে রেখো, একটি ইলেকট্রনের তুলনায় 


একটি প্রোটন প্রান ১৮৩৬ গুণ ভারী। আর 
পরমাণুর অভ্যন্তরে সঞ্চটরণশীল ইলেকট্রন এবং 
তার কেস্ত্রে অবস্থিত প্রোটন পরম্পরের কাছ 
থেকে কিছুটা দুরত্ব রেখে অবস্থান করে। এই দূরত্ব 
কতট|, তা নীচের উদাহরণ থেকে আন্দাজ 
করতে পারবে । 

ধর, একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রে যে প্রোটন 
আছে, তার আদ্টতন একটি মটর-বীর্জের আয” 
তনের সমাঁন। তাঁহলে সেই অন্গপাতে এফটি 
ইলেকট্রনের ব্যাঁপ হবে ত্রিশ ফুট এবং তা 
প্রোটন থেকে তিন শত মাইল দুরে থাকবে এবং 
তাকে কেন্ত্র করে চক্রাকারে ঘুরবে। 

অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের কেজে অবশ্থ 
প্রেটন ছাড়াও আছে নিউট্রন কণা। এটা 
নিষ্তড়িৎ এবং এর ওজন প্রোটনের সমান বলা 
যার। এর কাজ হলো শুধু পরমাণুর তর 
বাড়ানো। | 

অক্সিজেন পরমাণুর কথা চিন্তা! কর। এর 
পারমাগবিক ভার ফেল, আর পারষাণবিক সংখ্যা 
(পর্ধার়সারণী অনুযান্ী ত্রমিক সংখ্যা) আট। 
কাঁজেই এর কেন্ত্রকে আছে আটটি প্রোটন ও আটটি 
নিউট্রন। আর বৈদ্যুতিক সাম্য বজাক্ রাখবার 


২৪ আন ও বিজ্ঞান 


জন্তটে এই কেন্ত্রক ঘিরে আছে আটটি ইলেকট্রন; 
কারণ সাধারণভাবে পরমাণু নিশুড়িৎ অবস্থায় 
থাকে । মনে রেখো, পারমাণবিক সংখ্য। থেকেই 
কেন্জ্কের মোট প্রোটন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে 
বহির্ভাগের ইলেউ্ন সংখ্যার নির্দেশ পাওয়া যায়। 

এবারে রূপার পরমাণুর কথ! চিন্তা কর। 
এর পারমাণবিক ভার ১*৮, আর পারমাণবিক 
সংখ্যা ৪৭1 কাজেই এর কেন্দ্রে আছে ৪৭টি 
প্রোটন, আর ১*৮-৪৭ অর্থাৎ ৬১টি নিউট্রন, 
আর সেই কেম্ত্রককে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে 
বিচরণ করছে মোট ৪টি ইলেক্ট্রন | 

আমাদের জানা সকল পরমাণুই এই নিয়মে 
গঠিত। 

বাঃ, ভারি চমতকার নিষ্নম। আপনার 
কথায় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বেশ কিছু জানতে 
পারলাম--আমি উচ্ছৃসিত হয়ে বলে ও$লাম। 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম--আচ্ছ। 
প্রকৃতির নিয়মে ধনাত্মকের প্রতি খণাত্বক 
তড়িতের একট! টান রয়েছে, যার ফলে একে 
অন্ভের মধ্যে বিলীন হতে চায়। যতটুকু অঙ্ক 
শিখেছি তাতে মনে হয়, একটি ইলেকট্রন যদি 
কেঞজজকের চারদিকে এভাবে ঘুরতে থাকে, 
তবে তার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকবে । আর 
তা যদি হয়, তবে চক্রপথের আ।কারও ক্রমশঃ 
ছোট হতে থাকবে। কাজেই একটি কুগুলীর 
(59191) মত পথে অগ্রসর হয়ে শেষে তা 
একেবারে কেন্ত্রে অবস্থিত প্রোটনের সঙ্গে মিলিত 
ছয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সেরকম হচ্ছে না কেন? 

এই সমস্যার সমাধান করেছেন ডেনমার্কের 
বিজ্ঞানী নীল্স বোর। এই বিষয়ে তিনি কি 
বলেছেন, তাঁই এখন শোন। একথা বলতে 
বলতেই রাদারফোর্ড অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন, আর 
সেখানে আবিভূতি হলেন বোঁর। 

তিনি বললেন--বৎস, মেকানিক্জের চিরা- 
চরিত নুর এক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই ভুল হয়েছে। 


[ ২*শ বর, ১ম সংখ্যা 


পরমাণু-জগতের কণাঁগুলি নতুন আর এক ধরণের 
নিয়ম মেনে চলে, যার নাম কোর্াক্টাম-শুত্র। 
তারই ফলে ইলেকট্রন যে কোন কক্ষপথে চলতে 
পারে না_বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কক্ষপথেই 
শুধু বিচরণ করতে পারে। কেন্ত্র থেকে এদের 
দূরত্ব নিিষ্ট। যে কোঁন একটি কক্ষপথে বিচরণ 
করবার সময় ইলেকট্রনের শক্তি অপরিবতিত থাকে । 
কিন্তু বিভিন্ন কক্ষপথে এব শক্তির পরিমাপ বিভিন্ন । 
কাজেই পরমাণু যখন তেজ শোষণ করে তখন 
ইলেকট্রন ভিত্তর থেকে বাইরের কক্ষে চলে আসে, 
আবার খন তেজ বিকিরণ করে তখন বাইরে 
থেকে ভিতরের কক্ষে চলে যায়। কক্ষ থেকে 
কক্ষাস্তরে এই সঞ্চরণের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত 
অথব! বিকিরিত তেজের মাত্রার উপর। অবস্থা- 
বিশেষে এইভাবে বিকিরিত তেজই প্রকাশ পান 
রঞ্জেন রশ্মিক্পে। 

আমি বিশ্বে হতবাক হয়ে বোরের মুখের 
দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি একটু মৃদু হেসে 
বললেন--বৎস, এতেই অবাক হচ্ছে! ? পরমাণুর 
অস্তলেশক সম্পর্কে যে আরও কত কিছু জানবার 
আছে, তার হিসেব নেই। অবশ্ত এসম্পর্কে 
আজ অবধি যাকিছু জানা গেছে, তার সবটুকু 
কৃতিত্ব আমার একাঁর নর। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 
সমারফেন্ড এবং উইলপন আমারই প্রদ্দবশিত 
পথে অগ্রসর হয়ে এই বিষয়ে আরও অনেক 
মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আমি 
একে একে সব বলছি, আরও “একটু মনোযোগ 
দিয়ে শোন। 

আগেই বলেছি, কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের 
সংখ্যা তাঁর পারমাণবিক সংখ্যার সমান। সৌরজগতে 
হুর্ধকে কেন্্র করে যেমন গ্রহগুলি ঘুরছে, তেমনি 
ধনাত্মক কেন্ত্রের চারদিকে এই খণাত্বক ইলেক- 
টন কণাগুলিও অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহগুলি 
যেমন বিভিন্ন কক্ষে বিস্তুপ্ত রয়েছে, ইলেকট্রনগুলিও 
তেমনি বিভিন্ন খোসায় বা ত্যরে (51211) বিত্ত 


জায়ারী, ১৯৬৭ ] 


রয়েছে। এই সতরগুলি 1,» 21, টঃ 0 এবং 
ঢ এই অক্ষরগ্জলির দ্বারা চিহ্নিত কর] হয়েছে। 

আর একটা কথা। প্রতিটি ইলেকট্রনের 
শ্পিন” আছে-বুঝলে? আচ্ছা! একটা উপম| 
দিচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ যে, একটি লা, 
নিজের পেরেকের উপর পাক খায়, আর সঙ্গে 
সঙ্গে এগিয়েও যায়। ধরা যাঁক, একটা ইলেকট্রন 
তেমনি ক্রমাগত পাক খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে 
নিজের কক্ষপথে এগিয়ে ধাচ্ছে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, এক-একটি স্তরে 
কতগুলি করে ইলেকট্রন থাকতে পারেঃ তাঁর 
সংখা। একেবারে নিদিষ্ট। যেমন ধর, কোন 
স্তরের ক্রমিক সংখ্যা এক, তাহলে সেই স্তরে 
ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে ছুই (2১175, অর্থাৎ 
2১৯ 19-৮2) | তেমনি ক্রমিক সংখ) ছুই হলে 
ইলেকট্রনের সংখ) হবে আট, আবার ক্রমিক 
সংখা। তিন হলে ইলেকট্রনের সংখ্য। হবে আঠারো 
স্ইত্যাদি । 

কি বিচিত্র এই পরম।খু-২জগৎ! আমি 
অবাক হুয়ে ভাবতে লাঁগলাম। কিন্তু সমস্যার 
তো শেষ নেই! মনে হলো, এতগুলি ইলেকট্রন 
বিভিন্ন স্বরে বিঙিন্ন কক্ষপথে বিচরণ করছে, কিন্ত 
কই, তাদের মধ্যে তো ঠোঁকাঠুকি হয় না! 
সবগুলি ইলেকট্রন তো! কখনও একই স্তরে এসে 
ভিড় করে না! কি ভাবে তাঁরা এত নিয়ম- 
শৃঙ্খল] মেনে চলছে? কি করে তার! এমন শাস্তি 
বজায় রেখে চলেছে? 

এসব কথা ভাবছিল।ম--কতক্ষণ, তা! খেয়াল 
ছিল না। হঠাৎ চেয়ে দেখি সম্মুখে দাড়িয়ে 
রয়েছেন আলখালাধারী ভারিক্কি চেহারার এক 
সক্যাসী | চষকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম- মহ1শর) 
আপনি কে? 

আমাকে চিনতে পারছ না? আমি 
ফাদার পাঁওলি। পরমাণু-জগতে যাতে ন্রিয়ম- 
শৃঙ্খল! ও শান্তি বজায় রাখ] খায়, সেটা দেখাই 

৪ 


আমার স্বপ্নু-দর্শন ২৫ 


হলো আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এজগ্ভে 
আমি নিয়ম করে দিয়েছি যে, কোন একটি 
কক্ষে ছুটির বেশী ইলেকট্রন থাকতে পারবে না। 
আ'র ছুটি ইলেকট্রন থাকলেও তাদের একটি 
হবে পুরুষ, অন্তটি প্রকৃতি; অর্থাৎ একটির 
স্পিন যেদিকে হবে, অন্তটির “ম্পিন” হবে ঠিক 
তাঁর উল্টে! দিকে । এখানে তৃতীয় কাঁরও স্থান 
নেই। তুমি নিশ্চই জান, মাগ্ুষের সংসারেও 
এই শিক্পম মানতে হয়, তবেই শাস্তি বজায় 
থাকে। সেখানেও তৃতীয় কারও আঁবিভাঁব 
হলেই বিপর্যয় ঘটে। 


বাঃ, এই নিয়মটা তে। ভারি মজাঁর-” 
বিন্বয়ে আনন্দে চীৎ্কাঁর করে ও$লান। 


সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমি যেন শুন্তে 
ছুটে চলেছি তীরবেগে। আরে, ব্যাপার ফি? 
আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, এই শুন্য-অভিযানে 
আমি একলা নই] ধোয়াটে অস্পষ্ট চেহারার 
আরও অনেকেই ছুটে চলেছে। আসলে আমর! 
সকলেই কেন্দ্রে অবস্থিত গোলাকার একট। 
ভারী বস্তর চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছি। আরে, 
একি ? মহাঁকাশচারীর রকেটে করে মহাশুন্তে 
উঠে যে রকম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, 
আমরাও সেই রকম মহাকাশচারী হয়ে গেলাম 
নাকি? 


বিস্মপ্নের ঘোর কাটলে লক্ষ্য করে দেখি, 
বিভিপ্ন কক্ষপথে ওরা! সব জোড়ায় জোড়ায় 
চক্রাঁকারে ঘুরছে, আমি শুধু একল1। মনে হচ্ছে, 
ওরা সবাই যেন নাগরদোলায় পরস্পরকে 
ধরবার জন্তে মরণ-ধাচন পণ করে একে 
অপরকে অনুসরণ করে ছুটছে, কিন্ত কেউ 
কাউকে ছুঁতে পারছে না। কি মজার খেল! 
কিন্ত আমার কোন সাথী না থাকা আমার 
মনটা খারাপ হনে গেল। একজন সাঁধী পাবার 
উগ্র কামনায় আমার মনটা আকুপাকু কৰে 


২৬ ভীম ও বিজ্ঞান 


উঠলো । মনে হলো, এখন এখানে মিনতি থাকলে 
বেশ হতো ! 

এখানে বলে রাখা দরকার, আমাদের 
ক্লাসের মিনতির প্রতি আমার একটু দূর্বলতা 
আছে। মিনতিরও যে আমার প্রতি টান না 
আছে, তা নয়। তবেসে একটু ভীরু প্রক্কৃতির। 
কতদিন একসঙ্গে সিনেমার যেতে চেয়েছি, কিন্ত 
বাণা-মার ভয়ে ও সব সময় এড়িয়ে গেছে। 

হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, 


কে একজন 
খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে। ডেকে বললাম__- 
তোমরা সবাই তো বেশ জোড়ায় জোড়া 
ঘুরছ-একমান্ব আমারই কোন সাথী নেই 
কেন? 


সে উত্তর দিল--জান ন! বুঝি, তুমিও 
যেমন আমরাও তেমনি এক-একটি ইলেকট্রন 
বনে গেছি, আর সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকের 
চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ 
পোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা বিজোড়, 
আর তুমি রয়েছ সবচেয়ে বাইরের কক্ষে। 
তাইতো! তোম।র কোন সাথী নেই। তবে 
আমাদের মধ্যে তুমিই হলে সবচেয়ে কুলীন। 
কারণ, আমাদের এই পরমাণু যে যোজ্যত৷ 
(৬161)05) প্রকাশ করে, সে তো তোমার 
জন্তেই সম্ভব হয়। 

কথাটা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো । 
এই নিরানন্দ অবস্থার মাঝে তবুও যা হোঁক 
একটু সাত্বনা পেলাম। 

এই সময় ফাদার পওলি আবার পেখানে 
আবিভূত হযবে জিজ্ঞেন করলেন-_-কি হে, 
কেমন লাগছে? 

এমন শুস্ভপথে ভেসে বেড়াতে বেশ 
ভালই লাগছে। কিন্তু ওদের সবারই সাথী 
আছে, কেবল আমারই নেই--একথা তেখে 
মনট! খায়াঁপ হয়ে বাচ্ছে। 

তোমার জন্তে আমি দুঃখিত। কিন্ত এখন 
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আর কোন উপায় নেই। যতঙ্গণ তুমি 
সোডিক়াম কেন্্রককে আশ্র করে থাকবে, 


ততক্ষণ তোমাকে এমন একলাই কাটাতে হবে। 
আচ্ছা! দেখি, তৌঁমাঁর জন্তে কোন সাথী জোটাতে 
পারি কিনা। 

আমি আশাব বুক বেধে আবার ঘুরতে 
লাগলাম। কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ জীবন কার 
বা ভাল লাগে? আমার এই কক্ষ-পরিক্রম 
নিবানদ্দ খাটুনির মত মনে হতে লাঁগলো। 

ফাঁদার পাওলি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই 
ভেসে চলছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন-_-তোমার 
বরাত ভাল, এখনি হয়তো তোমাকে একটি 
সাথী ভুটিদ্বে দিতে পারবো । এ দেখ, আর 
একটা সৌরজগতের মত কি যেন এদিকে 
ভেসে আঁসছে। মনে হচ্ছেখ ওটা! একটা 
ক্োরিনের পরমাঁণু। আশা করি এখানেই তুমি 
তোমার মনের মত সাথী খুঁজে পাবে। 

তাকিজ্ে দেখি, সত্যিই তো! ওখানেও 
আমাদের মতই অনেকগুলি অন্পষ্ট ছায়া- 
মুর্তি বিভিন্ন কক্ষপথে ুরে বেড়াচ্ছে! ক্লোরিনের 
পরম[ণুটি যত এগিয়ে আসতে লাগলো, ছায়!- 
মুততিগুলি ততই স্পষ্ট থেকে ম্পঞ্তর হতে 
লাগলো! 

আরে--কি আশ্চর্য! এ যেমিনতি! সব- 
চেয়ে বাইরের কক্ষে এক! একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
ওকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। 
সঙ্গে সঙ্গে মরণ-বাঁচন পণ করে বঝশাপিয়ে 
পড়ল/ম ক্লোরিনের দিকে । 

সই সাই করে ছুটে গিয়ে বন্বন্‌ করে 
ঘুরতে লাগপাম। মিনতি ধে কক্ষে রয়েছে, 
ঠিক সেই কক্ষপথে । কিন্তু আমি যতই মিনতির 
কাছে যাবার চেষ্টা করি, ও ততই দূরে' সরে 
যার়। সে যে কেবলই দৃটি এড়ায়। পালিয়ে 
বেড়ায়! এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা । তবুও 
যা হোক, এতক্ষণে আমার একক নিঃগঞ্জ 
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জীবনের অবসান হলে! | মনের আনন্দে মিনতিকে 
অচ্ুদরণ করবার এই মজার খেলায় মেতে 


গেলাম। 
এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল, জানি না। 
হঠাৎ চেক্নে দেখি, সোভডিয়ামের পরমাণুটা 


ক্লোরিনের সঙ্গে যেন আঠার মত লেগে 
রয়েছে । আরে, আমাকে কি আমার পুরনো! 
কক্ষপথে ফিরে যেতে হুবে নাকি? দ্বীতিমত 
ঘাবড়ে গেলাম। 

সম্ভবতঃ আমর মনের কথা বুঝতে পেরেই 
ফাদার পাওলি বললেন - না, বৎস! তোমার 
আশঙ্ক।র কোন কারণ নেই। তোমাকে আর 
ফিরে যেতে হবে না। তবেকি হয়েছে জান? 
তুমি ওখান থেকে এখানে চলে আনাতে 
ক্লোরিনের সবগুলি কক্ষ এখন পূর্ণতা লাভ 
করেছে, অপর দিকে তোমাকে হারাবার ফলে 
তোমাকে নিয়ে এতক্ষণ ঘে সমন্ত।র হুষ্টি হয়েছিল, 
তারও সমাধান হয়েছে ; অর্থাৎ এখন প্রত্যেকেরই 
ইলেকট্রন-অই্টক পুর্ণ হয়েছে। কারও কোন 
ইলেকট্রনই এখন আর একলা নেই। এটাই 
নিয়ম। 

কিন্ত এর ফলে একট! মজার ব্যাপার হয়েছে। 
ছুটিরই বিছ্যুৎস।ম্য বিনষ্ট হয়েছে। তোমাকে 
হারিয়ে সোডিয়াম ধন-তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়েছে, 
আর তোমাকে পেয়ে ক্লোরিন হয়েছে খণ- 
তড়িতাবিষ্ট। তুমি নিশ্চয়ই জান যে? ধন- 
তড়িতের প্রতি খণ-তড়িতের শ্বাতাবিক আকর্ষণ 
আছে। তাই এই ছুটি পরমাণু এখন জোড় বেঁধে 
ভেসে চলেছে--পরম্পর মিলিত হয়ে তৈরি 
করেছে সৌডিখাম ক্লোরাইড, যাকে আমরা মণ 
বলি। 

একথ1 গুনে ভান্ি মজা! লাগলো । মনের 
আনন্দে নতুন উদ্যমে আবার সাঁই সাই করে 
ঘুরতে লাগলাম। 

হঠ1* মনে হলো, ধিনতি আমাকে দেখেছে, 
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আর আমাকে ডেকে যেন কি বলছে! কান পেতে 
শোনলাম, ও বলছে--আরে শঙ্কর যে! তুমি 
এখানে এলে কি করে? ওঃ তোমাকে দেখে 
যেন ধরে প্রাথ এলো। ইস» একটু আগেই 
আমি এখন যে ক্লোরিন পরমাণু আঁশ্রক্স করে 
রয়েছি, তার কাছেই আর একট! ক্লোরিন পরমাণু 
এসে ভিড়ে পড়েছিল। দুটিতে জোড় বেঁধে গঠন 
করেছিল ক্লো্িনের অণু। কিন্তু এর ফলে আমার 
অবস্থা কাহিল। কারণ এ পরম!থুটির বাইরের কক্ষে 
ছিল এক বকাটে ছোকরা | দেখেই মনে হলো 
সে আমাকে ফলো করছে। হঠাৎ সে লাফ 
দিয়ে একেবারে আমার কক্ষে চলে এলো । তখন 
কি করি? আমিও লাফ দিয়ে ওরই পরিত্যক্ত 
কক্ষে গিয়ে আশ্রম নিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই 
আমার সঙ্গ ছাড়ে না! ও আবার লাফ দিয়ে 
এদিকে ফিরে এলো, অগত্যা আমাকেও আবার 
আমার পুরনো! কক্ষেই ফিরে যেতে হুলো। 
ও আমাকে ক্রমাগত বিরজ্ত করতে লাগলো। 
কাজে কাঁজেই আমর! ছু-জনে যেন ছু-নৌকাঁ 
পা দিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক লাফালাফি 
করতে লাগলাম! সে এক প্রাণাস্তকর অবস্থা । 
তাবছিলম ক্লোরিন পরমাণুটা একটু দুরে সরে 
গেলে বাচা যেত। কিন্তু ওট! যেন একেবারে 
আঠার মত লেগে রয়েছে, কিছুতেই পরে না। 
তগবানকে ডাঁকছি, আর মনে মনে ভাবছি- কি 
করে ওর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়। যায়? 

এমন সমধ্ব দেখি, কোন এক মন্ত্ররলে এ 
বকাঁটে ছোকরাকে নিয়েই ওদের এ পরমাণুটা 
আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল। 
মনে কর, দুটা শৌকা পাশাপাশি চলছে। 
এখন কেউ যদি একটাকে জোরে ধাক্কা মেষ 
তাহলে নিশ্ন্ধই দুরে সরে যাবে। আমাদের 
এখানেও কি যেন প্রবল শক্তি এ পরমা ণুটিকে 
হঠাৎ দূরে ঠেলে দিল। আমিও হাঁফ ছেড়ে 
বাচলাম। আরও মজার কথা এই বে, আমাকে 


২৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


বেশীক্ষণ একলা থাঁকতে হলো না। এখানে 
এসেই মনের মত সাথী পেয়ে গেলাম । 

মিনতির কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হলো, 
তাই উচ্ছৃসিত হয়ে বলে উঠলাঁম--কি মজা, কি 
মজা। 

এমন সময় সেখানে হঠাৎ মৃতিমাঁন গুরু- 
মশায়ের মত ফাদার পাওলি আবার আঁবিভূতি 
হলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, কি হে 
ছোকরা, খুব যে শ্কৃতি দেখছি। খ্যাপার কি? 
সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। যেমন ঘুরছ, 
তেমনি ঘুরতে থাক । ওকে বেশী জালাতন 
করলে ফল ভাল হবে নাঃ তা আমি আগেই বলে 
রাখছি। মনে রেখো, খৃষ্টান সর্যাসিনীদের 


মত (01) একটা মহান ব্রত উদযাপনের 


উদ্দেন্টে ওর জীবনটাঁও উৎ্সর্গকৃত হয়েছে। 

এসব গুনে আমি লজ্জার অধোবদন হয়ে 
রইলাম। কিন্তু আমার এমন করুণ অবস্থ। 
দেখেও ফাঁদার পাগলি নিরপ্ত হলেন না। শাসনের 
সুরে বলতে লাগলেন--জুমি নিশ্চই জান, একটু 
আগেই বে ছুটি ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের কাছা- 
কাছি থেকে ক্লোরিনের অণু গঠন করতে 
পেরেছিল, সে তো ওর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। 
অবশ্ট ও তখন মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, 
আর এই প্রাণাস্তকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার 
পাবার জন্তে সতত কামনা করেছে। তাইতো 
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তাকে এখন আর একটি মহান ব্রত উদযাপনের 
জন্যে নিষুক্ত করা! হয়েছে। ওরই সহাপলতায় 
গঠিত হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অথু। 
অবশ্ঠ স্বীকার করছি যে, একাজে তুমিও ওকে 
সহায়তা করছে! বপে ও এখন একাজে বেশ 
উৎসাহ পাঁচ্ছেএকটা] নিরাঁনন্দ কর্তব্য 
সম্পাদনের মধ্যেও বেশ আনন্দ খুজে পেয়েছে। 
তবে তুমিও তোঁমাঁর কর্তব্য করে যাও। তোমার 
জ।লার অস্থির হয়ে ও যদি এই দেশ ছেড়ে পালাতে, 
চায়, তাহলে খুবই মুস্কিল হবে। ও বাতে একলা 
থাকতে পারে, তারই ব্যবস্থা তখন করতে হুবে। 
বিদ্যুতের চাবুক মেরে তোমাকে আবার ফেরৎ 


পাঠানো হবে, তোমার পুরাতন কক্ষপথে । 
অতএব সাবধান। 
ঁ ০, ক 


হঠাৎ একট! ঠেলা খেষে চমকে জেগে 
ওঠলাম। জানি না কখন, পিছনের বেঞে হেলান 
দিয়ে একেবারে দ্বমিয়ে পড়েছিলাম | অধ্যাপক 
চলে গেছেন, ক্লাসও একেবারে ফাকা) আমিই 
শুধু একলা ঘুমিয়ে রয়েছি। বেয়ার এসে 
ঠেলছে, আর বলছে--ও শঙ্করবাবুঃ উঠুন। বাড়ী 
যাবেন না? সন্ধ্যা বে হয়ে এলো! 

চোখ রগড়ে ধড়মড় কার উঠে পড়লাঘ। 
তারপর আমার এই অদ্ভুত শ্বপ্ন-দর্শনের কথা 
ভাবতে তাঁবতে বাঁড়ীর দিকে রওন!| হলাম । 


সঞ্চয়ন 
অতল জলের আহ্বান 


মনে করুন সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট বা 
তারও বেশী নীচে একটি গ্রাম, আর সেই গ্রামের 
একটি কুটিরে আপনি গিক্কেছেন সপ্তাহাতন্তিক 
ছুটি! কাটিয়ে আসবার জন্তে | খুবই অবিশ্বাস্য মনে 
হয়, তাই না? কিন্তু সে দিনের আর খুব বেশী 
দেরী নেই, যখন আমরা এই নতুন দেশে অবসর 
যাপন করতে যেতে পারবে । 

জাঁপাঁনের অদূরে স্বল্প গভীর এক জলাশদে 
ইতিমধ্যেই জলতলে একটি হোটেল নিগিত হচ্ছে। 
হোটেলটির পরিকল্পনা এমনভাবে প্রস্তত করা 
হয়েছে, যাতে হোটেলের বাসিন্দারা সেথান থেকে 
মাছ প্রভৃতির খেলাধুলা উপভোগ করতে পাঁরে। 
সমুদ্রের তলদেশে অবসর নিবাস নিগিত হতে 
আঁর খুব বেশী দেরী নেই। এই অবসর 
নিবাঁসের চারদিক পরিবেষ্টিত থাকবে প্রবালের 
উদ্ভানে, আর থাকবে বর্ণাঢ্য সামুদ্রিক প্রাণী- 
জীবনের এক বিচিত্র পরিবেশ। কেমন করে 
এই অবসর নিবাসে যাবেন? সেটাও কোন 
সমস্ত। হবে না। হয়তো কোন বেসরকারী 
কোম্পানী এজন্ভে ডুবোজাহাজ চালু করবেন। 

ধারা অতি উৎসাহী, ছুঃসাহসিক অভিযানে 
ধীর্দের রুচি আছে, তারা এই অবসর নিবাঁস 
থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবেন সমুদ্র-সঙ্ধানে। 
আর যার! অত উৎসাহী নন, তাঁর! জলতলের 
বালুকাবেলায় বা পাহাড়ের উপত্যকায় ঘুরে আশতে 
পারবেন গাইডের সাহাধ্য নিয়ে। 

জলতণে এই ধরণের গৃহনির্মাণ আজ আর 
কোন সমন্তাই নয় । জলের নীচে ভিত্তি তৈরি 
করে তাতে এই ধরণের গৃহ নোঙর করে রাখা 
হবে। এই গৃহ এমনতাবে স্থাপিত হবে যে, বা” 


বিক্ষুনষ আবহাওয়া এর কোন ক্ষতি করতে পারবে 
ন1। তাছাড়া প্রবালের শিখরগুলি একে সুরক্ষিত 
ভাঁবে রাখবে। 

সমুদ্র মানুষের কাঁছে একটা রহস্য হয়েই 
রয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তিন-চতুর্ধাংশে 
যে ৩৩ কোটি ঘন মাইল জল রদ্রেছে, তার 
তমসাবৃত তলদেশে যে অনাবিষ্কৃত সম্পদের 
অজন্র সঞ্চপ্ন রয়েছে, তার সন্ধানের উপযুক্ক 
সময় এসেছে। 

সমুপ্দের অতলতলে যে অনুরস্ত সম্পর্দ রঙ়েছে, 
তা আধুনিক অর্থনীতিকে প্রভৃত শক্তিশালী করে 
ভুলতে পারে। সোনা, তামা, লোহা, তেল 
প্রভৃতি খনিজ পদার্থে সমুদ্রের ভাগার পরিপুর্ণ। 
এছাড়া আছে গাছ-গাছড়া ও প্রাণীসম্পদ্দ। 
অ1রও মজার কথা, সমুদ্রের তলদেশকে প্রাকৃতিক 
সম্পদের এক শিরাপদ গুদাম বল! যেতে পারে। 
বাতাসের সংস্পর্শে এলে কক্লায় ক্রমাগত 
অক্সিজেন মিশতে থাকে এবং ভ্রমে এমন একট! 
বিপদজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, যথোপছুদ্ধ 
সতর্কত। অবলগন না করলে তা আপন! থেকেই 
প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্ত জলের নীচে 
কয়লার এক নিশ্চিন্ত আশ্রপ্ন। 

মানুষের আহার্ষের সংস্থানে পমুদ্রের অবদ1ণ 
বিশ্রপ্নকর হতে পারে। শামুক, ককিড়া, চিংড়ি 
প্রভৃতি বহু রকম জলজ প্রাণী বিরাজ করছে 
সমুদ্রের জলতলে। চাঁষধ করলে এই সম্পদ 
বহুগুণে বুদ্ধি পারে। প্রাকৃতিক শক্র হাত 
থেকে এই সব প্রাণীদের রক্ষা করতে হবে এবং 


এদের খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে, 


একদিন এর] মাছের থাঞ্চের প্রয়োজন মেটাবে 1. 


৩৪ আন ও বিজ্ঞান 


পামুদ্রিক আঁগাঁছাঁও মানুষের খাগ্ভ তালিকায় 
স্থান পেতে পারে । বস্ততঃ, জাপানীর! এবং আরও 
কেউ কেউ সামুদ্রিক আগাছা থাগ্রূপে ব্যবহার 
করছে। এত সম্ভাবনা সত্তেও সমুদ্রতলের সম্পদ 
উদ্ধারে মানুষ এখনও তেমন যত্বব(ন হয় নি। 

মাত্র এই সেদিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
বাটন আবিষ্কার করলেন বেনথোসক্কোপ-- 
বেধিশ্ষিয়ারের একটি নতুন সংস্করণ এটি। এই 
দুটির মধ্যে পার্থক্য এইু যে, বেনথোস্কোপ 
সমুদ্রে অনেক বেশী নীচে নামতে পাঁরে এবং 
এর ঙলদেশে একটি বৃহৎ জানালা থাঁক|য় আরও 
বেশী স্থান দৃষ্টিগোচর হয়! প্রায় এই সময়েই 
অগা্ট পিকার্ড আবিষ্কার করেন বেখিস্ক।ফি। 
এটি মূলতঃ একটি গ্যাসের থলি সমন্থিত বেলুন। 
জলের চেয়ে অনেক হাল্কা বলে এটি সহজেই 
জলের মধ্যে ভেসে থাকে এবং গণ্ডোলা 
গবেষণ! জাহাজ এর সঙ্গে বুলে থেকে জলের নীচে 
অবস্থান করতে পারে। 

যাহোক, এই সবই হলো অগতীর জলে 
গবেষণার ব্যাপার । অগাষ্ট পিকার্ড ও জ্যাক 
পিকার্ড কর্তৃক 'বেধিস্কাফি টিয়ে্ট' আবিষ্কৃত না 
হওয়া পর্বস্ত গভীর জলে অনুসন্ধান চালাঁনে। সম্ভব 
হয় নি। বিজ্ঞানীর কাঁছে কোন সমুদ্রই গভীর নয়-_ 
পিকা” একথা প্রমাণ করবার অগ্পদিনের মধ্যেই 
প্রায় ডজনখানেক গভীর জমুদ্রযাঁন নিশিত 
হয়েছে। পিকার্ড নিজে তৈরি করলেন মেসো" 
স্বাফি'। এই যান বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রচুর 
যন্ত্রণাতি নিম্মে দীর্ঘ সময় জলতলে অবস্থান 
করতে পারে। 

এর পরে এল আযালুমিনিয়/মের তৈরি ডুবো- 
জাহাজ 'আযানুমিনট?। এটি জলের ১৫ হাঁজার ফুট 
নীচে নামতে পারে। 

১৯৬৩ .সালে ক্যাপ্টেন কাষ্টো পাঁচজন 
সঙ্গীকে নিদ্বে লোহিত সাগরের ৩৬ ফুট নীচে 
একটি ইন্পাত গৃহে এক মাস কালি বাস করেন। 


[২*শ বর, ১ম সংখা 


বর্তমানে তিনি ওয়েপ্টিংহাঁউন ইলেকটিক কর্পো- 
রেশনের পক্ষে ডীপষ্টার ডুবোজাহাজ নিয়ে 
কাজ করছেন। এই জাহাঁঞটি তিনজন লোক 
নিয়ে জলের ১৩ ছাঁজার ফুট নীচে নেমে ঘাবে। 
ওঘ্বেপ্টিংহাউস বর্তমানে নানা ধরণের ভীপষ্টার 
নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন | গবেষক বিজ্ঞানী- 
সহ জলের ২* হাঁজার ফুট নীচে নামিয়ে দেবার 
জন্তেও গবেষণ। চলছে। 

“ডীপষ্টাক্স ৪০**" সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট 
নীচে নেমে গিয়ে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করতে 
পারে। 

এতদিন ধারণ ছিল, ডুবুরীর! জলের ২৫০ 
ফুটের বেশি নীচে যেতে পারে না। কিন্তু 
বাতাসের নাইট্রোজেনের স্থলে হিলিয়াম ব্যবহার 
করে ডুবুরীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক 
সহজ হয়েছে এবং ডুবুকীদের পক্ষে জলের 
অনেক নীচে নামা সম্ভব হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস 
গ্রহণ ব্যবস্থার উরতি সাধণ ও যন্ত্রপাতি নিখুত 
করবার জন্যে গবেষণ! করে চলেছে ওয়েষ্টিংহাউস 
প্রতিরক্ষা ও মহাঁকাঁশ কেন্দ্রের সমুদ্র গবেষণা 
বিভাগ । 

ওয়েস্টিংহাউসের ইঞ্জিনীয়াররা হিলিয়াম 
অক্সিজেনের আবহাওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর নিষেও 
গবেধণা করছেন। জলের তলায় শ্বাস-প্রশাসের 
জন্তে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন ধরণের যন্ত্র 
পরীক্ষা করে দেখ! হয়েছে। শুধুমাত্র এই যন্ত্রটি 
সাহায্যেই মান্য একদিন জলের ৩ হাজার 
ফুট নীচে নেমে যেতে পারবে। 

জেনারেল ইলেকট্রিক সিলিকেন রবারের 
একটি মেমব্রেন আবিষ্কার করেছেন, যা জলের 
মধ্যে থেকে শুধু অক্সিজেন টেনে বের করে 
নিতে পারে। ফলে জলের নীচে জল থেকে 
সরানরি অক্সিজেন নিয়ে মান্য বেঁচে থাকতে 
পারে। 

এসব থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মান্য 


জানুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


বিনা বিপদে জলের নীচে বসবাস করতে পারে। 
হয়তে! একদিন জঙ্লের নীচে একটা রাজা গড়ে 
উঠতে পারে, আর সেরাজ্যে মানুষ গড়ে তুলবে 
নানা পলী। বস্ততঃ সমুদ্র সপ্ধানের কাঁজে 
এই রকম উপনিবেশ গড়ে তোলবারই প্রয়োজন 
হবে। 

এজন্তে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো জলতলে 
বিছ্যাৎ সরবরাহ । ওয়েস্টিংহাঁউস সে অভাঁবও 
মেটাতে চলেছেন। জলের নীচে ব্যবহ।রোপ- 
যোশী একটি অভিনব পারমাঁণবিক চুল্লী এরা 


সঞ্চয়ন ৩১ 


নির্মাণ করেছেন। এই চুলীটি ৬ হাজার জনের 
উপযোগী বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতে পারে। 
মানের সাহাঘ্য ছাঁড়াই এই চুল্লী ১৮ মাস 
পুর্ণ শক্তিতে কাজ করতে পাঁরে। 

ওয়েস্টিংহাউস্র ডিরেক্টর ডাঃ ডরিউ 
ইজনস্ন সঙ্গত কারণেই এই আশা প্রকাশ 
করেছেন যে, মানুষ অচিরেই সথুদ্র গলে স্থাকী 
বসি স্থাপন করতে পারবে। অতল জলের 
আহ্বানে সাড়া দেবার সময় সতি)ই মাজষের 
সামনে এসেছে । 


কলের! রোগ দূরীকরণে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা 


পাঁচ খীক্ষের মধ্যে সবচেয়ে বলি মানুষটির 
মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে এপ্কম পরিণতি ঘটবে, 
তাকিকেউজানতো? পরিষ্।র রাব্লাঘর। রাস্না 
হয়েছিল শাঁকমূজী, ডাল, ভাত। ভরপেট খেয়েই 
সে ঘুমিয়েছিল। খাওয়ার সমগ্নে মাটির কলসীতে 
রাখা পরিক্ষার ঠাগা জল সে খেয়েছিল। কাঁক- 
চক্ষুর মত সে জল। সেদিনের সন্ধ্যাক্ঈই আরও 
দশজন মেয়ের সঙ্গে তারস্ত্রাও ছোট্ট নদী থেকে 
কলসী করে সেই জল নিষ্বে এসেছিল। ভোর 
থেকেই পেটে ব্যাথা কেবল এ ঘরের মাগুষদেরই 
নয়, প্রায় ঘরে ঘরেই দাস্তঃ তারপরে সব শেষ। 
একের পর এক লোক মরতে লাগলো, লোক 
পালাতে লাগলো । সার] গঁ। উঞ্জাড় হয়ে গেল। 

এই ঘটনা কেবল আজকের নয়, কেবল বাংলা 
দেশেরই নয়, এই ঘটন! পৃথিবীর বহু দেশের 
আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এরকম ঘটন! 
ঘটেছে, কোন কোন অঞ্চলে এখনও ঘটছে। 
ইউরোপও এই মহামারীর কবল থেকে কিছুদিন 
আঁগে পর্যন্ত মুক্ত ছিল না। তবে পৃথিবীর 
আর ও উষ্ণ অঞ্চলেই এই রোগের প্রকোপ 
সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে । কলেরা বাঁ ওলাওঠার 
জীবাণুর বৃদ্ধি ও বিকাঁশের পক্ষে এ পরিবেশ 


সবচেয়ে অচগকুল। ৪৪ বছর আগে এই রোগ 
সমগ্র পৃথিবীতে মহামারীরূপে দেখ! দিগ্নেছিল। 
তখন ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মগুত্র নদের উপত্যুকা- 
বাদীরা এই রোগে আক্তান্ত হয়েছিল। এ হলো 
১৮৯৯ সালের কথা। ১৯২২ সাপের মধ্যে সেই 
মহামারীর প্রকোপের উপশম ঘটে। মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলেও এ সময়ে 
এই পোগের ছোয়া লেগেছিল। 

আজ আবার এই রোগের সমগ্র বিশ্বেই 
মহামারীরূপে প্রাছুর্তাবের আশঙ্কা দেখা দিম্বেছে। 
এই মারাত্মক শত্রর বিরুদ্ধে মান্ছষের সংগ্রামের 
ইতিহাঁস যতটুকু জানা আছে, তাতে মনে হন এ 
হবে ওল! দেখার সঞ্চম আবির্ভাব | 

এই রোগটি যে আবার প্রান অর্ধশঙান্দী পরে 
মহাঁমারীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তা তে! কল্পনাও 
করা যাঁয় না। আগ এই যুগে একটি মার 
ভ্রাম্যমান পথিক সমগ্র পৃথিবীতে যে কত দ্রুত 
গতিতে এই রোগটি ছড়িয়ে দিতে পারে, তা একটি 
বিশেষ ভীতিপ্রদ ব্যাপার | 

পল্লী অঞ্চলের কোন ব্যক্তি যখন এই রেগে 
আক্রান্ত হয়ে থাকে, তখন এই রোগ সংঙ্ষমণের 
আশঙ্কা তার প্রতিবেশী অথবা! পল্লীর মধোষ্ 


৩২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু বড় বড় সহরে এই 
রোগ ছড়িয়ে পড়লে বিমানধাত্রীদের মাধ্যমে 
কয়েক ঘণ্টার মধোই বিশ্বের নাঁনা স্থানে এই রোগ 
সংক্রামিত হবার আশঙ্কা! থাকে । 

১৮৯৯-১৯২২ সালের পরে নানা ধরণের 
কলের! রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও তা মহাম।রী 
রূপে দেখ! দেয় নি_-বেশীর ভাগ স্থলেই আক্রান্ত 
এলাকাগই তা সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, 
সাম্প্রতিক কালে নিউগিনি থেকে মধ্যপ্রাচা 
এলাকায় এই মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শ্রিশ 
বছর লেগেছে। শাসকবর্গের সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা অবলম্থনের ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই 
ব্যাধি নিয়ন্ত্রীধীনে এসেছে। দৃষ্টান্ত হিপাবে তুরস্কের 
কথ! বলা যেতে পারে । এদেশের সরকার গত 
মে মাসে ৭* লক্ষ তুকর নাগরিকের কলের! রোগের 
টিক! দেবার ব্যবস্থা করে। কেবল তাই নয়, 
পূর্ববর্তী মাসের ভূমিকম্পের পর সেখাঁনে বিশুদ্ধ 
পানীয় জল সরবরাহ এবং এই রোগের চিকিৎস। 
সম্পর্কে চিকিৎসকবর্গের জন্তে বিশেষ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করে। এছাড়া পংকামক ব্যাধি সম্পর্কে 
ছু-জন মাঞফিন বিশেষজ্ঞ তাদের এই উদ্যোগে 
সাহাঁধা করেন । সাম্পতিক কালে অন্তান্ত দেশেও, 
যেমন--ফিলিপাঁইলে ১৯৬২ সালে, জর্ভনে ১৯৬৩ 
সালে এবং ইরানে ১৯৬৫ সালে সংক্রামক ব্যাধি 
নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবার জন্তে ষাকিন বিশেষজ্ঞদের 
প্রেরণ কর হয়েছিল । 

কলের! রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঠিক ম্যালেরিয়া 
রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতই প্রাত্যহিক 
ব্যাপার। এই রোঁগ দুর্বীকরণে, ষে সব দেশে 
এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কেবলমাত্র সেই সব 
দেশের সরকারই নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং 
আঞ্চলিক চিকিৎস! কেন্্রসমূহও এজন্তে উদ্বেগগী 
হয়ে থাকেন এবং এই ব্যাপ।রে বিশেষভাবে 
সাহাযা করে থাঁকেল। 

কিছুদিন হয় এই রোঁগ নিয়ন্ত্রণ ও নিমূশি 


[ ২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করবার জন্তে তথ্য সংগ্রহের উদ্দোস্থে পূর্ব পাকি- 
স্তানে ঢাঁকা! সহরের উপকণ্ে একটি গবেষণা কেন্তর 
স্বাপন কর] হযেছে । সেখানে ৪** বিজ্ঞানী 
এই রোগ নিষে গবেগণ! করছেন। 


তবে একটা! কথা, কলেরা রোগ সম্পর্কে আজ 
যেটুকু আমাদের জান] আছে, হু'জার হাজার 
বছর আগেকার মানুষদের ততটুকৃই প্রান জান। 
ছিল। যেঘন-_-এই রোগের নিদানসমূহ ভারতে 
২৩০৪ বছর আগে একটি পাথরের উপর উৎকীর্ণ 
হয়েছিল। আর এই ভারতেই ৪** বছর আগে 
এই রোগের প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও 
বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এটি করেছিলেন একজন 
পতুর্গীজ চিকিৎসক । 


কলের। রোগে রোগীর দেহে যে জলীয় পদাথ 
নির্গত হয়, তা পুরণ না করা হলে রোগীর 
কয়েক ঘণ্ট।র মধ্যে মৃত্যু ঘটে। থাগ্-পাঁনীয়ের 
মাধ্যমে মান্থষের দ্বার আন্তরিক সংক্রমণের ফলেই 
এই রোগ দেখা দেয়। 


সুতরাঁৎ এই রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা 
করতে হলে প্রথমেই খাঁদ্ভ ও পানীগ্কের বিশুদ্ধতা 
রক্ষার দিকে এবং নদীনাল! ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা 
যাতে ওই রোগ-জীবাঁণুর ঘ্বার৷ সংক্রামিত হতে না 
পারে, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। 
তাছাড়া যে অঞ্চলে এরোগের আশঙ্কা দেখ! 
দেয়, সেখানে সকলেই যাতে কলেরার টিকা নিতে 
পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই 
সব খুবই ব্যক়সাপেক্ষ ব্যাপার । তাহলেও বিশ্বের 
বিজ্ঞানীমহল এই বিষয়ে মোটেই হতোগ্যাম হন নি, 
তারা এপথে এগিয়ে চলেছেন। কলের। রোগেয় 
টিকা নিলে ছয় মাসের জন্তে এই রোগে আক্রান্ত 
হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এমন দিন 
হয়তো আসবে, বখন এমন একটি ওষধ আবিষ্ষার 
হুবে, যা একবার খেলে সারা জীবনেও আর এই 
রোগের কোন ভয় থাকবে না। 


দুরে বহু দুরে 
দেবব্রত চট্টোপাধ্যাম্ব 


রাতের আকাশের চেহারা খালি চোখে 
দেখতে সর্বদা প্রায় একই রকম মনে হয়--নক্ষত্রগুলির 
অবস্থান ও গতিবিধির মধ্যে খুব একটা পরিবর্তন 
দেখা যাঁর না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগছে 
পারে-আঁকাশের চেহারা কি চিরকাল এই 
রকমই ছিল? বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছেন-আমরা আকাঁশের যে চেহারা 
দেখছি, চিরকাল এই রকম ছিল না। অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও 
হবে। 

দুরের আকাশের তারকা সধন্ধে কোন 
গবেষণা করতে হলে তারকার আলোর বর্ণালীর 
অন্ধীলন করতে হয়। অবশ্ট হুর্ধ বা তারক! 
থেকে শুধু আলোই আসে না, আরও অনেক 
কিছু আসে। 

পবাই জানেন, হুর্যের আলো কোন 
প্রিজমের মধ্য দিয়ে গেলে স!তটি বিভিন্ন 
রঙের আঁলে।তে বিশিষ্ট হয়ে যাষ। এ সাত 
রঙের গুচ্ছকে বর্ণালী বলা হয়। হুর্ধ বা তারক! 
থেকে বিকিরপণের সাহাধো অন্ত আরও অনেক 
অদৃশ্ত আলোক আসে। এসব আলোর সন্মিলিত 
নাম বিদাচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ । এগুলি ইথার তরঙ- 
রূপে এক স্থান থেকে অন্ব স্থানে পরিচালিত হয়। 


মদ্দি কোন উৎস প্রতি সেকেণ্ডে "টি তরজ 
উত্পাদন করে তখন বলা হয়-এ তরঙ্গের 
ফিকোয়েন্সি 71 একটি তরঙ্গের শীর্ষ থেকে 
পরবর্তী তরঙ্গের শীর্ষের দুরত্বকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 
বলা হয়। সুতরাং কোঁন উৎস থেকে প্রতি 
সেকেগ্ডে ধদি 1-টি তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং 
তরঙ্গের ঠথ্য যদ্ধি » হয়--তাহুলে এক সেকেগ্ডে 
& তরঙ্রের সঞ্চার কত দুর হবে? নিশ্চই 
1 হবে| 175-কে বলা হয় তরঙ্গের গতি । 

সব রকমের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ 
সমান এবং ১,৮৬*০* মাইল বা ৩৯১১০ 
সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিকে 
বিজ্ঞানের বইয়ে ০-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয় । 

যেহেতু ০ একটি স্থির রাঁশি (001230210) 
এবং 0 অবশ্থাই যশ্ঞএলর সমানঃ সেহেতু খখন 
1 কমবে তখন % বাড়বে, আর বখন 1॥ বাড়বে 
তখশ ম কমবে। 

যত বিদ্যুচ্চ্গ্বকীয় তরঙ্গ আছে, তাদের 
আলাদ1] আলাদা গুণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট হবাঁর 
একমাত্র কারণ তাদের তরঙগ-টৈর্ধ্ের তফাৎ। 
যে আলে আমরা দেখতে পাই, সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ" 
ুঙ্ঘকীয় তরঙ্গগোঠীর তা একটি সামান্য ভগ্নাংশ 
মাত্র । 


বিছ্যুচ্চমঘকীয় তরক্কের সম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া! হলো। 
১নং তালিক। 


মাম ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেগ্ে 
কম্মিক রশি 102$-এর চেয়ে কম 
গাম। রশ্মি 6১৮10209 €০ 6১1048 
রঞ্জেন রশ্মি 6১109 €০ 6১৫10£5 
আরণ্ট ভ।য়োঁলেট 2১৫10: 6০ 25 ১৫ 10££ 
দৃশু-রশ্ি (আলো ) 75১10250০4১ 1015 
ইন্ফ্রা রেড 4১৫101£ €০ 3১101 


বেতার তর 1025 6০ 105 


তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 

10-11 ০0১-এর চেয়ে বেশী 
1029 00 105 ০02 

10-9 ০ 106 0 

114 ১10-6 0০ 4১৫10-5 ০৫৪ 
4১10-5 00 8১105 ০2 
৪১৮10-5 €০ 04 ০2 
0] 012 ০0 100 82 


৩৪ গাম ও বিজ্ঞান 


মাউন্ট উইলসন অবজাঁরভেটরীর জ্যোতিবিদ 
ই. হাঁধল (0. 170৮৮16) সর্বপ্রথম লক্ষা করেন 
যে, দুরবর্তাঁ নক্ষপ্রমগ্ডুলীর (0817%165) আলোর 
বর্ণালী সাধারণ আলোর বর্ণালীর চেয়ে একটু 


[ ২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


থাকে, সেখান থেকে সামান্ক উপরের দিকে 
ওঠানো। একে বল! হয় রেড সিফট্‌ (2৫৭ 
91160 ( ১নং চিত্র ুষ্টব্য )। 

এর কারণ কি? এটিকে ব্যাখ্যা! করবার 





১নং চিত্র 
(ক) সাধারণ আলোর বর্ণালী, (খ) দুরের নক্ষত্বমগডলীর আলোর বর্ণালী 


অন্ত প্রকার। সাধারণ আলোর বর্ণালী যেখানে একমাত্র উপায়--আমাদের ধরে নিতে হুবে যে, 


থাকে, এ নক্ষব্রমগ্ুলীর বর্ণালী একটু উপরের 
দিকে ওঠানো; অর্থাৎ যেখানে লাল আলো 


দুরের নক্ষত্রগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে দূরে 
সরে যাচ্ছে, কিন্ত এরূপ ধারণ করবার কাঁরণ কি? 


২নং তালিকা (আলোর তরঙজ-টদর্ঘয ) 


আলোর রং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, সেপ্টিমিটারে 
লাল 75 ৮10-8 €0 ০3১ 10-5 
কমল! 63১৯ 10-8 0০ ০6৮10-8£ 
হল্দে 6১10-5 0 58 *10-5 
সবুজ 58 ১10-5 €9 51 ৯30-5 
নীল 5'1১10-5 6০0 46১৮10-5 
ইপ্ডিগো 46১৫10-% 0০ 42১10-5 
বেগুনী 42 10-8 6০ 40৯ 10-8 


ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝতে হলে ডপ.লার 
এফেক্ট কি, সেটা বুঝতে হুবে। ধরা যাঁক-- 
একটি জায়গা থেকে চোখে লাল আঁলো এসে 
পড়ছে। তখন ইথার তরঙ্গ চোখকে ৪১০৯, 
থেকে ৪৮০০১৯০০)০৪০)৯৪০) 
করছে। গঞ্রাখন ধরা যাক-- 


্ী 
56৪73251525 


** বার আঘাত 


ফাকোয়েলি 
4 ৮1074 6০ 48৮ 1055 
418 ১1025 60 5%1025 
5১৮10246952 102 
52 ১]05% €0 59 ১1025 
59১৯101% 00 65১10:4 


65 ১1014 (০ 71 ১1054 
71 ৯1015 6075 % 1015 


কেউ এ আলোর উৎসের দিকে ছুটে চলেছে। 
যদ্দি তার ছোটবার গতি যথেষ্ট বেশী হয়, 
তাহলে আলোর তরঙ্গ তার চোখকে আরও 
তাড়াতাড়ি আঘাত করতে স্ুুক্ক করবে। এই 
আঘাত করবার রেট বদি ৪৮৯০১০ **,০০০১৩ ৪৯১৯৪ 
বারের চেয়ে বেশী হয়--তখন সে আর লাল 


জানুয়ারী, ১৯৬৭] 


আলো দেখবে না, দেখবে কমলা রং। তাঁর 
গতিবেগ যদি আরও বেড়ে যায়, অর্থাৎ ইথার 
তরঙ্গ যদি তার চোঁথকে ৫,**০১৯০৯১০৬ ০১০০০) 
** বারেরও বেশী বার আঘাত করতে সুরু 
করে, তাহলে লাল আলো-কে তার হুল্দে 


দুরে বছ দুরে 


৩৫ 


হয়ে যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় আণ্ট1ভায়োলেট 
রশ্মিকে বেগুনী রঙের মনে হবে এবং দ্বিতীয় 
অবস্থায় ইনক্রা! রেডকে লাল বলে মনে হবে। 

হাবল যখন দেখলেন যে, দূরের তারকার 
আলোর বর্ণালীর লাল রং উপরের দিকে ওঠানো 





২নং চিএ 
& [3 একটি পুর্ণ তরঙ্গ। কখ তরঙ্গের দৈর্ঘ) 


আলো বলে মনে হবে। 
এফেউউ। 

অর্থাৎ ডপলার এফেক্টের মূল বক্তব্য হলো 
এই যে, যর্দি কেউ কোন আলোর উৎসের 
দিকে ছুটে যায়, তাহলে আলোর রং বদ্‌লাঁবে। 
অবস্ঠই এজন্সে গতিবেগ যথেষ্ট বেশী হওয়। 
দরকার। 


একে বলে ডপলার 


শুধু তাই নয়, সমস্ত বর্ণালীটাই একটু উপরের 
দিকে উঠে গেছে, তখন এথেকে তিনি সিদ্ধান্ত 
করলেন যে, আলোর উৎস দূরে সরে যাচ্ছে; 
অর্থাৎ দুরের নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের নক্ষত্রমগ্ডলী 
(ছায়াপথ বা 2115 25) থেকে ক্রমাগত 
দুরে চলে যাচ্ছে। কিন্ত কেন? 

ভাঁপ ভাবে পরীক্ষা করবার পর বোঝা গেছে 


7২ ০ 5 এই 


৩নং চিত্র 
যদি ২নং চিত্রটি লাল আঁলোঁর তরঙ্গ ধর! হয়, তাহলে এটি বেগুনী আলোর তরঙজ। 
বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ল(ল আলোর তরঙ্গের প্রান্প অধেক 


এর উদ্টোটাও হতে পারে; অর্থাৎ উৎসের 
কাছ থেকে সে বদি দুরে সরে যেতে থাকে, 
তাহলেও রং বদ্‌লাবে উদ্টোদিক থেকে। 
অর্থাৎ তথন ছোঁট তরঙ্গের আলোকে বড় 
তরঙ্গের আলো বলে মনে হবে । তখন হুল্দে 
রঙের জায়গায় হয়তো সে কমল! কি লাল 
রং দেখবে। শুধু তাই নয়-"এরকম অবস্থায় 
অনেক অদৃহ তরঙ্গও দৃশ্ঠ-রশ্মির তরজে পরিণত 


যে, আসলে সমস্ত নক্ষত্রমগ্ুলীই একে অন্টের কাঁছ 
থেকে দূরে সরে বাচ্ছে। যদি একটা সাধারণ 
বেনুনকে ফু দিয়ে ফোলানে। যায় এবং বেলুনের 
উপরে যদি কোন নক্সা আক থাঁকে--তাহলে 
দেখ] যাবে, বেলুনটি ফোলবাঁর সঙ্গে সঙ্গে এ নক্সার 
প্রত্যেকটি অংশই পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ 
দুরে সরে বাচ্ছে। 

সমগ্র ত্রহ্ধাওই বেলুনের মত ক্রমাগত ফুলে 


৩৬ 
চলেছে, আর নক্গত্রগুলি এ নক্পার ভিন্ন ভি 


অংশের মত একে অন্ঠের কাঁছ থেকে ক্রমাগত 
দুরে সরে যাচ্ছে। 


নক্ষব্রমগুলীগুলির গতি এবং যে ভাবে তাদের 
দুরত্ব বাঁড়ছে--তাথেকে হিসেব করা গেছে যে, 
নক্ষত্রগুলির এই দৌড় সরু হয়েছে মাত্র ২** থেকে 
৩** কোটি বছর পুর্বে ।% 

এই কাহিনীর ুত্রপাঁত সেই ২** থেকে 
৩** কোটি বছর আগে সুরু হয়েছিল, যখন 
কোন অজ্ঞাত কারণে মহাঁজাগতিক যাবতীয় পদার্থ 
(অর্থাৎ এখন যা কিছু আকাশে দেখা যাঁয়-কুর্য 
চন্তর, তারকা, ধুমকেতু প্রভৃতি ) সবাই এক স্থানে 
মিলিত হয়ে একট! বিরাট সুর্য তৈরি করেছিল। 
তখন যে পরিমাধ তাপ ও চাপ উৎ্পর হয়েছিল, 
তাতে আমাদের জান! কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
থাক] সম্ভব ছিল না। সেটার মধ্যে ছিলশুধু 
'পদাঁর্থের নিউক্লিয়াসগুলি বাস্তবিক কোঁন পদার্থ 
নয়। বৈজ্ঞানিকদের হিপাব অঙ্গপারে সেই 
নিউক্লিয়াস গ্যাসের গড় ঘনত্ব ছিল প্রায় 
১০৯৯৬০৬৯৯৬০০০০ গ্রাম প্রতি ঘন সেপ্টি- 
মিটার অর্থাৎ প্রায় একশত কোটি কুইন্টাল- প্রতি 
ঘন সেট্টিমিটার। আর সেই গ্যাস-পিণ্ডের 
আয়তন ছিল প্রায় আটটি সুর্যের আয়তনের 
সমান) অর্থাৎ এ গোঁলকের ব্যাস ছিল প্রায় 
২ কোটি কিলোমিটার 








আশ 


* ছাবলের মূল গণনা অহ্পারে £- যে কোন 
ছুটি 03919য1-র গড় দূরত্ব” ১৭ লক্ষ আঁলোক-বর্ষ, 
অর্থাৎ ১৬১১৯১৯ কিলোমিটার । তাদের 
আপেক্ষিক গতি.” ৩** কি. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। 
ছুতরাং এই দুরত্ব যেতে সমমন় লেগেছে 


১৬১১০৯৯ 
ই সেকেও 


৮৮৫১৮১*১* সেকেও 
স্* ১৮০ কোটি বছর 
আধুদিক গণন! অঙ্যায়ী সময় অপেক বেছী। 


ভান ও বিজ্ঞান 


০০০০৯ সারস্বা৯৮০। পানা 


[ ২*শ বর্ধ, ১ম সংখা! 


অবশ্য এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। 
কেন না, এ গ্যাসের ক্রুত প্রপারণের জন্তে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই তার ঘনত্ব জলের সমান হয়ে 
গিয়েছিল । 


প্রায় এই সময়েই এ বিরাট গ্যাসের গোঁলকটি 
কয়েকটি ভাঁগে ভেঙ্গে যায়। এ ভাগগুলিই পরে 
ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রমগ্ডলীর সৃষ্টি করেছে। সেই সমদ্ষে 
এ গ্যাসীক্প মেঘ যে গতিতে পরম্পরের কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আজও প্রায় সেই গতিতেই 
তারা মহাশুন্তের অজ্ঞাত পথে ছুটে চলেছে। 


মহাজাগতিক বিবর্তনের এই কাহিনী জানবার 
পর ম্বভাঁবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে 
পারে যে, নক্ষত্রমগ্ডুশীগুলির এই যে দৌড়, তা কি 
কখনও থামবে? কিংবা নক্ষত্রগুলি সেই ৩০ 
কোটি বছর আগে যেমন এক জাগায় মিলিত 
হয়েছিল, সেভাবে মিলিত হবার জন্ঠে আবার কি 
ফিরে আসবে আর আমাদের ছান্লাপথ, সুর্য, 
পৃথিবী ও মানব জাতি সকলকে আবার কি 
সেই রকম নিউক্লিয়ার ঘনত্বের চাঁপে একটা! 
বিরাট মহাজাগতিক গ্যাস-পিণ্ডে বূপাস্তরিত 
করবে? 

যতদুর জান! গেছে, তাতে এই বিষ আমরা 
নিশ্চিত থাকতে পারি। বেজ্ঞানিকর্দের মতে, 
নক্ষত্রমগ্ুলী শুধু ক্রমাগত দুরে বহু দূরে চলে যাঁবে, 
তাদের কখনও আর ফিরে আসবার কোন 
সম্ভাবন। নেই। কেন না, তাদের গতিবেগজনিত 
যে শক্তি (1600 6176185), তাদের পারম্পরিক 
গুরুত্বাকর্ষণ শির (019516961976] 706606181 
€1):85) চেয়ে কয়েক শত গুণ বেশী। 


অবস্ত জ্যোতিবিজ্ঞানের মাপজোক খুব বেশী 
নিতু্প হয় না। যেমন ১৭ লক্ষ আলোঁক-বছর 
দুরের তারকার দুরদ্বে ২-৪ কোটি মাইলের ভুল থাকা 
খুবই সম্ভব। এই অবস্থায় কিছু কাল পরের গণনা 
ও গবেষণার ছার] যদি প্রমাণিত হয় যে, বাঁবতীন 


জাঙছছন্নানী, ১৯৬৭ ] 


মহাজাগতিক পদার্থ আবার এক স্থানে মিলিত 
হবে এবং সমস্ত স্ষ্টি এক প্রচণ্ড চাপে ও তাঁপে 
ধংস হয়ে যাবে-তবুও আমাদের চিন্তিত 
হবার কোন কারণ নেই। কেন না, সেদিন 


মোন? ৩৭ 


আপতে অন্ততঃ ছু'শ কোটি বছর লাগবেই) 
অর্থাৎ ব্রন্মাণ্ডের আজকের রূপ তৈরি হতে যত 
সময় লেগেছে, ধ্বংসের দিন আনসতেও অন্ততঃ 
তত সময্ন লাগবেই। 


সোনা 


ভ্রীমণীজ্দ্রনাথ দাস 


সোনা হুর্যের মত উজ্জল ও পাঁতাভ এবং 
সাধারণ অবস্থায় অমলিন ধাতু । সম্ভবতঃ আদিম 
মানব ধাতুর মধ্যে সর্বপ্রথম সোনার অস্তিত্ব 
আবিষ্কার করে। ধোঁধ হম্ব নদীর বালিতে হলুদ 
রঙের উজ্জল খ্র্ণকণিকার প্রতি প্রথম তাহাদের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আট হাজার বৎসর 
আগেকার নবোপলীয় যুগের পাথরের অর্্রশঙ্ত্রের 
গঙ্গে কিছু কিছু সোনার জিনিষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আক্গার্স্যাণ্ডে প্রাগৈঙিহাসিক যুগের 


ধে সকল প্্রত্বগ্রব্যার্দি আবিষ্কৃত হ্ইক্লাছে, 
তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সোনার 
জিনিষও আছে। মিশরে চকমকি পাথরের 


তৈয়াঁরী যে ছোর! পাওয়া গিকাছে, তাঁহার হাতল 
পোনা দিয় মোড়া। খুষ্টের জশ্মের ১৩৫ বৎসর 
পূর্বেকার মিশরের রাজা ডুতাঁনখামেনের যে 
শবাধার পাওয়া ধায়, তাহা জুবর্ণ নিমিত। প্রাচীন 
মিশরে প্রায় চার হাঁজার বৎসর আগে যে ভাবে 
সোনা ধোয়া, গলাঁনে! ও ওজন কর! হইত, তাঁহার 
গঙ্গায় উৎকীর্ণ চিত্র এখনও দেখা যায়। ক্রীট 
দ্বীপ হইতে একটি সোনার পেয়ালা পাওয়। 
গিয়াছে, যাহা প্রাপ্র সাড়ে তিন হাজার বৎসরের 
পুরাতন । প্রাচীন সুমেরীর় জাতির শিল্পকলার 
নিদর্শনস্বরূপ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার একটি 
সোনার তৈরী গক্ষর শিং ও একটি শ্বর্ণমপ্ডিত শির” 
পণ পাওয়া! গিপ়াছে। শ্রীস দেশে পিডিয়ার রাজ 


ক্রিস।সের (খু: পৃঃ ৫৬০--৫৪৬ ) একটি স্বরণুদ্রা 
ও মাইসিনি হইতে একটি সোনার মুখোস সংগ্রহ 
করা হইয়/ছে। সোভিয়্েট রাশিয়ার অন্তর্গত 
ইউক্রেনের এক জায়গা খনন করিয়া আড়াই 
হাজার বসর আগেকার একটি সুদৃশ্য সোনার 
চিরুণী বাহির করা হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদাঁড়ো ও হারাপ। হইতে 
পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার সোনার পুঁতির মালা 
আবিষ্কার করা হইয়াছে। খথেদে ঘ্বর্ণনিমিত 
অলঙ্কারের মধ্যে হার, কষ্কন, কুগুল ও যলের 
উল্লেখ পাওয়া! যাঁ। চম্পাঁরন জেলায় লৌরিয়! 
নননগড় হইতে একটি সমাধি স্থান খনন করিয়া 
বৈদিক কালের এক ইঞ্চি লগ্থা একটি শ্রর্ণপত্র 
উদ্ধার করা হুইয়াছে। ইহার গায়ে একটি 
উপবিষ্ট ন।রীমু্তি খোদিত আঁছে। যেগাস্থিনিসের 
ভারত বিবরণ হইতে জানা খান যে, রাজ! চঙ্্রগুপ্ 
মৌর্ধ (খ্বঃ পৃঃ ৩২৩--২৯৯) যাতান্নাতের জন্ত 
স্ুবর্ণনিমিত পান্ধী ব্যবহার করিতেন। সেই 
সময়কার সাধারণ বিপণীতেও হ্বর্ণপাত্ত বিজ্রুন 
করা হইত। মৌর্য যুগের একাধিক স্বর্ণদুত্ পাটনা 
মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে । আফগানিস্থানের 
বিমারণ হইতে একটি তিন ইঞ্চি উচ্চ স্ব্ণাধার 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা খৃই্ীর় দ্বিতীয় শতাঁদীর, 
বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার গায়ে বুদ্ধদেব ও. 
তাহার শি্ষবর্গের মতি উৎকীণ আছে। তঙ্গদীলায় 


৩৮ তান ও বিজ্ঞান 


খৃষ্টান প্রথম শতাব্দীর লাল পাথর বসানো একটি 
সোনার হার পাওষ! গিয়াছে। 

সিরিয়া দেশে প্রাণ্ত একটি স্বর্ণকলস বৃষ্পুর্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দীর বলয়! বিশেষজ্ঞের অস্নমান 
করেন। সাইপ্রাস দ্বীপে যে স্বর্ণদণ্ড পাওয়। 
গিয়াছে, তাহা থুষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে নিগিত। 
চীনদেশ হুইড়ে আড়াই হাঁজার বৎসর আগেকার 
চৌ রাজবংশের আমলের একটি চার ইঞ্চি লব! 
স্ববর্ণনিগিত ছোরাঁর হাতল সংগৃহীত হইয়াছে। 
মেক্সিকো হইতে গ্রাচীণ বসস্ত দেবতার একটি ঘ্বর্ণ 
মুতি সংগ্রহ করা হইয়াছে। পেরু দেশ হইতে 
স্প্যানিয়ার্গণ স্থুবর্ণনিমিত বহু অলঙ্কার, আধার, 
মুকুট ও নুর মতি বলপুর্বক সংগ্রহ করিয্কা স্বদেশে 
প্রেরণ করে। ১৪৯২ থুষ্টার্ধে কলম্বাসের আমেরিকা 
আবিষ্কারের সময় হইতে ১৬০ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত 
দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই ভাবে ৮***০৯০ 
আউন্জ সোন! ইউরোপে রপ্তানী হয়। সোনার 
লৌভে কত যে অভিধান, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং 
অপরাধ অন্ুঠিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 


অমৃতসরে শিখদের শ্বর্ণমন্দির অনেকেই 
দেখিয়াঁছেন। পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ 
সিং বে পালক্কে শয়ন করিতেন, তাহা নিরেট 
সোনায় তৈয়ারী হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী টাইকে! ব্রাহী (১৫৪৬-১৬০১) এক 
বন্দ যুদ্ধে আহত হইবার পর নিজের নাক সোন৷ 
দিম বাধাইয়া লইক্সাছিলেন। রোমান ক্যাথ- 
লিকদের সর্বাধিনায়ক ইটালীর পোপ ঈষ্টারের 
পুর্বে কথনও কখনও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, 
সঞ্খদায় বা চাঁচকে একটি হুন্দর সোনার গোলাপ 
ফুল উপহার দিয়া আশীর্বাদ করিয়া! থাকেন। 

সোনাই শমস্ত ধাতুর মধ্যে শ্রে্ঠ। সেই জন্ত 
বাইবেলে প্রথমেই সোনার উদ্নেখ আছে। 
অথর্ববেদে একটি গ্লোকে বলা হুইয়াছে-মুর্য 
প্রদত্ত শর্ণ উজ্জল বর্ণ বিশিষ্ট_-যাঁহারা ইহ! ব্যবহার 
করে, তাহারাও দীর্ঘায়ু হয়। খা বাৎস্াঁন 


[ ২*শ বর্ধ, ১ম সংখা 


দেড় হাঁজার বৎসর পুর্বে তাহার লিখিত গ্রন্থে 
অবশ্য-শিক্ষণীয় চৌঁষটি কলার মধ্যে স্থুবর্ণরত্ব 
পরীক্ষার কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
সোনার ল্যাটিন নাম 'অরাম', মানে উজ্জল উষা। 
সংন্কত সাহিত্যেও সোনার অনেকগুলি নাম 
আছে, বথা--কণক, কাঞ্চন, চাঁমীকর, জান্ুনদ, 
তপনীয়, কক্স, শাতকুস্ত, সুবর্ণ, শ্ষর্ণ” ছিরণা, 
হেম ইত্যাদি। 


পুর্ণ তৃতীয় শতাব্দীতে সিসিলির সুপ্রসিদ্ধ 
গ্রীক গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক আঁফিমিডিস সর্ব" 
প্রথম সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিধণারণ করেন। 
তৎকালীন সোনার ঠতয়ারী একটি রাজমুকুটে 
কতটা থাদ আছে, তাহ! তিনি জল্পের সাহায্যে 
কিভাবে নির্ণ্ করিয়াছিলেন, সে কথা অনেকেই 
জানেন। থুষটীপ প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি তাহার 
গ্রন্থে পাঁরদের সহায়তায় খনিজ পদার্থ হইতে 
স্বর্ণ নিপ্ধাশনের পদ্ধতির কথ! বিস্তারিতভাবে 
বিবৃত করিয়ীছেন। ইহ] ছাঁড়। তিনি নায়ারদের 
দেশ মাঁলাবারে যে বহু ম্বর্ণথনি অবস্থিত, 
তাহারও উল্লেখ করিয়া গিক়াছেন। প্রাচীন 
গ্রীক ও রোমান লেখকদের মধ্যে হেরোডোটাস 
€খুঃ পুঃ ৪৮৪--৪২৪), প্রিনি ও ই্রাবে। (খৃ্ীর 
১ম শতাব্দী) একটি বহু প্রচলিত ভারতী 
কাহিনীর বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে যুগে 
কোন কোন পর্বতের সাঁদেশে পিপীলিকার! 
পর্বত খু'ড়িয়। যে মৃত্তিকা উত্তোলন করিত, তাঁহার 
সহিত অনেক সমগ্ন শ্বর্ককণিকাঁও উঠি! আসিত। 
প্রাচীন যুগে কাশ্মীরের এক জাতি যে রাজস্ব 
হিসাবে হব্চর্ণ প্রদান করিত, তাহারও প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। | 

সমস্ত পৃথিবীতে গড়ে শতকর। প্রায় '******০৫ 
ভাগ সোনার অস্তিত্ব রহিগ্নাছে। প্রতি টন 
সমুদ্র“জলে প্রায় "*৫ মিলিগ্রযাম পরিমিত 
(সান থাকে । সন্ত সমুদ্রের জলে প্রা ২৭ 
লক্ষ টন সোনা মন্দ আছে বলিয়া! অগ্গমিত 


জাচুয়ারী। ১৯৬৭ ] 


হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের তন্মেও অতি সামান্ত 
পরিমাণ সোনা বর্তমান | কোন কোন কমলার 
ছাইয়ে প্রতি টনে এক গ্রাম পরিমাণ সোনা 
থাকে। যে সকল নদীতে হ্বাভাবিকভাঁবে 
ক্লোরিন বিগ্যঘাঁন, সে সকল নদীর জলে সহজেই 
কিয়ৎ পরিমাঁণ সোনা! গলিয়া গিয়। মিশিয়া থাকে 
এবং এই স্বর্ণমিশ্রিত জল গাছপালা শিকড়ের 
সাহায্যে শোষণ করিয়] লয়। বৈজ্ঞ।নিক পরীক্ষায় 
দেখা গিক্লাছে--ভূটার দানায় এইভাবে সামান্ত 
পরিমাণ সোনা সঞ্চিত হুইয়! থাকে। পৃথিবীর 
উপরিভাগে সাধারণ মাঁটি-পাঁথরেও প্রতি টনে 
'০০৫ গ্রাযাম মাব্রায় সোনা আছে। সাধারণতঃ 
সোনা ম্কটিক প্রস্তরের সঙ্গে গ্রথিত বা মিশ্রিত 
অবস্থায় থাকে। ঘ্বর্ণযুক্ত ম্কটিকের রং হল্দে 
কিছ্বা নীলাভ ধূসর হইয়া থাকে। এই রকম 
ব্যক্ত স্কটিক প্রস্তর যখন প্রাকৃতিক কারণে 
চর্ণবিচূর্ণ হইয়া জলম্োতের সঙ্গে নদীপথে 
নি্ভূমিতে ছড়াইয়! পড়ে, তখন নদীর তীরবর্তা 
বালি ও পলি হইতে কিম়ৎ পরিমাঁণ সোনা পাওয়া 
যাঁয়। সচরাচর খনি হইতে যে সকল সোনা 
উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত প্রান্মই হ্বর্ণমাক্ষিক 
(1:01 70511665), গন্ধকঘটিত সীসা ও তাম।! 
থাকে । গোল্ড টেলুরাইড নামক খনিজে শতকরা 
প্রায় ৪৩ ভাগ সোনা থাকে । খনিজ সোনার 
সঙ্গে সাধারণতঃ শতকর! প্রায় ১৬ ভাগ রৌপ্য 
থাকে । রূপার পরিমাণ সমান সমান হইলে রং 
সাদ হয়, তখন ইহাকে ইলেকট্রাম বলা হুয়। 
অস্ট্রেলিয়ায় বিসমাথ মিশ্রিত একরকম কৃষ্ণবর্ণের 
সোনা পাওয়া বার। হুক হ্বর্কণ! এক মিলি- 
মিটারের সহমাংশ পর্যস্ত ছোট হইতে পারে, 
আবার অন্ত দিকে ক্যালিফোতিয়াতে এক ইঞ্চি 
পরিমিত সোনার কৃট্্যালও পাওয়! গিয়াছে। 
অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৮ সালে ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের 
এক বিরাট ম্বর্ণধণ্ড পাওয়া গিযাছিল এবং ১৮৬৯ 
সালে দেই দেশ হইতে ১৯* পাউও ওজনের আর 
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একটি সোনার টাইও সংগৃহীত হইয়াছিল। কাঁল- 
গুধির স্পঞ্জ সোনা ৯৯'৯% বিশুদ্ধ। পুর্বকাঁলে 
মেষচর্ম কিছ্া কম্বলের মধ্যে হবর্ণকণ! মিশ্রিত 
বাঁলুক! জলে ধুইয়া লোকে স্বর্ণ নিষ্কাশন করিত। 
এই প্রক্রিয়ার ফলে ভেড়ার লোমের ভিতর 
স্র্ণরেণে আটুকাইয়া যাইত। কাঠের গাঁমলার 
মধ্যে সোনা মিশিত নদীর বালি জলে অনেকক্ষণ 
ধরিয়া বার বাঁর ধৌত করিলে ভারী ন্বর্ণকণ পাত্রের 
নীচে জম! হুইয়! পড়ে এবং হাল্ক! বালি জল- 
শরতের সঙ্গে বাহির হইপ়া যায় । আজকাল 
খাজকাঁটা সুদীর্ঘ নালীর মধ্যে ম্বর্ণকণাযুক্ত বালি 
রাখিয়া তাঁহার উপর প্রবল জলধার৷ প্রশ্বোগ কর! 
হয়। সোনার কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুভার 
হইবার ফলে তলায় গিয়া জম! হম এবং লঘু 
বালুকা ও প্রস্তরকণ! ধুইয়া জলপ্রবাঁহের সহিত 
বাহিরে চলিয়া আসে । পার এবং পটাপিয়াঁম 
পায়ানাইডের জলে সোনা দ্রবণীয়। এই কারণে 
খনিজ পদার্থ হইতে স্বর্ণ নিফ্ষাঁশন করিবার জন্তয 
এই পদার্থ ছুইটির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। 
প্রথমে স্বর্ণযুক্ত স্ফটিক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া পারদের 
প্রলেপ দেওয়া বড় বড় তামার চাদরের উপর 
দিয়া জলের সাহায্যে শ্রোতের মত প্রবাহিত 
করান হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে শ্বর্ণকণিকা 
পারদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। সেই সমস্ত পারদ 
টাঁচিয়া লইয়া পাতন যঙ্ত্রে উত্তপ্ত কর] হয়। উত্তাপ 
প্রয়োগের ফলে পারদ বাম্পাকারে বাহির হই! 
গিয়া অন্ত পাত্রে জমা হম্ন এবং পাতন বঙ্ত্রে 
শুধু সোনা পড়িয়া থাকে অথব। খ্বর্ণযুক্ত খনিজ 
প্রস্তর চূর্ণ করিয়া শতকর1 এক ভাগ পটাসিক়্াম 
সাক়ানাইডের জলে নিমজ্জিত কর! হয় । ইহার ফলে 
সোনা রাঁসাক্ছনিক প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হইয়া বাক়্। 
পরে এই জলে দস্তাচুর্ণ নিক্ষেপ করিলে সোল! 
পৃথক হইয় আসে। অতঃপর এই সোনা 
বৈাতিক পদ্ধতির সাহাধ্যে রও বিশুদ্ধ কর] 
হয়। তি এ 


ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


সোনার পারমাণবিক ওজন ১৯৭"২ 
ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯'৩২| 
সেপ্টিগ্রেড তাঁপমাত্রাক্র সোনা গলিগ্না যায়। তরল 
সোনার রং ঈধৎ সবুজ | ২৬**০ সেন্টিগ্রেড তাপ- 
মাত্রা সোনা ধীরে ধীরে ফুটিতে আরম্ভ করে ও 
বেগুনী বর্ণের বাম্পে পরিণত হয়। সমস্ত ম্বর্ণ- 
সংশোধনাগার ও সোনার কারখানার চিম্নি 
ঝাঁড়িয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ সোল! 
উদ্ধার কর! হুইয়া থাকে । সোনার গড় আপেক্ষিক 
তাপ '০৩১২, প্রতি এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ 
প্রঘোগের ফলে সোনা ***০*১৪ ভাগ রেখাকারে 
প্রসারিত হয়। খাটি সোনার কাঠিন্ত ২" হইতে 
৩ অবধি হইয়া! থাকে । সেই জন্য ইহার উপর নখের 
আচড় কাটা অসম্ভব নয়! সোনার বিছ্যুৎ- 
পরিবহন ক্ষমতা "১** পসি-জি-এস মাত্রা । এই 
পরিমাপে রূপা ও তাঁমার বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা 
যথাক্রমে "৯৭৪ ও '৯১৮। সোনা বিলক্ষণ 
ঘাতসহ, মাত্র এক গ্রেথ সোনা! পিটাইয় ছত়্ 
বর্গফুট বিস্তৃত সোনার পাত, করা সপ্তব | ছুইটি 
কোমল বৃষচর্মের মাঝখাঁনে সামান্ত সোন] রাখিয়া 
উত্তমরূপে পিটাইতে থাকিলে এক ইঞ্চির প্রায় 
তিন লক্ষ ভাগের এক ভাগ পাতলা পাত, প্রস্তুত 
কর! যাঁয়। এক আউল ওজনের সোন। হইতে 
প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা তাঁরা টাঁন। সম্ভব। খুব 
পাতলা! সোনার পাতের মধ্য দিয়া সবুজ ও 
বেগুনী আলো অনায়াসে যাতায়াত করিতে 
পারে। 

সোনার রাসায়নিক গুণাবলী আলোঁচন! 
করিলে দেখ! যায়, বাতাসের অক্সিজেন কেনি 
অবস্থাতেই সোনার উপর ক্রিয়।শীল হয় না। এক 
তাগ নাইটিক আযাসিড ও তিন ভাগ হাইড্রো- 
ফ্লোরিক আযাসিডে সোনা সহজেই দ্রবীভূত হইন্া 
যাক্স। কাঁজেই এই আযাপিড মিশ্রণকে আযাঁকোনা 
রিজিয়া বল] হই! থাফে। ইহা! ছাড়া ক্লোরিন, 
ব্রোমিন ও আয়োডিন মিশ্রিত জলে সোনা 


এবং 
১০৬৩০ 
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ভ্রবীতৃত হয় । ফুটস্ত ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশন 
ও উত্তপ্ত সেলেনিক আযমিড সোনাঁকে ক্ষয় করিয় 
থাকে। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্লাইড ও পটাসিক্নাম 
পার্মাঙ্জানেট প্রভৃতি অক্সিজেনবহুল রাপায়নিক 
পদার্থসমৃহ সোনাকে আক্রমণ করিতে পারে। 
পারদ ও পটাসিয়াম সার়ানাইড দ্রবে সোনা যে 
গলিয়্া যায়, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। শতকরা 
'*১ ভাগ গোল্ড ক্লোরাইড দ্রেবণে যদি কেক 
ফোঁটা আপিন কিন্বা ফর্মালডিহাইড অথবা 
ফস্ফর[স যোগ করা যায়, তাহা হইলে এই দ্রবণ 
চুনীর মত রক্বর্ণ ধারণ করে এবং উহার মধ্যে 
সুক্ষ দ্বণ্কণ| ইতস্ততঃ ভাসিয়! বেড়ায়। ১৮৫৭ 
সালে ফ্যারাডে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন এবং 
তখন হইতে ইহাকে ফ্যারাডের সোনা বলা হইয়। 
থাকে। ছুই রকম টিন ক্লোরাইড সলিউশনের 
সঙ্গে যদি যৎসামান্ত গোল্ড ক্লোরাইড মিশ্রিত 
কর] হয়, তবে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এই 
ভ্রবধ রুক্তাত বেগুনী বর্ণ ধারণ করে আর জলযুক্ত 
টিন অক্স।ইডের কণ! পৃথক হইয়! গিয়া শুক্ম হ্বর্ণাগু 
বহন করিয়া বেড়ায়। এই অ্রন্মর রাসায়নিক 
পদার্থকে ক্যাসিদাসের বেগুনী' রং বল! হয়, কারণ 
১৮৮৫ সালে বৈজ্ঞানিক ক্যাসিয়াস ইহার প্রস্তত 
প্রণালী প্রথম প্রকাঁশ করেন। যদি কোঁন ঘ্বর্ণ- 
দ্রবণ বা গোল্ড অক্সাইডের উপর তীব্র আমোঁনিয। 
প্রয়োগ কর! হয়, তাহা হইলে বাঁসায়নিক প্রতি" 
ক্রিয়ার ফলে এক প্রকার হরিৎ বর্ণের বিস্ফোরক 
পদার্থ উৎপন্ন হইন্বা থাকে। ইহাকেই ফুল্সিনেটিং 
গোল্ড বলা হয়। শুষ্ক হইলে এই পদার্থ সাঁমান্ত 
ঘর্ষণ, উত্তাপ বা আঘাত প্রয়োগেই প্রচণ্ড বেগে 
বিস্ফোরিত হয় । | 

্বর্ণঘটিত অন্থান্ত রাসাক্সনিক পদার্থের 
মধ্যে গোল্ড ক্লোরাইড, ত্রোমাইড, আযধোডাইড, 
অস্বাইড, হাইডুক্াইড, সালফাইড, সালফেট ও 
আযাসিভোনাইট্রেট উল্লেখযোগ্য । 

সোনার বিশেষত্ব নিদেশিক গুণাবলীর মধ্যে 


জাঙগুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


ইচ্ছার ঘাতসহনশীলতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রতি বর্গ ইঞ্চি সোঁন! 
প্রান্থ ৭ টন ওজনের টান সহ করিতে পারে। 
ইহ! ছাড়া সোনা তীব্র আ(সিড প্রক্োগেও 
অমলিন ও উজ্জল থাকে, কিন্তু পিতল বা 
দ্ব্সসদূশ যে কোন মিশ্রধাতু তীক্ষ অন্নের 
সংস্পর্শে আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া 
গলিয়া যাদ্ব। আধুনিক রাসাক্গনিক ক্রিয়া- 
পদ্ধতি এতই নুক্মস যে, কোন পদার্থের ভিতর 
একশত কোটির মধ্যে এক ভাগ মাত্র সোনা 
থাঁকিলেও তাহা নিভূ্লিভাবে নির্ণয় করা যায়। 
উত্তপ্ধ ও প্রদীপ স্বর্ণের বর্ণালী বিঙ্লেষণ করিলে 
নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষত্বব্যঞক রেখার অস্তিত্ব পাওয়া 
যায় যেমন--কমলা ও লাল রঙে ৬২৭৮ ও 
৫৯৫৭ সংখ্যায় হল্দে রঙে ৫৮৩৭ ও ৫৬1৬ 
সংখ্যায়, সবুজ রঙে ৫৬৫ সংখ্যায়, নীল রঙে 
৪৭৯৩ ও ৪৪৩৭ সংখ্যায়, বেগুনী রঙে ৪০৬৫ 
ও ৩০৯৮ সংখ্যায় । সুর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ 
করিয়া! উহার মধ্যে সোনার অস্তিত্বের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। 


নিখাদ সোনাকে ২৪ ক্যারেট খাঁটি বলিয়া 
অভিহিত করা হয্প» উহার সহিত তামা বা 
অন্তান্ত ধাঁতু মিশ্রিত করিলে অলপ্কারাদি গড়িবার 
উপযোগী কাঠিত্ত প্রাণ হয়। এখানে স্বর্ণযুক্ত 
মিশ্রধাতুর (41105) একটি তালিকা দেওয়া 
হইল। 


সোনা তামার আপেক্ষিক 
পরিমাণ গুরুত্ব 
২৪ ক্যারেট খাটি « ১৯৩ 
২২ ১ গিনি ২ ১৭৭ 
৯৮ চে ঙ ১৫৪ 
১৪ ১০ ১৩৯ 
৯ ৪ ১৫ ১১৪ 


পোলার সঙ্গে কখনও কখনও অন্ত ধাতু 


সোনা ৪৯ 


যোগ করিয়া বিভিন্ন বর্ণের উজ্জল মিশ্রধাত 
প্রস্তুত কর হয়, যেমন-_- 


বর্ণ সোনার ভাগ অন্ঠ ধাতুর অংশ 
সবুজ ৩ টৈ রৌপ্য 
লাল ১ ১ তাম। 
নীল ৩ ১ ইস্পাত 
সাদা ১ ১রোপ্য 


পাঁরদের মধ্যে অন্ত ধাতুর দ্রবণকে আমাল" 
গাম বলা হয়। পুর্বকালে সোনার জল করিতে 
হইলে প্রথমে ছুই ভাগ সোনার সঙ্গে এক 
ভাগ পারদ মিশাইর়া তামা, রূপ, ত্রোঞ্জ বা 
পিতলের উপর প্রলেপ দেওয়ার পর এ বস্তকে 
আগুনের উপর উত্তমরূপে উত্তপ্ত করা হুইত। 
ইহার ফলে পারদ আস্তে আন্তে বাশাকারে 
উবিয়া যাইত আর বস্তির উপর সেনার একটা 
পাতলা স্তর পড়িত। আজকাল বিছ্যাতের 
সাহায্যে সোনার প্রলেপ দেওয়া হুয়। 
সালে ভণ্টার শিষ্ ব্রাগনাটেলি এই প্রক্তিন্না 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ডি লা রাঁইভ 
সর্বপ্রথম ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন। 
প্রথমে একটি পান্রে একশত ভাগ জলে এক 
ভাগ পটাসিকাম সায়ানাইড ও এক ভাগ 
গোল্ড সায়ানাইড মিশাইয়া এক প্রকার রাপায়স 
নিক দ্রবণ প্রতস্তত করিয়া লওয়! হয় । তাহার 
পর সেই জলের মধ্যে বিছ্যুতাধার হইতে 
বিছ্যুৎ্বাহী পজিটিভ তারের প্রান্ত বা আনোডের 
সহিত একটি সোনার পাত সংলগ্র করিয়া তাহার 
প্রায় অর্ধেকের বেশী অংশ ডুবাইক়! রাখিতে 
হয়। আর নেগেটিভ বা ক্যাখোড প্রান্তে তাঘা 
বা রূপার পাত্রাদি সংযুক্ত করিয়া এ বশে 
ডুবাই্পা কিছুক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চাণিত করিলেই 
ঈপ্লিত তা বা রৌপ্য পাত্রের উপর সোনায় 
একটা পাতলা আভ্তরণ পড়িয়া বায় । 

অলঞ।য়। ঘড়ি ও বুদ্রা প্রস্তুতের কাজে প্রধানত? 


১৮৩৬৩ 


৪২ জান ও বিজ্ঞান 


মোনা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়! সোনার বাট 
তৈরাঁর করিয়া ব্যাঙ্কে মভূত রাখা হইঘ়্া থাকে। 
দাত বাঁধাইতে ও ফাউন্টেন পেনের নিব টতয়াঁর 
করিতেও সোনার প্রয়োজন হয়। ফটোগ্রাফি; 
রেডিও এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইপ্জিনিয়ারিং-এ 
সোনার আবশ্কাকতা আছে। সালে 
ডাক্তার ফরেষ্টিয়ার সন্ধিবাতের চিকিৎসায় স্বর্ণথটিত 
ওষ়ধ অরোথায়োন্যাঁলেটের ব্যবহার প্রচলন করেন। 
তদবধি এই ওষধটি এ রোঁগে সাফল্যের সহিত 
ব্যবন্থত হইতেছে। আযমুবেদের মতে, শ্বর্ণ 
শীতল, বলকাঁরক, রসায়ন, চক্ষুম্মতা, কান্তি ও 
স্থৃতিপ্রদঃ বয়:স্থাপক, আয়ু ও মেধা বধক, শোধ, 
ক্ষয়, উন্মাদ, ব্রিদোষ আরনাশক | 

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, সভ্যতার 
আদিকাল হইতে আধুনিক সময পর্যস্ত দশ 
হাজার বৎসরের : মধ্যে মান্ষ ভূগর্ভ হইতে 
প্রায় ৫০১০৯* টন ম্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছে। 
১৯৫৪ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্মিলিত 
স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৫১*০০০, 
জআউব্স হইয়াছিল। এই পরিমাণ দ্বর্ণ ১৩ ঘন ফুট 
স্থান পরিপুর্ণ করিতে সক্ষম। দক্ষিণ আফ্রিকার 
ট্্যাপভালের অন্তর্গত জোহান্পবার্গের নিকট 
রাড স্ব্ধনি ১৮৮৭ সালে আবিষ্কৃত হয়] 
বর্তমান কালে এই স্থান হইতে পৃথিবীর প্রাঙ্গ 
এক তৃতীত্াংশ হ্বর্ণ সংগৃহীত হুইপ থাকে। 
এখানকার প্রতি টন হ্বর্থনিজে আধ আউন্স 


১৯৩০ 


আান্বাজ সোনা থাকে। অআগ্রাদশ শতার্ধীর 
গোড়ার দিকে ব্রেজিলের সোনার খনির 
সন্ধান পাঁওয়! যাঁয়। উনবিংশ শতাব্দীর 


মধ্যভাগে রাশিয়া, ক্যালিফোনিয়া! ও অস্ট্রেলিয়ার 
ডিক্টোরিক্া ্ব্ধনি আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার 
পঞ্চাশ বৎসর পরেই আলাঙ্কার হ্বর্ণথনি লোকের 
দৃষ্টিগোচর হয়। মিশরের নীল নদ ও লোহিত 
সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ন্বর্ণধনি এবং এশিয়া 
মাইনরের হ্ব্থনি বহু: প্রাচীন কালেই ম!ছুষের 


[ ২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


মনোযোগ আকর্মণ করিয়াছিল। ইউরোপে 
টানসিলভানিয়া, চেকোন্সোভেকিয়া। ও বলকান 
রাষ্ট্রে স্বর্ণের অস্তিত্ব আছে। ইহা ছাঁড়া ইউরাল 
ও আম্লস্‌ পার্বত্য অঞ্চলে স্থানে স্থানে হর্ণের 
সন্ধান পাওয়। যায়। 

১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্স্তক এই তিন 
বৎসর গড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে কি 
পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়া ছিল, তাহার একটি 
তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। 


দেশ স্বর্ণোৎপাঁদনের পরিমাণ 
সোভিছেট রাশিয়া ৫৩ লক্ষ আউদ্গ 
ক্যানাডা ৪৬ 7 2, 
আঁমেরিকাঁর যুক্তরষ্ট ৪৩ ১, ১১ 
মেক্সিকো ৮ 9» ৯১ 
কলাখিয়া ৫ ১8 ১ 
ফিলিপাইন দ্বীপপুণ্ত ৯৮ ৬ 
কোরিয়া 7 
জাঁপাঁন সী. এ 
দক্ষিণ আফ্রিকা ১২২ ৮ » 
দক্ষিণ রোডেসিয়। ৮ ১) 5 
গোল্ড কোট্ট 3, 28 
কঙ্গো ৫ 5 9, 
অষ্ট্রেলিয়া ১৫ ১ 9৯ 
ভারতবর্ষ ৩৪ ৮ 5 


এই সময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে মেট 
ত্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭৭ লক্ষ আউল । 
১৯৫৩-৫৪ সালে সার! পৃথিবীতে হ্বর্ণ উৎপাদনের 
হাঁর এইরূপ ছিল -. 


দক্ষিণ আফ্রিকা . €২% 
ক্যনাডা ১৭% 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ ৭% 
অষ্ট্রেলিয়া ৪% 
ঘানা ৩% 
দঙ্গিণ রোডেসিয়া ২% 


জানুয়ারী, ৮৯৬৭ ] ৫ 





ফিলিপাইন ২% 
মেক্সিকে। ২% 
কলাছ্দিযনা ২% 
অস্ঠান্তি ্ 
১৩০ 7 


১৯৫৯ সালে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
হইতে প্রায় ৪৩০৯**** আউন্স বর্ণ উৎপাদিত 





হইয়াছিল। 

দেশ উৎ্পাঁদনের হাঁর 
দক্ষিণ আফ্রিকা ৫০ 
সোঁভিয়েট রাশিয়া ২৫% 
ক্যানাঁডা ১*% 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য 8% 
অষ্ট্রেলিয়া ২৫% 
থানা ২'৫% 
অন্যান্ত ৬/ 

৮ ০% 
খদি কোন দেশে সব সময় সেখানকার 


প্রচলিত মুদ্রার অন্থপাঁতে একটা নিদ্দিই পরিমাণ 
শ্বণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তাহ] হইলে ইহাকে 
স্র্মীন বল! হয়; অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে কোঁন 
সময় নিদিষ্ট মাত্রার সোনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট 
সংখ্যক ব্যাঙ্ক নোট বিনিময় করা সম্ভব। আস্ত- 
ভাঁতিক অর্থের মানদণ্ড হিসাবে সোনার চাঁহিদ। 
চিরকাল থাকিন্না যাইবে বলিয়া মনে হয়। 
বর্তমান কালে প্রায় অধেক সোনা আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের জাতীয় ভাঁগারে সঞ্চিত আছে। 
এখনও আত্তদেশীয় খণ পরিশোধ সোনার 
সাহায্যেই করা হইক্সা থাকে । 

তারতে কোলার স্বণধনি মহীশুর রাজ্যের 
পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই স্থান মান্রাজ হইতে 
১২৫ মাইল পশ্চিমে ও সমুক্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০৭ 
ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮*২ সালে ওয়ারেন 


না ৪৩ 


সর্বপ্রথম এই দেশের স্বর্ণ সংগ্রহ-পদ্ধতির প্রতি 
সকলের দৃষ্টি স্বাকর্ষণ করেন। এখানকার খনিজ 
পদার্থে ত্বর্ণকণাঁর পরিমাণ এত কম যে, খালি চোখে 
মোটেই দেখা যাঁয় না। প্রতি টন দ্বর্ণধনিজে 
প্রায় ১৬৭ গ্রেণ পরিমাণ সোনা থাকে । ১৯৫৩ 
সলে উরগাঁও কোলার খনির গতীরত1 এক স্থানে 
৯৮৭৬ ফুট পর্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময় ইহ! পৃথিবীর 
মধো শিয়তম খনি ছিল। এখ|নকার শ্বর্ণোত্পাদন 
সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল ১৯০৫ সালে। এই 
ব্সর এখাঁন হইতে ৬১৬,৭৫৮ আউন্স স্বর্ণ উত্তো+. 
লন কর] হম়্। ১৯৬৩ সালে কোলাঁর খনি হইতে 
৪২০৫ কিলোগ্রাম সোনা সংগ্রহ করা হুয়। 
ইহ! ছাড়া হায়দরাবাদ প্রদেশে হটি অঞ্চলে, বোশ্বাই 
প্রেসিডেন্সীর ধাঁরওয়ার জেলায় এবং ছোটনাগণুরে 
লওয়। নামক স্থান হইতে কিছু কিছু সোন৷ 
আহইরণ কর। হয়। ডাঃ ম্যাক্রারেন বিশেষরণে 
অন্গসদ্ধান করিয়া ১৯০৩ সালে এই অভিমত 
প্রকাশ করিয়। যান যে, ভারতের বিতিন্ন নদীর 
পলিমাটি ও বালিতে সচরাঁচর যে পরিমাণ সোনা 
থাঁকে, সেই রকম পৃথিবীর খুধ কম দেশেই দেখা 
যায়। ছোটন|গপুরে সুবর্ণরেখা ও অন্তান্ত অনেক 
নদীর বালিতেই গড়ে প্রতি ঘনগজে এক হইতে 
ছুই গ্রেণ হিসাবে সোনা আছে। এতন্ব্যতীত 
হিমালয় প্রদেশের সিমলা. গাড়োয়াল, কাউড়া ও 
কুমামুন অঞ্চলের অনেক নদনদী এবং আসামে 
রহ্মপুত্রের শাখা নদীর পলিমাটিতে সোনার রেণু 
আছে। এই সকল জাগার শ্রমিক ও ক্ৃষিজীবী 
অধিবাপীরা অতিরিক্ত আয়ের জন্ত শীতকালে 
নদীর তীরবর্তা পলিমাটি ধুইযা প্রতি বৎসর এখনও 
সামান্ত পরিমাণ সোন। সংগ্রহ করিক্সা থাকে। 
দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার একাধিক নদীর বালিতে 
এই রকম ন্বর্ককগার অস্তিত্ব আছে। গাড়োযালের 
সোনা নদী ও খারপোয়ানের সোঁন। নদী এবং 
উড়িঘ্যার ব্রাঙ্ষণী নদী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য |. 
শোঁন নক্দীর শচীন নাম ছিরগযবাছ। খুব সত্ব সে. 


৪৪ জ্ঞান ও বিজান 


যুগে ইহার বালুকা হইতে ম্বর্ণ আহরণ করা 
ইইত। 

মধ্য যুগে আলকেমি্টরা নিষ্নশ্রেণীর ধাতু 
হইতে স্বর্ণ প্রস্ততকরণের উপায় আবিষ্কার ও 
পরশ পাথরের অনুসন্ধানে অনেক পরিশ্রম, সমগ্ন 
ও অর্থব্যয় করিয়াছিল। তাহারা লৌহ-গন্ধক- 
ঘটিত খনিজ ঘ্বর্ণমাক্ষিক ও সীসা একত্র করিয়। 
অস্থিভশ্মের আধারে উত্তপ্ত করিত এবং উহার 
উপর দিষা প্রবল বেগে বাযুপ্রধাহ প্রষ্নোগ করিত। 
ইহার ফলে কিছুক্ষণ পরে এ লৌহ ও সীসা প্রচণ্ড 
অবিজেন প্রবাহে একধোগে বিদুরিত হইত আর 
পাত্রের তলায় শুধু ছোট্ট একটি সোঁনার দানা 
পড়িরা থাকিতে দেখ! যাইত। বল! বাহুল্য, 
গ্বর্ণমাক্ষিকে সাধারণতঃ ন্বাঁভাবিকভাঁবেই যৎ- 
সামান্ত সোনা বিদ্ধমান থাকে । আলকেমিষ্টরা 
আর একটি উপায়ে সোন। তৈয়ার করিয়া দেখাইত | 
একটি ফাঁপা লোহার নলে পূর্ব হইতে গোপনে 
বর্চর্ণ ভি করিয়া রাখিত এবং তাহার মুখ মোম 
দিয়৷ বন্ধ করিষ্া কোন উত্তপ্ত পাত্রের ভিতর তরল 
দ্রব্য-সাঘগ্রীর মধ্যে নাড়াচাড়া করিত। অল্লগ্ষণ 
গরেই নলের মোম গলিয্না যাইত আর সকলের 
অজাতসারে সুবর্ণকণা পাত্রের অভ্যন্তরে স্বান 
লাভ করিত। তাহাদের অন্ত আর একটি কৌশল 
ছিল এই বে, প্রথমে অধেক লৌহ ও অধেক 
খর্ণ দিয়! প্রস্তুত একটি পেরেক লইয়া! তাহাতে 


[ ২শ বর্ষ, ১ম সংখ্য 


উত্তমন্ধপে কালো বালির প্রলেপ লাগানো হইত। 
তাহার পর এই পেরেক লইয়া কোন পাত্রের 
ভিতর তরল বস্তর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া নাড়া 
হইত। তাহার ফলে বালি ধুইয়া গিয়া পুর্বের 
ব্যবস্থামত পেরেকের অধেকিটা সকলের কাছে 
যেন সোনায় পরিণত হইয়াছে, এরূপ মনে হইত। 
কখনও কথনও অর্ধেক সোনা ও অধেক রূপ। 
দিয়া তৈয়ারী সাদ! রঙের মিশ্রধাতুর একটি মুগ! 
লইয়া সকলের সামনে নাইটিক আআপিডের মধ্যে 
ডুবান হইত এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রূপা 
গলি! গিয়া সর্বসমক্ষে মুদ্রার আধখানা যেন 
সোনায় পরিণত হইক্নাছে, এই রকম মনে হইত। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের আযালকেমিষ্টর1 কৃত্রিম 
উপায়ে স্বর্ণ প্রস্ততে বিফল হইলেও আধুনিক কালে 
পদার্থবিদেরা এই কার্ধে সফলতা অর্জন করিয়া” 
ছেন। ১৯৪১ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিষ্ালক়ের বিশিষ্ট পদার্ঘততববিদ কেনেথ বেনত্রিজ 
৮০টি প্রোটন সমন্থিত পাঁরদের পরমাণুর উপর 
নিউট্রনের সাহায্যে প্রচণ্ড সংঘত হানিয়া 
উহাকে "৯টি প্রোটনযুক্ত দ্বর্ণ-পরমাণুতে রূপান্তরিত 
করিতে সমর্থ হন। 

তবে এই পরমাপু-সংঘর্ষের প্রব্রিদ্না অত্যন্ত 
ব্যরপাধ্য ব্যাপার। কাজেই আধুনিক টবজ্ঞ|নিক 
প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাপ ছর্ণ উত্পাদন সুদুরপরাহত 
বল্য়াই মনে হয়। 


টাইটেনিয়াম 


মোহা: আবু বাঁকৃকার 


আমর। জানি--কোঁন একটি ধাতু যেমন 
উত্ভতাপে কম-বেশী বধিত হয, অপর দিকে 
তেমনি আবার শৈত্যে কমবেশী স্ভুচিত 
হম; অর্থাৎ উত্তাপে বৃদ্ধি এবং ৫শত্যে 
সঙ্কোচন, যে কোঁন ধাতুর ত্বাভাবিক ধর্ম। 
কিন্ত এস্থলে আলোচ্য ধাতু টাইটেনিয়ামের 
ক্ষেত্রে ধাতুর এই ম্বাভাবিক ধর্মের ব্যতিক্রম 
দেখা যায়। টাইটেনিয়াম ধাতু উত্তাপে বধিত 
না হয়ে ফেঁপে ওঠে এবং সঙ্কুচিত হয়। অপর 
দিকে এই ধাতুটিকে বাঁকালে কিংবা বাকিয়ে ছেড়ে 
দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে এটি সোজা হচ্ছে 
যায়। টাইটেনিয়ীম ধাতুর এই সব ধর্ম, বিশেষ 
করে শেষে!ক্ত ধর্মটি আমাদের কাছে যেন ম্যাজিক 
বলে মনে হয়। সেজন্তে টাইটেনিয়াম ধাতুকে 
ম্যাজিক ধাতু বললে হয়তো অতুযুক্তি হবে না। 

সাধারণভাবে টাইটেনিয়াম দিয়ে কোন জিনিষ 
নিখু'তভাবে তৈরি কর! ধায় না; কারণ যখন 
এই ধাতুকে উত্তপ্ত করে গলানো হয়, তখন ধাতুটি 
বাতাস গুষে নেয়। এই শোধিত বাতাসই 
টাইটেনিক়ামকে ভঙ্গুর করে তোলে এবং এজন্টেই 
টাইটেনিকাম দিয়ে জিনিষগুলি নিমিত হ্বাঁর 
সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা কিছু সময় পর্দে গুড়া 
হয়ে বায়। 

খোলা বাতাসে এই ধাতুকে জোড়! দেওয়া 
অসম্তব। কেন না, জোড়! দেবার সময় ধাডুটি 
টিং কাগজের কালি শোষণের মত বাঁতাস 
শুষে নেয়। এর ফলে এই ধাতু দিকে তৈরি 
জিনিষগুলি এত ভঙ্গুর হয়ে থাকে যে, জিনিষগুলিকে 
ভাঙবার জন্তে কেবলমাত্র একটা আঁন্কুলের টোকা 
দেওয়াই যথেষ্ট। 


টাইটেনিয়াম ধাতুর এই অসুবিধা থাকা সতেও 
এই ধাডুর যথেষ্ট গুরুত্ব আঞে। সুপারসোনিক 
এয়ার ক্র্যাফট (99761501010 910018160) 
পরিকল্পনাকারীদের কাছে এর গুরুত্ব সোনার 
মতই। টাইটেনিয়াম ধাতু আ্যালুমিনিয়াম ধাতু 
অপেক্ষা কিছুটা ভারী হলেও এটি ইম্পাতের 
মতই শক্ত। 

কেবলমাত্র কাঠিন্ত এবং হান্ক! হবার জন্তেই 
নয়, এর ৭**” ফারেনহাইট পর্যস্ত তাপ সহ€ুন- 
শীলতা এবং এই উষ্ণতায় ক্ষয়নিরোধক ধর্ম 
থাকবার জন্তে এই ধাতুটিকে অন্ত যে ফোন 
ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত করে বিতিন্ন প্রকার 
সঙ্কর ধাঁডুতে পরিণত কর! যায়। এই কারণেই 
টাইটেনিয়াম ধাডু ব্যবহারের দিকে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। 

সাধারণতঃ বিরল ধাতুগুলিই বেশী পরিমাণ 
তাপ সন্থ করতে পারে। এই দিক থেকে 
টাইটেনিয়াম বদিও বিরল ধাতুগুলির অন্তর্গত, 
তথাপি এই ধাতু প্রান সর্বরই পাওয়া বান। 
পৃথিবীপৃষ্ঠ যে সব ধাতু দিক্বে গঠিত, সেই সব 
ধাতুগুলির মধ্যে এটি চতুর্থ এবং সাধারণ ধাতুগুলির 
মধ্যে এর স্থান নবম। 

টাইটেনিয়াম ধাতুর সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য 
আকরিক হচ্ছে রুটাইল (09018) এবং 
ইল্ঘেনাইট (117051)16)। ফাউপ্ডিতে ব্যহত 
এই আকরিকগুলি দেখতে কালো কালো 
বালুকার মত। আমাদের দেশে, আদেরিকার 
এবং ব্রেজিলে ইল্মেনাইট প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়! ঘাঁর। রি 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আখ ইঞফি পুরু 


৪৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


টাইটেনিয়ামের পাত দিয়ে তৈরি যে কোন 
প্রতিরোধক, আধ ইঞ্চি পুরু ইম্পাত দিয়ে তৈরি 
প্রতিরোধক অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্ভেগ্য। 

যদিও টাইটেনিয়াম আকরিক যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায়, তথাঁপি আকরিক থেকে এই ধাতুটি 
সহজে নিষ্ষাশিত হয় না। কেন না, গলিত অবস্থান 
টাইটেষিয়াম রাসায়নিকভাবে এত সক্রিয় থাঁকে 
ঘে, পাঁরিপাশ্থিক যে কোন পদার্থের সঙ্গে সেটা 
মিশে বান়্। এমন কিঃ যে চুপ্সীতে একে নিষাশন 
করা হয়। সেই চুর্রীর ধাঁডু অর্থাৎ যে সব 
ধাতু দিয়ে সেই চু্লীটি শিমিত, সেগুলিও গলিত 
টাইটেনিয়ামে দ্রবীভূত হয়| তবে এই ধাডুকে 
তামার ফাঁপা দেয়ালবিশিষ্ট চুল্লীতে গলিদ্বে 
নিষফাশন কর] হয়। এই সব তাম-চুপ্ীর বাইরের 
চারদিকে ঠা জল পরিচালন| করে চুল্লীগুলিকে 
ধতদুর সম্ভব ঠীগ্ডা রাঁধা হয়| বাইরে থেকে 
জল পরিচালনা করে চুল্লীগুলিকে ঠাণ্ডা রাখবার 
ফলে চুলীর অভ্যন্তরে গলিত টাইটেনিয়ামেরই 
একটা শক্ত আবরণ গপড়ে। এই আবরণই 
চুল্লীগুলিকে ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চুল্লীর 
মধ্যে টাইটেনিয়ামকে বেছুাতিক উপায়ে গলিয়ে 
নিষফষাশন করা হয়| 

টাইটেনিয়ামের সঙ্গে অস্ভান্ত ধাতু, যেমন-_- 
ত্যানাঁডিক়াম, মলিবডিনাম প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে 
কার্ষধোপযোগী শক্ত স্বর ধাতু তৈরি করে। 
কিন্তু যেহেতু টাইটেনিয়াম ধাতু বাঁতাঁস থেকে 
অক্িজেন কিংব! নাইভ্রেেজেন শোষণ করে, যার 


[২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ফলে তৈরি জিনিযসমূহ ভেঙ্গে যায়, সেহেতু সঙ্কর 
ধাতু প্রস্বতের কাঁজ বাযুশূন্ত চন্লীতে কর! হয়। 

টাইটেনিয়্াম ধাতুকে হয় আর্গন গ্যাসপুর্ণ 
প্লাষ্টিক আধারে কিংবা অতিরিক্ত সচ্ছিদ্র নল- 
যুক্ত ওযেল্ডিং টের সাহায্যে জোড়া লাগানো 
হয়। টর্চের আলোক শিখাকে বাতাসের সান্নিধ্য 
থেকে পৃথক রাখবার জন্তে অতিরিক্ত সচ্ছিদ্র 
নলের সাহ।য্যে টর্চের আলোক শিখার চতুদিকে 
আর্গন গ্যাপ পরিচালনা করা হয়। এর ফলে 
জোড়৷ লাগাঁবার কাঁজ নিধিদ্বে করা যাঁয়। 

বর্তমানে টাইটেনিয়াম নিবে যথেষ্ট গবেষণা 
কর! হচ্ছে। আঙ্গকের শিল্পে এটা দেখা গেছে 
যে, টাইটেনিষ্ণাম ধাতুর ব্যবহার নির্মাণ-ব্যয় 
কমাতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে তৈরি জিনিষ- 
গুপিকে ক্ষপ্ন-প্রতিরোধক, শক্ত এবং হাক্ষ। 
করবার প্রয়োজন হয়, সে সব ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম 
ব্যবহার করা ঘেতে পারে। 

আজকের মহাক।শ-অভিযানের যুগে টাইটেনি- 
নামের মত ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অনেক 
বেড়ে গেছে। রকেট ইত্যাদি প্রস্তুতিতে 
টাইটেনিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বর্তমানের 
রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে যতদুর সম্ভব 
হাল্কা, শক্ত, কক্-প্রতিরোধক ও তাপ-রোধক 
করবার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হওয়ায় 
টাইটেনিয়াম নিয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে। 
আমরা ভবিষ্তে মহাকাশ অভিযানের যুগে এই 
ধাতু সঘদ্ধে অনেক কিছু জানতে পারবো । 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


বাতাসের নাইক্রোজেনের সাহায্যে কষি- 
সার উত্পাদনের আয়োজন 
নাইট্রোজেন কষিসারের অন্ততম প্রধ।ন 
উপাদান। বাতাসে যে অফুরন্ত নাইট্রোজেন 
রয়েছে, তাকে কাজে লাঁগাবার একটি উপায় 
সম্প্রতি জনৈক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভা- 
বিতহয়েছে। আমেরিকার ন্তাশন্ত।ল ফাঁউণ্ডেশনের 
বৃতির সাহাষ্যে নর্থ ক্যারো লিন] বিশ্ববিগ্থালয়ের 
রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ জেম্ন্‌ পি. কোল- 
ম্যান নতুন অটজৈব যৌগিক পদার্থসমূহ নিয়ে 
গবেষণা করছিলেন। এই গবেষণা চাঁলাঁতে 
গিয়েই আবহমগ্ুল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের 
অভিনব পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফাউগ্েশন 
এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, স্বপ্পোক্লত রাষ্্রসমূহের 
পক্ষে এই আবিক্ষিঘ্া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 


মিঃ কোলম্যাঁন দেখেছেন, ছুটি যৌগিক 
পদার্থের সাহায্যে বাতাসের এই নাইট্রোজেন 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাতাসের শতকরা 
৭৫ ভাগই নাইট্রোজেন এবং রাসায়নিক দিক 
থেকে এই মৌলিক পদাঁথটি শিক্করিপ্ন অবস্থায় 
রয়েছে বলে মানুষ এটিকে বাতাস থেকে সংগ্রহ 
করে এযাঁবৎ কাজে লাগাতে পারে নি। নিক্রিয় 
অর্থে অন্ত পদার্থের সঙ্গে এটি সহজে যুক্ত হয় না, 
অর্থাৎ যৌগিক পদ্দার্থ গড়ে তোলে ন1। 


তবে অতিরিক্ত চাপ ও অতি উচ্চ তাপের 
সাহায্যে নাইক্রোজেনকে অন্ত পদার্থের সঙ্গে 
যুক্ত করে যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলা যায়; 
কিন্ত ত1 খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এপর্যস্ত এই ব্যয় 
রাহল্যের জন্তেই বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাঁজে 
লাগিয়ে নাইট্রোজেনযুক্ত কধষিসার তৈরি সম্ভব 
হয় নি। 


ফাঁউণ্ডেশন এই প্রপঙ্গে বলেছেন যে, ডাঃ 
কোলম্যাঁন প্রত্যক্ষভাবে বাতাস থেকে নাইট্রো- 
জেন সংগ্রহ করেন নি। একটি জটিল রাঁপায্ননিক 
প্রক্রিয়ার তিনি ইপিডিয়াম ও রেডিক্নামের 
সাহায্যে বাতাসের নাইট্রেজেন সংগ্রহের ব্যবস্থা 


করেছেন। এই নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাবার 
ব্যাপারে এই আবিষ্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ। 


ডাঁঃং কোলম্যান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 
বতাসের নাইট্রোজেন শুষে নিতে পারে, এরকম 
যৌগিক পদার্থের সম্ধানই হচ্ছে এই গবেষণার 
উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই পদার্থটি অস্ঘটকের 
কাজ করবে। যৌগিক পদাথটি বাতাঁষের 
নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করবার পর এ নাইট্রোজেন 
যাতে বাতাসের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে 
পারে তার ব্যবস্থ। করা হয়। তারই ফলে পাওয়া 
যায় আমোনিয়া | কৃষিসার উৎপাদনে আযমোনিয়া 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার কর! হয়। আযামোশিয়ার 
উতৎ্পাদনও খুবই বায়সাপেক্ষ ব্যাপার! কার- 
খানায় আমোনিয়! উত্পাদনের জন্তে ৯** ডিগ্রী 
ফারেনহাইট তাপ এবং প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৬৯৭৪ 
পাউও্ড চাপের প্রয়োজন হয়। 


বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে 
আযামোনিয়া উত্পাদন করবার যে পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হয়েছে, তাঁতে সমগ্র বিশ্বই কৃষি উৎপাদনের 
ব্যাপারে বিশেষ উপকৃত হবে । 


ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন ঘে, 
দু-জন বিদেশী গবেষকও বাতাসের নাইট্রোজেন 


গুষে নেবার মত যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবন করেছেন 


বলে গত বছর জানিয়েছিলেন । 


৪৮ জাম ও বিজান 


মোটর টানায়ের অবস্থ! নিরূপণের 
অভিনব পদ্ধতি 

মোটর গাড়ী বা এরোপ্রেনের চাকা অনেক 
সময় রাস্তাঘাটে চলবার কালে হঠাঁৎ ফেটে গিয়ে 
বিপদ ঘটিয়ে থাঁকে। চাঁকাঁটির অবস্থা কেমন, 
ত! ফাটবার উপযোগী হয়ে আছে কি না,তা 
আগে থেকেই জানবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায় 
উচ্চাবিত হয়েছে। 

মোটর গাড়ীর টাধারের সঙ্গে একটি ছোট 
রেডিও ট্র্যামিটার বা বেতাঁর বার্তা প্রেরণয্র 
ভুড়ে দেওয়া হয়। গাড়ীর গতি যখন কমে 
বা বাড়ে, তখনই চাকাঁর মধ্যে বাধুর চাপ ও 
তাঁপমাত্রার তারতম্য ঘটে। চশ্লস্ত গাড়ীর 
চাঁকাঁর বাযুর চাপ ও তাপমাত্রার যথ।বযথ খবর 
এই বেতার যঞ্জটি সরবর|হ করে থাকে । 

এই ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হবার পুর্বে গাড়ীর 
চল! বন্ধ হয়ে যাঁবার পর ইঞ্জিনিষারগণ প্রেসার 
গজ ও থার্মোইলেকর্টুক কাঁপল নামক বস্ত্রের 
সাহায্যে চাকার অবস্থা নিরূপণ করতেন। চপবাঁর 
কালে চাকার অবস্থা জানতে না পারলে চাঁকার 
প্রকৃত অবস্থায় সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। কোন 
টাক্ারের পরমাঁুর পরিমাপ করতে হলে ইঞ্জিনিযা- 
দের টাক্লারের ভিতরের বাঁযুর চাপ এবং টাঁধারের 
তাপমাত্রার পরিমাণ জানা! একাস্ত আবশ্তুক। 
আমেরিকার ওহিয়োর আকরনস্থিত বৃহত্তম রবার 
কারখানা গুড ইযাঁর আাগু রাবার কোম্পানী 
কর্তৃক এই নতুন ব্যবস্থ। উদ্ভাবিত হয়েছেস্্তারাই 
এই ক্ষুদ্র বেতাঁব যঙ্তরটি নির্মাণ করেছেন। 
মহ।কাশবাত্রীদের শব্দীরের অবস্কার খবরাখবর 


[ ২৭শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


এই বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রেরিত 
হয়ে থাকে। 


এই পদ্ধতিতে মহাকাঁশচারীদের কজিতে 
১৪ বুকে ক্ষু্র যন্ত্রটি বেধে দেওয়া হত । মহাকাশ" 
চারীর বক্কের চাঁপ, হৃৎপিণ্ডের কম্পনের মাত্রা, 
শ্বাস-্প্রশ্বাসের গতি ও দেহের তাপমাত্রার খবর 
এই যন্ত্র সরবরাহ কবে। হ্বত্ংক্রিপ্ন বাবস্থায় & 
সকল সংবাদ আবার ইলেকট্রনিক স্গেতে 
রূপান্তরিত হয় এবং বেতারযোগে প্রথিবীতে 
প্রেরিত হয়ে থাকে । 


মোটব গাড়ীর চাঁকার মধ্যে £য বেতার যন্রট 
জুড়ে দেওয়া হয়, তাও ঠিক এইভাবেই কাজ 
করে। মোটর গাড়ীর টা়!গেব ভালবের কাছে 
একটি ছোট্ট ইলেকট্রনিক প্রেসার গঙ্গ অথবা 
ট্াডিউসার লাগিষে দেওয়া হয। এই যঞ্জটি 
বাযুব চ|প সম্পর্ষে সকণ খবর বেতার যন্ত্রে 
সরবরাহ করে, আর এ বেতার যঙ্জে তাপমাত্রা! 
সগবরাহ করে চারটি থামিষ্টার। প্রত্যেকটি 
দেখতে একটি ছোট্র পিনের মাথার মত। তবে 
তাপ ও চ|পমান্বর খবরসমূহ ইলেকট্রনিক 
পদ্ধতিতে সাঞ্ষেতিক চিহে, রূপান্তরিত হয়। 
বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত সকল 
থবর এহদসংক্রাস্ত গবেষণাগাঁরের বার্তা গ্রাহক 
যন্ত্রে গৃহীত হনব এবং বৈজ্ঞ|নিক ব্যবস্থা অন্থপারে 
এই সব সংবাদ গ্রাফের আকারে কাগজে 
লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে । তাথেকেই ইঞ্জিনিয়ারের! 
টায়ারের অবস্থা নিরূপণ এবং নতুন ধরণের 
টায়ারের গুণ|গুণ পরীক্ষা করতে পারেন। 


ক্ষ 
দূ 
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কিশোর বিজ্ঞানীর দ্র 


জেণে বাখ 


আকম্মিক আবিষ্কার 


প্রয়োজনের খাতিরে মাগুষ চিন্তা করে, গবেষণা করে অনেক কিছুই আবিষ্কার 
করেছে-_কিন্তু কোন চিন্তা বা গবেষণা ব্যতিরেকেই আকন্মিকভাবে এমন বহু জিনিষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের কাহিনী খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক। 

তোমরা অনেকে হয়তে! জান-শ্যাকারিন নামে সাদা একটা দানাদার জিনিষ 
চিনির চেয়ে প্রায় পাচ-শ" পথণশ গুণ বেশী মিষ্টি । এক গ্রাস জলে সামান্ একটু স্তাকারিন 
ফেলে দিলেই জলট! মিষ্টি হয়ে যায়; কিন্তু পরিমাণে একটু বেশী হলেই জলটা তেতে! 
লাগে। গুড়, চিনি প্রভৃতির পরিবর্তে স্তাকারিন ব্যবহার কর! হয় বটে, কিন্ত এর 
কোন খাদক ব। পুষ্টিগুণ নেই। যাহোক, এই স্তাকারিন জিনিষটা আবিষ্কৃত হয়েছিল 
আকম্মিকভাবে। আবিফারের পূর্বে কেউ ধারণাও করে নি যে, চিনির চেয়ে এরূপ 
অসস্ভব রকমের মিটি কোন পদার্থ থাকতে পারে। 

ফালবার্গ নামে এক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী জন হুপ.কিন্স বিশ্ববিদ্ভ।লয়ে আলকাত.রা 
থেকে পাওয়া টলুইন নিয়ে একট! পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও সালা 
লাভ হচ্ছিল না। বিফলতার কারণ বুঝতে না পেরে ক্লাস্তভাবে একদিন তিনি খযে 
ফিরে এলে গৃহকর্রীকে কিছু খাবার দিতে বললেন। খাবার খেয়ে ওক্গুনি আবার 
লেবরেটরীতে যেতে হবে। খাবার আনা হলে তিনি সেই খালি ছাতেই খাওয়া 


৫ জান ও বিজান [২*শ বর্ধ, ১ম নংখ্য। 


নুর করলেন। কিন্ত এ কি ব্যাপার! চা, রুটি য| মুখে দেন--প্রত্যেকটাই অসম্ভব 
রকম মিষ্টি। মিটি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না-_ভাতে আবার এত বেনী মিগ্রি! 
গৃহকর্রীকে রাগতম্বরে ভৎসন! করতে লাগলেন। কিন্তু গৃহকত্রাঁ দুঢ়তার সঙ্গে জানালেন 
যে, তিনি তাতে মোটেই মিষ্টি দেন নি। 

তবে কি তার নিজের হাতেই কোন মিষ্টি জিনিষ লেগে রয়েছে? -7এই ভেবে 
তিনি হাতের আন্গুল মুখে দিয়ে দেখলেন-_-সতাই তো আঁছুল অসম্ভব মিষ্টি লাগছে! 
তহুক্গণাং ছুটে গেলেন লেবরেটরীতে । পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট যে সব রাপায়নিক পদার্থ টেবিলের 
উপর ছিপ, সেগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে একটির মধ্যে মিষ্টি স্বাদ পাঁওয়। গেল। এর 
ফলেই আবিষ্কৃত হলে স্তাকারন। 

আর একট! আকন্মিক আবিষ্কারের কথা বলছি। আজকাল সেলুলয়েড ঝ 
ব্যাকেলাইটের জিনিষের মত অথচ সেগুলির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল নানা রঙের 
চায়ের পেয়ালা, গেলা, বাটি, ফাউন্টেন পেন, ছাতার বাট, চিরুণী ও নান! 
রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। এগুলি কি থেকে তৈরি হয়_-জান ! 
এগুলি তৈরি হয় হুধ থেকে । ছুধ থেকে কেজিন ব। ছানা তৈরি করে সেই ছান। দিই 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জিনিষগুলি প্রস্তুত কর! হয়। কিন্তু হুধের ছানা থেকে যে এরূপ 
জিনিষ তৈরি হতে পারে, ত1 কেমন করে আবিফত হলো--জান? এটাও একট! 
আকম্মিক আবিষ্কার ! 

একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী ভার গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। টেবিলের উপর 
একট! পাত্রের মধ্যে বেশ খানিকট1 চিজ ( পণির ) রাখা ছিল। পণির অর্থাং চিজ যে 
ছানা ছাড়া আর কিছু নয়, তা বোধ হয় তোমর। সবাই জান। হঠাৎ টেবিলের উপর 
একটা বিড়াল এসে পড়লো। বিজ্ঞানীও সঙ্গে সঙ্গে তাড়। করলেন বিড়।লটাকে। তাড়া 
থেয়ে বিড়ালট। লাফিয়ে পালিয়ে যাবার সময় একট! বোতল উল্টে গিরে ভেঙে পড়লো 
এ চিজের পাত্রটার উপর । তখন কিছু বোঝা যায়ান। বোঝা গেল অনেকক্ষণ পরে, 
যখন দেখা গেল--পাত্রটার মধো চিজের পরিবর্তে রয়েছে হাতীর দাতের মত শক্ত একট! 
সাদ জিনিষ। 

কি হলো? দেখ! গেল, ওই উন্টে-পড়া বোতলটার মধো ছিল-ফর্মালডিহাহিড । 
কর্মযালডিহা্ড পাত্রের পণির অর্থাৎ কেজিনের সঙ্গে মিশে তাকে সাদা শক্ত দিনিষে 
পরিবতিত করেছে। এথেকেই গড়ে উঠেছে এই নতুন শিল্প । 


বাংলার প্রাচীন ও বৃহত্তম বিশ্ববিগ্ভালয় 

পশ্চিম বাংলায় এখন সর্বসমেত সাতটি বিশ্ববিষ্ভালয় আছে। সেগুলি হচ্ছে-- 
কলকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, উত্তর বঙ্গ, বধমান, কল্যাণী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ভালয় । 
এই বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাগীন ও বৃহত্তম হচ্ছে কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়। 
তাছাড়। কলকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় ভারতের এক বিরাট এতিহাসম্পন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়। 
ভারতের বহু খ্যাতনামা মনীষী, হয় এই ববশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র, গবেষক--নয়তে। 
অধ্যাপক ছিলেন। কাজেই বাংলার একটি সর্ধাঙ্গীন পরিচয় পেতে হলে- কলকাতা 
বিশ্ববিভ্ঠালয়ের কথাও জান। দরকার। 

কলকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে ১৮৪৪ কি ১৮৪৫ খৃষ্টাবে। 
কিন্ত তখন সে প্রস্তাব ইংরেজ সরকার অনুমোদন করেন নি। কিন্তু পরবরতাঁ দশ বছরের 
মধ্যেই ইংরেজদের মত বদ্লে যায়। ইংরেজ কতৃপক্ষ ১৮৫৪ খষ্টাব্ধের ১৯শে জুলাই 
শিক্ষা সম্বন্ধে এক শতটি অনুচ্ছেদ সমন্বিত এক বিধান-পত্র এদেশে পাঠান। তাতেই 
কলকাতায় একটি বিশ্ববিগালয় প্রতিষ্ঠার সাঁরবন্ত! স্বীকৃত হয়। 

বিলাতী কতৃপক্ষের নিদেশে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিষ্ঠালয়েয় নিয়মাবলী রচনার 

জন্যে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটিতে ছিলেন প্রসঙ্নকুমার 
ঠাকুর, রামগে।পাল ঘোষ, পত্তিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ও আরও কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী 
ব্যক্তি। কমিটি ১৮৫৬ খুষ্টাবে তাঁদের কাজ শেষ করে রিপোর্ট পেশ করেন। 

তারপর .১৮৫৭ খৃষ্টাব্ের ২৪শে জানুয়ারী কগকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন 
বিধিবদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই নতুন বিশ্ববিষ্ঠালয়টি জন্মলাভ করে। এই নতুন বিশ্ববিদ্াালয় 
লগ্ন বিশ্ববিভ্ালয়ের ধাচে গঠিত হয় এবং বিশ্ববিভ্ভালয়ের পরিচালক সভা! সেনেট নামে 
অভিহিত হয়। বড়লাট লর্ড ক্যানিং হন প্রথম চ্যান্সেলার, আর সুপ্রীম কোটের প্রধান 
বিচারপতি সার জেমস্‌ উইলিয়াম কলভিল হন প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার। প্রথম পরিচালক 
সভ। বা! দেনেটে চ্যান্সেলার ও ভাইম চ্যান্সেলীর সমেত মোট একচল্লিশ জন সদস্য 
ছিলেন। অতঃপর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কার্ধনির্বাহক সভা বা সিঙ্ডিকেট গঠিত হয় এবং 
নিথ্ডিকেটের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৫৮ খুষ্টাব্ধের ৩০শে জানুয়ারী। কলকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের প্রথম প্রবেশিক1 পরীক্ষাধার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪৪ জন। আর মে সময় 
প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি ছিল মাত্র পাঁচ টাক।। প্রথম বছর বাংল! ও সংস্কৃত পরীক্ষক 
ছিলেন পাত্রী কৃধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । তখন পরীক্ষকেরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন। 
প্রথম প্রবেশিকা! পরীক্ষায় ইংরেজী বাঁদে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফারসী, হিক্র, সংস্কৃত, 
বাংলা॥ হিন্দী ও উদর যে কোন একটি এবং ইতিহাস, ভূগোল, অন্ত ও বিজ্ঞান--এই 


৫২ জান ও বিজ্ঞনি [২৪শ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা 


কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিস্ালয়ের প্রথম রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত 
হন অধ্যাপক উইলিয়াম গ্র্যানেল। 

কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীনে প্রথম এল. এম. এন. পরীঙ্ষ। গ্রহণ কর! হয় 
১৮৫৭ সালের ২রাঁ মার্চ তারিখে । তখন এই বিশ্ববিষ্ভালয়ের সীমা ছিল সুদুর বিস্তৃত-_ 
পশ্চিমে লাহোর থেকে পূর্বে রেঙ্গুন পর্যস্ত; অর্থাৎ গোটা উত্তর ভারত ও ব্রহ্মদেশ এর 
আওতার মধ্যে ছিল। একালে এতট। বিরাট এলাক] নিয়ে বিশ্ববিদ্ভালয় গঠনের কথ। 
আমর! কল্পনাও করতে পারি না। 

কলকাতা বিশ্ববিালয়ের গঠনের পর ষোল বছর ধরে এর কাঁজকর্ম ভাড়াটে 
বাড়ীতেই চলেছিল। তারপর ভারত সরকারের সাহায্যে ১৮৭৩ সালে মেনেট ভবন 
নিমিত হয়। নির্মাণের জন্তে খরচ পড়ে ৪৩৫ লক্ষ টাকা । সিনেট হল নিমিত হলে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের যাবতীয় কাজ এখানেই হতে থাকে । দীর্ঘকাল ধরে এই সিনেট হলই 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্মকেন্দ্র ছিল। 

এরপর ক্রমাগত বিশ্ববিদ্ভালয় ভবন সম্প্রসারিত হতে থাকে । একে একে গড়ে 
ওঠে দ্বারভাঙ্গ। লাইব্রেরী ভবন, মাশুতোঁষ ভবন, হাঁডিঞ হোষ্টেল ও বিজ্ঞান কলেজ ভবন। 
দ্বারভাঙ্গার মহারাজার আড়াই লক্ষ টাক! দানে গড়ে ওঠে থারভাঙ্গ৷ ভবন। সার 
তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ ভবন নিম্াণের জন্যে যে জমি ও অর্থ দান করেন, তার 
মোট মুল্য পনেরো লক্ষ টাকা। রাসবিহারী ঘোষ মোট ২১:৪৩ লক্ষ টাকা দান করেন-... 
কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে । বোম্বাই নিবাসী প্রেম্ঠাদ রায়্ঠাদ কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঞালয়কে এককালীন ছুই লক্ষ টাকা দ্বান করেন। সেই টাকার সুদ থেকে 
প্রতি বছর উৎকৃষ্ট গবেষণ।-প্রবন্ধের জন্যে গ্রেমঠাদ রাকটাদ বৃত্তি দেওয়া হয়। এই 
বৃত্তি প্রথম লাভ করেন আশুতোব মুখোপাধ্যায়--১৮৬৮ সালে। দানবীর প্রণন্ন- 
কুমার ঠাকুরের দানের আয় থেকে স্ট্ি কর! হয় ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদ। 
এই পদ প্রথম লাভ করেন হাবাট কাওয়েল--১৮৭* সালে। এছাড়। আরও অনেক 
দাতার দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয় সমৃদ্ধ হয়েছে। 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেশ কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববি্ভালয় একটি পরীক্ষা- 
নিয়ামক কেন্দ্র রূপেই পরিচিত ছিল। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে এই 
বিশ্ববিষ্ঠালয় দেশের সর্বত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বীজ ছড়াচ্ছিল। কিন্তু পরে এটি 
উচ্ঠতম শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৭৫ সালে একটি আইন বলে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয় 'অনারেরী ডক্টর অফ ল' ডিগ্রী দানের অধিকার অর্জন করেন। 
ও বছরের সমার্তন উতসধে প্রথম এই ডিগ্রী দেওয়া হয় রাজ। সপ্তম এডোয়ার্ডকে। 
এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন ভর গুরুদান বন্দ্যোপাধা। 


তিনি উপাঢাধ ছিলেন ১৮৯* সালে। 


জাহক্ারী। ১৯৬৭ ] বাংলার প্রাচীন ও বৃহত্তম বিশ্ববিষ্ভালয ৫৩ 


কলকাতা বিশ্ব।বগ্য!লয়ে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেকগুলি বিভাগ বা 
ফ্যাকালটি আছে। এই সব বিভাগের মধ্যে আছে কৃষি, কলা, বাণিজ্য, শিক্ষা, 
ইঞ্জিনীয়ারিং ললিত কলা, সঙ্গীত, আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও পশু চিকিংস! 
বিভাগ । প্রতিটি বিভাগ ব1 ফ্যাকাঁলটির সভাপতিকে বলা হয় ডীন। ভারতবাসীদের 
মধ্যে কল। বিভাগের সর্বপ্রথম ভীন হন পাঁ্রী কৃঃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন শাস্ত্রে 
ডীন হন বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, চিকিৎস!-বিজ্ঞানে ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী 
ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে-সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর বিজ্ঞান বিভাগের 
প্রথম বাঙ্গালী ডীন হন--আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯১৭ সাল থেকে এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
ফরাসী, জার্সান, ইটালিয়ান, পতৃগ্বীজ, চীনা এবং তিববভীয় ভাষা শিক্ষার ক্লান সুরু 
হয়। এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষায় পাশ করে প্রথম মহিলা ডাক্তার হন কাদন্থিনী বস্ু। 

কলকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের দর্শনশান্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয় ১৯১২ সালে । ১৯২১ 
থেকে ১৯৪১ সাল পর্যস্ত এই বিভাগের অধ্য/পকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রখ্যাত 
দার্শনিক ও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডক্টুর সর্ধপল্লী রাধাকষ্চন। নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেস্ছট রামন ১৯১৭ সালে এই বিশ্ববিগ্ভালয়েই পদ্দার্থবিচ্যার 
অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানেই গবেষণ। চালিয়ে তিনি আলো বিকিরণ তত্ব 
'রামন এফেকউউ" আবিফার করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্তেই ১৯৩০ লালে নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 

কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামটি শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য 
সংগ্রহাগার | কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগারটিও বিশাল। প্রায় তিন লক্ষ গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থাগারে । 
১৯০৯ লালে বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রেসটি স্থাপিত হয়। »শত শত গবেষণা-পুস্তিক1 মুক্রিত 
হয়েছে এই প্রেসেই। এই প্রেস থেকেই শতাধিক বছরের পুরাতন ক্যালকাটা 
রিভিউ পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের বহু অমূল্য গ্রন্থরাজিও এই প্রেল থেকে 
প্রকাশিত হচ্ছে। | 

বাংলা, তথা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাত। বিশ্ববিস্ালয়ের 
অবদান অপরিসীম। 


অমরলাথ রায় 


কীট-পতঙ্গের কারিগরী দক্ষতা 


কীট-পতঙ্গ অতি সাধারণ স্তরের জীব--একথা আমরা প্রায় সবাই ভেবে থাকি। 
এদের সামাঞ্ধিক জীবন, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতৃহলও সাধারণতঃ 
কম। কিন্তু সব রকম কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। কোন কোন কীট-পতঙ্গের 
জীবনে বৈচিত্রাপূর্ণ এমন কিছু দেখ! যায় না, যা! সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। আবার এমন অনেক কীট-পতঙ্গ দেখা যায়-_-যাঁদের বিচিত্র চাল-চগগন, বাসস্থান 
আকৃতি-প্রকৃতি আমাদের কৌতৃহল স্থষ্টি করে। তোমাদের পরিচিত কয়েকটি কীট-পতঙগের 
চাল-চলন একটু চেষ্টা করলেই নিজের চোখে দেখতে পাবে। এখন কয়েকটি কীট-পতঙ্গের 
বিচিত্র কারিগরী দক্ষতার কথ বলছি। প্রধানতঃ বাসা নির্গাণেই এদের বিচিত্র ঝারিগরী 
দক্ষত| লক্ষ্য করা যায়। 

ঝুড়িপোক! বা কাটা-পোক1 তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে! এদের বাসা 
যদি দেখ, তবে অবাক ন৷ হয়ে পারবে না। কাটার মত আকৃতিবিশিষ্ট বাঁস তৈরি করে 
এর গাছের গায়ে লেগে থাকে । কাটাগুলির অগ্রভাগ সরু এবং গোড়ার দিক 
ক্রমশঃ মোটা হয়ে গেছে। রং সামান্য লালচে । কীটাগুলি মাঝে মাঝে ন। নড়লে 
বোঝবার উপায়ই নেই যে, সেগুলি প্রকৃতই গাছের কাট! নয়__এক রকম পোকার বাল! । 
ফাটার মত বাসাট! অত্যন্ত হাক্ক! এবং ফাপা এবং ভিতরেই বাসস্থানের অধিকারী 
বাস করে। এই সব পোকার মুখের অংশট। গাঢ় বাদামী রঙের এবং শরীরের বাদবাকী 

ংশের রং হাক্ক। বাদামী । 


এই সব পোকা তাদের মুখ দিয়ে খুব সরু স্ৃত1 বুনে কাটার মত আকৃতিবিশিষ্ট 
বাসা তৈরি করে। তার অপূর্ব কৌশলে গাছের ছাল থেকে সুক্ষ সুক্ষম লাল্চে রঙের 
টুকরা সংগ্রহ করে বাসার কাঠামোর সর্বত্র বসিয়ে দেয়। তখন আর আসল বা 
নকলের তফাৎ বুঝ! যায় না সহজে--মনে হয় গাছের কাটা। কাটা-পোক1 ব! ঝুড়ি- 
পোকারা খুব সাবধানী । তার! বাসা সমেত খাছের সন্ধানে ইতস্ততঃ চলাফেরা করে। 
তোমর] প্রশ্ন করতে পার, বালা সমেত পোকাট। চলাফেরা করে কেমন করে? 
ওদের মুখের সামনের দিকে ছুটি ধারালো ধাঁত সশড়াশির মত বাঁকানো । এই 
ধাকানো দাত দিয়ে গাছের ছালের এক স্থান কামড়ে ধরে আরেক স্থানে যায়। 
এর। গাছের ছালের সুক্ম অংশ ভক্ষণ করে। এক জায়গার খাবার ফুরিয়ে গেলেই 
জার এক জায়গায় খান্ধের সন্ধানে যায়। খাবার সময় বাসাঁটাকে চটচটে সুতার 
মত পদার্থের সাহাযো গাছের গায়ে কিছুক্ষণের জন্কে আটুকে রাখে । যে গাছে 
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এর| বাস করে তার সঙ্গে এদের যেন বন্ধুত্ব আছে বলা চল্লে। কারণটা! কি জান? 
কাটাপোক। যেমন গাছের ছাল কুরে কুরে খায়-তেমনি অসংখ্য লালচে কাট! প্রতিদানে 
গাছের ক্ষতকারক শক্রর প্রতিরোধে সাহায্য করে, অর্থাৎ এদের গাছের গায়ে দেখবার 
পর শত্রুর আর এগুতে সাহস হয় না। খেতে খেতে পুর্ণবয়স্ক হবার পর এরা 
বাসার মধ্যে পুত্বলীতে রূপাস্তরিত হয় এবং বাসাটা তখন এক জায়গায় শক্তভাবে 
আটকানো থাকে। নিশ্চল অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করবার পর পূর্ণবয়স্ক 
পতঙ্গে পরিণত হয়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আমে । যাযাবর মানুষ যেমন ঘরবাড়ী সঙ্গে 
নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, এরাও তেমনি বাড়ীঘর লঙ্গে নিয়ে চলে। নান! জাতের কাটা- 
পোকা বা ঝুঁড়িপোক] আমাদের দেশে দেখা যায়। বাচ্চ। অবস্থায় এর! যে রকম 
কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দেয়, পরিণত বয়সে সেরূপ দক্ষতা দেখ! যায় না। 


লতা-গুল্স ব৷ ঘাঁস-পাতার মধ্যে এক ইঞ্চির মত লম্ব। এক জাতীয় ঝু'ড়িপোক1 দেখ! 
যায়। এর তাদের বাসার উপরে দুর্বাঘাসের টুকৃর৷ স্বরে স্তরে সাঞ্জিয়ে রাখে । মনে 
হয় বাসার উপর যেন নক্সা একেছে। বাসাটাকে নিয়েই এর! হাটা-চল। করে। শ্ৃতার 
মত সরু লম্বাটে ধরণের এই ঝুঁড়ি-পোকা এভাবে শক্রর চোখে ধুল। দেয়। ন্ুপারী 
গাছের কাণ্ডে শ্বাওলার সাহায্যে অদ্ভূত বাসা তৈরি করে ঝুঁড়ি-পোকা শক্রকে প্রতারিত 
করে। শ্তাওলার টুক্রাগুলি জমাট বেঁধে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু শ্যাওলার 
টুক্রাগুলি ইতস্ততঃ নড়াচড়া করায় বোঝা যায় এগুলি কোন পোকার বাস! । 

জলে বিচরণকারী কয়েক জাতের ঝুঁড়ি-পোকা জলজ লতাপাতার সাহাধো বাস! 
প্রস্তুত করে। এই লব ঝুঁড়িপোকার আকৃতি অনেকটা শোমাপোকার মত। 
এরা দাতের সাহাযো অধচন্দ্রের আকারে পাতা কেটে নিয়ে--তা জলে ভাসিয়ে আর 
একট পাতার উপর নিয়ে আসে এবং আঠালো পদার্থের সাহায্যে পাত। ছুট। জুড়ে 
দিয়ে নীচের পাতাটিকে এঁ মাপে কেটে ফেলে । পোকাট। পাতার ভাজের মাঝখানে 
থাকে এবং পাতাট। ভেলার মত ভামতে থাকে । দরকার হলে এর! পাতার ফণক দিয়ে 
গড়িয়ে সাতার কেটে ভেসে বেড়ায় এবং বাদাটাকেও সঙ্গে নিয়ে চলে। কিছুদিন 
বাদে বাসার মধ্যে পুত্তলীর রূপ ধারণ করে যথাসময়ে গুটি কেটে পুর্ণবয়স্ক পতঙ্গরূপে 
বেরিয়ে আসে । 

নিমমস্তরের প্রাণীদের মধ্যে মাকড়সার জাল বোন! উল্লেখযোগ্য । দব জাতের 
মাকড়সার জালই যে দেখতে সুন্দর হয় তা নয়। কিন্তু কয়েক জাতের মাকড়সা অতি 
সুন্দরভাবে ধৈর্য রহকারে জাল বুনে থাকে এবং এই জাল বোনায় যথেষ্ট দক্ষতার 
পরিচয় দেয়। কোন কোন মাঁকড়ম। ইতস্ততঃ সুতা বিথিয়ে মাঝখানে গর্ভের মত ফাদ 
পেতে রাখে। শু 
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বোলতা, মৌমাছির চাঁক তৈরির ব্যাপার তোমর1 অনেকেই দেখে থাকবে! ভ্রমনের 
বাসা তৈরিও কৌশলও কম বিচিত্র নয়। বাস! তৈরির আগে এর। এমন পুরনো কাঠের খণ্ড 
নির্ধাচন করে, যা ফণাপ। অথবা যাতে লম্বা! গর্ভ আছে। তারপর বাস প্রস্তুতের মালন" 
মসল! সংগ্রহ করে আনে । সাধারণতঃ এর! গোলাপ বা এ জাতীয় কোন গাছের সবুজ 
পাতা 'ডিম্বাৃতির মত করে কেটে নিয়ে আদে। তারপর পাতাগুলিকে চুরুটের মত 
জড়িয়ে বাপ! বানায়। পাতার ভাজের মধ্যস্থলে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাদের 
খানের ব্যবস্থাও করে রাঁখে। প্রতিটি গর্ভের মধ্যে এরকম ৮।১*ট1 জড়ান! পাতার 
গুটি রেখে দেয় এবং প্রতিটি গুটির মধ্যেই একটা! করে ডিম থাকে । 

আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে থুথুপোকা নামে পরিচিত অতি ক্ষুদ্র এক তীর 
পতঙ্গ দেখা! যায়। এদের বাচ্চাগুলি নিজেদের দেহ থেকে ফেনার মত থুথু বের করে 
তার ভিতরে লুকিয়ে থাকে । ফেনার মত থুথুই এদের বাসা । গুবরেপোক] জাতীয় 
এক প্রকার পতঙ্গের বাচ্চাগুলি অপূর্ব কৌশলে বাসা তৈরি করে তার মধ্যে নিশ্চিন্তে 
বান করে। এর! ৫৬ ইঞ্চি পাতাকে মুখ দিয়ে মুড়ে স্থৃতার দ্বারা জুড়ে দেয়। দেখলে 
টুনটুনি পাখীর বাসার কথা মনে পড়ে। ক্যাডিস ফ্লাই নামে আমাদের দেশে কয়েক 
জাতের পতঙ্গ দেখ! যায়। এর। আকারে খুব ছোট এবং ছোট নলের মত বাসা তৈরি 
করে। কারে কারে! বান। আবার দেখায় ক্ষুদ্র(কৃতির শামুকের মত কুগ্ডলী পাকানো 

এক জাতীয় ক্ষুত্রাকার মথের বাচ্চা শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে 
বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে । গোলাপ, করমচা প্রভৃতি গাছের ডালপালা ব! পাতার নান! 
স্থানে কালে! রঙের এক একটি বিচিত্র পদার্থ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। বাড়ীঘরের দেয়ালে, 
আনাচে-কানাচে যেমন বুল থাকে, ঠিক দে রকম দেখতে । লম্বা গোলাকার এই অদ্ভুত 
পদার্থের চারদিকে এক ইঞ্চি ব! দেড় ইঞ্চি লম্ব। কতকগুলি শুকৃনো কাঠি আঠা দিয়ে 
আটকানে। থাকে । কাঠিগুলি জোরে টেনে তুলে নিলে খুব নরম একটি নলের মত পদার্থ 
বেরিয়ে পড়ে। নলট। ছি'ড়লে একট! ছোট মথের বাচ্চা! দেখ! যায়। এর! গাছের 
ছাল বা পাত। উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে । এর! দেহের আবরণের উপর ছোট 
ছোট ডালের টুক্র! দাত দিয়ে কেটে এনে চার দিকে বপিয়ে দেয়। বাঁষার পথট 
থাকে উপরের দিকে । এই অবস্থায় এর! দাত দিয়ে ডালপাল! কানড়ে ঝুলস্ত অবস্থান 
একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাঁয়। অবসর সময়ে এদের মুখের কাছে যে আল্গা স্থৃতা সঞ্চিত 
থাকে, তার সাহায্যে বেটার মত করে শক্তভাবে বাদ! ঝুলিয়ে রাখে । বুলস্ত বাসার মধ্যেই 
বাচ্চাটা গুণ্তলীর আকার ধারণ করে এবং পরে পরিগত মথে রূপান্তরিত হয়ে গুটি 
কেটে বেরিয়ে আসে । 

আমাদের বাড়ীঘরের দেয়ালে, বেড়ার গায়ে চি'ড়ে-পোক! নামে এক প্রকার 
পোক! দেখা যায়। এদের বাসা চি'ড়ের মত চ্যাপ্টা । . এর! থেমে থেমে চলে। 


জানুয়ারী, ১৯৬৭ ] প্রশ্ন ও উত্তর &$ 


বাসায় ছটা পথ আছে হুদিকে। এক দিকের পথ চলবার সয় বাধা পেলে অপর 
দিকের পথটাকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগায়। একদিকের মুখ বন্ধ করে দিলে অন্য 
দিকের পথ দিয়ে মুখ বের করে কাজ করতে থাকে । নলখাগড়া ব! বাশের বেড়ার 
গারে ছোলাপোক! নামে এক প্রকার পোকা দেখ! যাঁয়। এদের বাসার আকৃতি 
ছোলার মত দেখতে । ছোলার মত একট! সরু থলের মধ্যে খারা বাম করে। বেড়ার 
গায়ের অতি ক্ষুদ্র শ্যাওল। জাতীয় পদার্থ এর! উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে । 

কোন কোন পতঙ্গ পালকের টুকরা, ছোট আশ, ডিমের খোল সংগ্রহ করে 
সেগুলিকে এলোমেলোভাবে আট কে দিয়ে বাস! বানায়। ময়লার মত সেই বাসাটাকে 
সঙ্গে নিয়ে খাগ্ঠের সন্ধানে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। 


প্ীঅরবিন্দ বন্য্যোপাধ্যায় 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রঃ১। (ক) মেঘগর্জন, বিছ্বাৎ ও ব্জপাত কেন হয়? 
(খ) বজ্ঞ-বিহ্াতের উপকারিতা কি? 
লেবাপ্রিয় দাস 


ও 
নীহারেন্গু দাস 
প্রঃ২। (ক) রেডারকি? €খ) কবেএবং কে আবিষ্কার করেন? 


(গ) কিসে এর ব্যবহার হয়? 
সৌমেজনাথ গরকার 


ও 
সত্যশক্কর তুর 


উঃ১। (ক) যেঘগর্জন, বিহাৎ ও বজ্রপাত--এই সবগুলিরই কারণ হচ্ছে মেতের 
মধ্যে বিহ্যুৎ-শক্তির সঞ্চয়। মেঘকি ভাবে তড়িতাবিষ্ট হয়, এসম্বন্ধে অবশ্টা একাধিক 
মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রকৃত কারণ এখনও অজান!। অনেকেই লক্ষা কয়ে থাকবেন, 
বজ্জ বিহাৎসহ ঝড়বৃষ্টি হবার আগে একট! প্রচণ্ড গুমোট গরম অনুভব কর! হায়। 
ফলে নীচের বাতাস উপরের দিকে উঠতে খাকে। মেঘের জলকগাগুলি নাঁচে নেছে 
আসবার সময় এই উধ্বগামী বাধুর সঙ্গে ঘর্ষণে ভেজে গিয়ে ছোট ছোট অংশে বিড়ত্ত হয়ে 
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যায় এবং বঙ্গে সঙ্গে ভাড়তাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ছোট কথাগুলি নামতে নামতে প্রেমশঃ 
আয়ও ছোট হতে থাকে, ফলে তড়িতের পরিমাণও বাড়তে থ'কে। এক লময়ে 
অতি স্ষুত্র এই সব জঙলকণ! উধ্বগাসী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে আবার উপরে উঠে বায়। 
মেখের বিছাৎ-শক্তি আহরণের ব্যাপারে সিম্পনন গ্রবতিত এই মতবাদটিকে মোটামুটি 
মেনে নেওয়া হয়েছে । 


এভাবে পাশাপাশি বা উপরে-নীচে ছু-খণ্ড মেঘ বিপরীত-ধর্মীরূপে 
তড়িতাবিষ্ হতে পারে--অর্থাং একটি পজিটিভ ও অপরটি নেগেটিভ হবে। ফলে 
একটি আরেকটিকে আকর্ষণ করবে। পজিটিভ থেকে বিছ্বাৎ যখন নেগেটিভের দিকে 
চলতে থাকে, তখন পথের বায়ুকণা অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে 
আমরা ষলি বিদ্যুৎ চমকালে। ৷ আবার একখণ্ড মেঘই অনেক সময় অত্যধিক বিহ্যুৎ-ভাবাপনন 
হয়ে যায়। তার কাছে হয়তো বিপরীত বিহ্যুৎ-ধর্মী অন্ত কোন মেঘ নাও থাকতে 
পারে। এরকম অবস্থায় বিছ্াং-শক্তিসম্পয় মেঘটি ভূপুষ্ঠের উপর তার নিকটতম 
বস্তকে বিপরীত-ধমশ বিছুতের ছার আবিষ্ট করে; অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে বস্তুটি খুব উচু, 
যেমন--সুউচ্চ বাড়ী বা মন্দির ইত্যাদির চূড়া, তাঁল, নারকেল প্রভৃতি বৃক্ষ__সে বিপরীত- 
ধর্মী বিছ্যৎ-ভাবাপন্ন হয়ে যাঁয়। আকাশের বিদ্যুৎ তখন ভূপৃষ্টে নেমে আসেসারা 
পথকে আলোকিত করে। আমরা বলি রাজ পড়লো । 


বি্্যুৎই চমকাক বা বাজই পড়ুক--পথের বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে 
হঠাৎ প্রসারিত হবার চেষ্টা করে। ফলে প্রচণ্ড শব শোনা যায়। অনেক সময় 
এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে প্রতিধ্বনিত হতে হতে এই শব এসে আমাদের কানে 
পৌঁছায় গুরু গুরু ধ্বনিরপে । 


১। ( খ) প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বজ-1বহ্যৎ মানুষের উপকারে আসে। 
মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য । অনেকেরই জানা আছে 
যে, গাছের একটি প্রধান খাণ্ভ হচ্ছে নাইট্রেট এবং তার কিছুটা অংশ সে গ্রহণ করে 
বায়ুষণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিবতিত 
করতে সাহাধ্য করে আকাশের বিছ্বাৎ। প্রতিবার বিহ্াৎ চমকালেই বায়ুমণ্ডলের 
নাইট্রোজেন ও অঙ্গিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অল্পাইড গঠিত হয়। নাইটট্রক অক্সাইড 
বৃ জলের মাধাদে নাই্রক ও নারী আআসিডরূপে মাটিতে নেমে আলে । এনা! 
মাটির নাঝা প্রকার রাসায়নিক দ্রয্যের সঙ্গে গিশে বথাক্রমে নাইট্রেট ও নাইই্রাইট 
প্রন্থত করে। নাষ্টট্রাইট আবার এক জাতীয় ধাঁ উরিয়ার সাহায্ো নাইট্রেটে রূপান্তরিত 
হয়ে হাঙ্গ। এই মাইটট্রেটই গান গ্রহণ করে। হিসাব করে দেখা গেছে--গড়ে প্রতি 
২৪ ঘণ্টাঙ্ন ২৫৯১৯০* টন নাই ট্রক আপিড এইই প্রক্রিয়ায় তৈরি. হয়ে থাকে । 1! 
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উ;২। (ক) রেডার কথাটি আসলে কয়েকটি ইংরেজী শের আস্ঠাক্ষর নিলে 
গঠিত। মূল কথাটি হলে।--039010 1066০6102 2150 [২917817 অর্থাৎ বেতারের 
সাহায্যে কোন বস্তর অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয় । 


বেতার যন্ত্রের সাহাঁযষো শক্তিশালী ব্তোর-তরঙ্গ সন্ধানী আলো বা! সা্চলাইটের 
মত ঝলকে ঝলকে আকাশে প্রেরণ কর! হয়। সার্চলাইটের আলো ঘেমন কোন, 
কিছুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আমে এবং অপেক্ষমান দর্শকের চোখে পড়ে, রেডার 
থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গও তেমনি কোন বাধার সম্মুখীন হলে প্রতিফলিত হয়ে 
ফিরে আসে ও যন্ত্রের মধো ধর] পড়ে। এরপ তরঙ্গ প্রেরণ এবং গ্রহণই রেভারের 
কাজ। এথেকেই অতি অন্ন সময়ের মধ্যে প্রতিফলক বস্তর ( যেমন-_-বিমান, জাহাজ 
ইত্যাদি ) দূরত্ব, গতিবেগ, কোন দিকে যাচ্ছে-_ইত্যাদি সব কিছু নির্ণয় করা যায়। 


২। (খ) রেডার আবিষ্কারের জন্যে কোন বিশেষ লোকের নাম বা কোন বিশেষ 
সময়ের কথা বল। যায় না। রেডার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্দান--বহুলংখ্যক বিজ্ঞানীর 
দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রধানত; বুটিশ বিজ্ঞানীরাই এই ব্যাপারে 
অগ্রণী ছিলেন। 


২। (গ) সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই রেডার যন্ত্রের উদ্ভব ও উক্তি । 
রেডার আবিষ্ষারের ফলে অতকিত আক্রমণের সম্ভাবন। একেবারে দূর হয়েছে। 
শক্রপক্ষের বিমান একটিই থাকুক বা এক ঝাঁকই থাকুক--মনেক দূর থেকেই 
তাকে রেডারের কাছে ধরা দিতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হবে গোলন্াজ 
বাহিনী । ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রের উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল বিমানধ্বংসী 
কামানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। লক্ষ্যভেদর একেবারে 
'নিতল, এর জন্যে আলাদা কোন কামান-চালকের প্রয়োঙগন হয় না। আজকাল 
বিমানগুলিতেও রেডার বসানো হয়েছে। শবক্রপক্ষের বিমান ধর! পড়ে মিব্রপক্ষের 
বিমানবাহিত রেভারে। নুরু হয় গোসাগুলি বর্ণ। এছাড়া টহলদার বিমানগুলি 
সহজেই শক্রুপক্ষের জাহাজ, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি ধ্বংস করতে পারে। বোম! 
ফেলবার নুবিধার জন্যে রেডারের এত উন্নতি হয়েছে ধে, নির্দিষ্ট শহর: মেঘাচ্ছন্ন বা 
কুম্াশাচ্ছন্প যাই হোক না কেন, কোথায় কারখানা, সেতু বা বড় রাস্তা. ইত্যাণি 
আছে, মানচিত্রের মতই বোম।রু বিমানের রেডারে তা ধর! পড়ে । জঙ্গযুদ্ধেও রেডার 
সমপরিমাণ কাধকরী। জাহাজ দৃর্িগোচর হবার আগেই রেডারের সাহায্যে তাকে 
রঃ করা যায়। 


শান্তিকামী মানুষ প্ীঘই দেখলো, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের, ক্যাশ 
কাজেও রেডারকে ব্যবহার কর! যেতে পারে।  জদামরিক- বিমান 'অবতরংণের হক 


*৯ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


রেঙার আজ অপরিহার্য । মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছয় বিমান-বন্দরের কাছে এসে 
চালক নিজের অবস্থান ঠিক করতে পারে না। নীচে থেকে রেডারের সাহাধো 
সেট! জেনে নিয়ে তাকে বেতারের মাধামে জানানে! হয়। তখন চালক বিধানটিকে 
নিরাপদে নামিয়ে নিয়ে আসে। আজকাল চালকের সাঁহাধা ছাড়া সম্পুর্ণ বয়ংক্রিপ্নভাবে 
রেড়ারের সাছাধ্যে বিমান নামিয়ে আনা সম্ভব। জলপথেও রেডার নাবিকদের 
প্রধান সহায়। জলকণাবাহী মেব থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় বলে 
জবহাওয়! পর্যবেক্ষণের কাজেও রেডার অপরিহার্ধ । এছাঁড়। মহাকাশধান, উদ্কা, উপগ্রহ 


প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণার কাজেও রেডার বাবহার কর! হচ্ছে। 
দীপক বন্থু 


শোক-সঞ্বাদ 
অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য 


এবং মাঁতাপ্ নাম ভখতারিশী দেবী। তিনি 
পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান! ইহাদের কৌলিক 
পদবী ছিল খুখোপাধ্যায়। 

অধ্য।পক আঁচার্ষের শৈশবের শিক্ষার্গ হুতরপাত 
ইয় কুদ্রপুরের চিস্তামণি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় । 

পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিনা তিশি 
কণিকাতার সেন্টাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে 
এনট্রাজস পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হুন। সেন্টাাল 
কলেজিদ্েট স্কুলের শ্রছ্ধের অধ্যক্ষ দার্শনিক 
ক্ষুদিরাম বন্ধুর সান্গিধ্য অধ্যাপক আচার্ষের 
জাবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অধ্যাপক 
আঁচাধের চরিত্র চাঁজ-চলনে সরলতা এবং 
কর্মজীবনে সঠিক পথ নির্বাচন, দৃঢ়তা প্রভৃতি 
গুধাবলী অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বন্গুর আদর্শের প্রভাবে 
গড়িয়া! ওঠে। 

১৯*৮ সালে জেনারেল আযসেমরি ইনকিটি" 


কলিকাত! বিশ্ববিস্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 
প্রাক্তন অধ্যাপক সুণীলকুমা'র আচার্য গত ২৮শে 
ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে তাহার শ্ামবাজারস্থিত 
বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। 





অধ্য।পক সুশীলকুমার আচার্য 


অধ্যাপক আচার্ধ ২৪ পরগণ! জেলার বলির- 


ছাট ফ্কুমার রুতরগুর গ্রামে ১২৯৪ বঙ্গাঝের ?ই 
ভাঞ্ (ইং ২৩শে অগাষ্ট, ১৮৮৭ খুষ্টাব ) জন্মগ্রহণ 
কয়েন। ছার পিতার নাঘ ঘনমালি আঁচার্ধ 


উশন হইতে প্রথম বিভাগে এফ, এ. পরীক্ষার 
উতভীর্ণ হন এবং পদার্থ ও রসায়নবিষ্তায় ডাধ-বৃ্থি 
ও সারদাপ্রসাদ পুরশ্।(র লা ফয়েন। 


জায় রী, ১৯৬৭ ] 


১৯১৭ সালে স্বটিশচার্চ কলেজ হুইতে তিনি 
ডিষ্টিংশনসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উততীর্দ হুন। 
ক্টিশচার্চট কলেজে তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপকদের 
(আাবচজ্জ ঘোষ, গোরীশন্কর দে, বরুপকুমার 
দত, মন্মথনাথ বনু ) সংস্পর্শে আসেন। তাহাদের 
প্রতাবও অধ্যাপক আঁচার্ষের শিক্ষার প্রতি 
অঙ্জরাঁগ বৃদ্ধির একটি কারণ। 


১৯১২ সালে প্রেলিডেন্সি কলেজ হইতে 
প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীর স্থান অধিকাঁর করিয়া! 
এম. এস-সি. পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্য 
গদক লাত করেন। 


প্রেসিডেপী কলেজে তিনি আচার্য জগদীশ 
চর, আচার্য প্রফুল্পচজ্জ, ডইউর দেবেস্রনাথ মল্লিক, 
ডক্টর সি. ডব্লিউ, পীক, ই. পি. হারিসন। এইচ. 
আর. জেম্স্‌ প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন 
এবং শিক্ষাঁজগতে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্ত 
অনুপ্রাণিত হুন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটে পদের 
জন্ত নির্বাচিত হইয্লাছিলেন, কিন্তু সেই পদ 
প্রত্যাখান করেন। ১৯১২ সালের ভুলাই মাঁসে 
তিনি পদার্থবিস্কায় পালিত রিসার্চ স্কলার 
হিসাবে নিবুক্ত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 
আচার্য জগদীশচশ্ত্রের অধীনে অনারেরী রিসার্চ 
আ্যাসিষ্্যা্ট হিসাবে কাজ করেন। 

১৯১২ সালের নতেম্বর হইতে ১৯১৪ সালের 
এপ্রিল পর্যন্ত প্রেনিডেন্সি কলেজে তিনি পদার্থ” 
বিস্তার লেকৃচারাঁর-ডেমনষ্রেটর হিসাবে কাজ 
করিক্লাছিলেন | ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৬ 
সালের প্রথম ভাগ পর্যস্ত তিনি কলিকাতার 
মিটি কলেজের লেকচারার ছিলেন। 

১৯১৬ সালে প্রথম কলিকাত। বিশ্ববিস্বালয়ে 
সার আগুতোব মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানে পোষ্ট- 
গ্রাচুযেট ক্লান চালু করেন। 

১৯১৯ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্বধিদ্তালয়ের 


পোক-সংবাদ ৬১ 


বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিষ্তার লেকৃচারাঁর নিযুক্ত 
হন। ইহা ছাড়াও অধ্যাপক আচার্য ১৯১৬- 
১৯৫* সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালগ্নের ট্যাবুলেটর, 
প্রশ্নকর্তী ও পরীক্ষক ছিলেন! পদার্থবিস্কার 
লেকচারার থাঁকিবার সময় ১৯৩*-৩১ সাল পর্যন্ত 
তিনি কপিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের পোষ্ট-গ্রা্ুত্নেট 
বিভাঁগের অস্থায়ী সেক্রেটারী ছিলেন। 

১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যস্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের ডেপুটেড স্পেশাল অফিসার ছিলেন। 
এই সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়, পোষ্ট- 
গ্রাস্ুয়েট বিভাগ প্রতৃতির আধিক বিষয়সমূহ 
তদারক করিতেন। স্পেশাল অফিসার থাকিবার 
সময় তিনি ১৯৪৯-৫* সাল পর্যন্ত পোষ্ট-গ্রাজুয্নেট 
আর্টস আযাণ্ড বিজ্ঞান বিভাগের সেক্রেটারীর 
দাক্িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫ সালে অধ্যাপক 
আঁচার্য কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে অকসর 
গ্রহণ করেন । 

অধ্যাপক আচার্য ১৯৯ সালে শ্রমজীবী 
শিক্ষা পরিষদ' স্থাপন করেন। তিনি রামমোহন 
লাইব্রেরী, ইত্ডিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি, 
সায়ে নিউজ আসো সিয়েসন, অল বেঙ্গল কলেজ 
আযাগ্ড ইউনিভারসিটি সমূহের টিচার্স আযসোনিয়ে- 
সন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 
আজীবন সদণ্চ ছিলেন। কিছুকাল তিনি বিজ্ঞান 
পরিষদের কর্মসচিব ও কোষাঁধ্যক্ষও ছিলেন । তিনি 
পার্ক ইনষ্রিটিউশনের দভাপতি ছিলেন। ১৯১৬-১৯২* 
সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারী 
এডুকেশন কমিটির সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত 
তিনি ইত্ডিক়ান আপসোসিয়েশন অব দি সায়েজ, 
অল ইত্ডিয়! এডুকেশন 'ল সোসাইটি, দুনীতি শিক্ষালয 
এইচ. ই. স্কুল (ফর গালস), কেশব আ্যাঁকাডেমি, 
সেন্ট াল কলেজ আযাওড কলেজিগ্পেট ন্মুল। আরবান 
ইনইীটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স 
ুক্ত ছিলেন। 


বিবিধ 


ক্লশত।বায় আচার্য জগদ্দীশচন্দ্রের রচনাবলী আচার্য জগদীশচঙ্তের রচনাবলী সেই গ্রন্থমাপার 

বিশ্বধ্যাত বিজ্ঞানী আঁচার্য জগদীশচন্ত্র বন্ধুর অস্তভুক্ত। এই গ্রস্থমালায় অন্ঠান্ত বিশ্ববিজ্ঞানীদের 
বৈজ্ঞ/নিক রচনাবলী ছুটি থণ্ডে রুশ তাষায় মধ্যে রয়েছেন নিউটন, ফ্যারাঁডে, আইনই্টাইন 
অনুদিত হয়ে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রমুখ জগত্বরেণ্য বিজ্ঞানীগণ। আচার্য 
প্রকাশিত হয়েছে । কলকাতায় আগত সোভিছ্বেটে জগদীশচঙ্্রের গ্রশ্থাধলী বিশিষ্ট সোভিক্পেট 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. এম, সিম্যুখিন গত বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুদিত হয়েছে। এই অন্থু- 
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ইউ, এস. এস. আর. বিজ্ঞাঁন আযাকাঁডে মির পক্ষ থেকে ম্কোর লুমু্া বিশ্ববিগতাল্বের 
উত্ভিদবিগ্কার অধ্যাপক এ. এম. সিম্্াথিন রুশ ভাষায় লিখিত 
আচার্য জগদীশচন্্র বন্থর পুগ্তকাঁবলী বসু বিজ্ঞান মন্দিরের . 
ডিরেকউটর ডাঁঃ ডি, এম. বন্গুকে উপহার দিচ্ছেন | 


৩*শে নভেম্বর বন্থ বিজ্ঞান মন্দিরের ৪৯তম বাঁদকমণগ্ুলীর মধ্যে অধ্যাপক সিঙ্াধিনও 
প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকতণ ডাঃ রয়েছেন 1 ্‌ | ক 
দেবেজ্মমোহন বন্ধুর হস্তে এই গ্রন্থ ছুটি আশ্ঠ্ঠাসিক- ড1ঃ বহুর হস্তে আচার্য জগদীশচচ্রের গ্রন্থাবলী 
ভাবে অর্পণ করেন। অর্পণকালে অধ্যাপক সিঙ্গাখিন বলেন, *বিখ্যাঁত 
সোঁভিয়েট বিজ্ঞান আযাকাডেমি বতমানে তারতীয় বিজ্ঞানী 'জগদীশগগ্রের বিজাঁন-্জগতে 
যে “চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রশ্থমালা প্রকাশ করছেন) অব্দানের বিয়ে সোতিয়েট বিজ্ঞানীরা অত্যান্ত 


জাহুয়ার, ১৯৬৭ ] 


সজাগ। বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন দিকের 
দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশচন্ত্র। 
তাঁর আবিষ্ভত পথে আজ বচ সোতিষেট 
বিজ্ঞানী গবেষণার কাজ করে চলেছেন | আযাকা- 
ডেমিসিয়াঁন তি মিরিয়াঁজেফ, হোঁলোদনি, ভেদেনপ্থি, 
তোপচিয়েফ, পোঁপোফঃ লেবেদেফ ও হেক্কেল 
প্রমুখ খ্যাতনাঁমা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের লিখিত 
জগদ্দীশচন্ত্রেরে আবিফষার সম্পর্কে এপর্যস্ত 
৩০টি নিবন্ধ পুগ্তক সোভিগ্বেটে ইউনিয়নে 
প্রকাশিত হয়েছে। “চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রন্থ- 
মাল।য় এশিয়া । আফ্রিকা! ও ল্যাটিন আমেরিকার 
দেশগ্ুলি থেকে একমাত্র আঁচার্ধয জগদীশচন্ত্ 
বন্থুর রচনাঁবলীই যে প্রকাশ কর হয়েছে, তা 
এই অসাধারণ তারভীয্ব বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার 
প্রতিই সোভিয়েটের মহান শ্রদ্ধা্ধ্য | 
রুশ ভাষায় জগদীশচন্দ্র রচনাবলী কৃতজ্ঞচিতে 
গ্রহণ করে' বনু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকত ডাঃ 
বন্থু বলেন_- এই গ্রস্থাবলী প্রকাশের দ্বার 
বিজ্ঞানের প্রগতির পথে ভারত ও 'সোভি্েট 
সহযোগিতা আরও বধিত হবে বলে আমর! মনে 
করি। আমি আশা করি, জগদীশচন্রের 
উদ্থিপ-বিজ্ঞানের গবেষণাঁধারাঁর আর একটি 
গীঠস্থান হয়ে উঠবে মে! এবং সোভিক্লেট 
বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার কাজকে আরও এগিয়ে 
নিক্ে বাঁবেন।ঃ | 
এই অনষ্ঠানে কেন্্ীষ বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প 
পসংগ্থার অধিকত ডাঃ আখ্বারাম ২৮তম আচার্ধ 
জগদীশচন্দ্র বনু প্মারক-বভ়ৃতা প্রদান করেন। 
বছ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-অধ্যাপক ও 
বিজ্ঞানাস্থরাগী উপস্থিত ছিলেন | 


পারমাণবিক বিষত্ব বটিকা 


'তাইপে খেকে রটার কর্তৃক প্রচারিত এক. 
সংবাদে প্রকাশ--নেগৌলিয়নের চুল নিয়ে অন্তর 
যে গবেষণা চলছেন তাঁরই সহায়তার কুওমিকৎ 


বিবিধ 


৬৩ 


চীনের একজন বিজ্ঞান পারমাণবিক বিকিরণের মুখে 
আত্মরক্ষার উপযোগী একটি ওযধ উৎপাদনের 
মূলত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। 

ওঁধধটির নাঁম পসিসটিন। মাগুষের চুল থেকে 
এক পাউওও এই ওধধ বের করে আনতে খরচ পড়ে 
মাত্র আড়াই ডলাঁর। 

আবিষ্কারক কুওমিটাং চীনের রসায়নবিদ্কা 
আযকাঁডেমির ডিরেক্টর ডাঃ ওয়েই বলেন? ছু-এক 
গ্র্যাম সিসটিন খেয়ে ফেললে আধঘন্টা পর্যস্ত 
পারমাণবিক বিকিরণ কোন ক্ষতিই করতে পারবে 
না। 

পারমাথবিক বোমার আক্রমণকালে আশ্রর়- 
স্থলের দিকে ছুটে যাবার আগে সিসটিন সেবন 
বিধেয়। 

মানুষের চুলে আমের্নিকের পরিমাণ দেখে 
তাঁর জ্ঞানেরও পরিমাপ করা সম্ভব বলে খে 
বৈজ্ঞানিক তত্ব রষেছে। তাথেকেই আমি মানুষের 
চুল নিয়ে গবেষণ! সুরু করি। 

বাণ্তবিক, নোপে।লিয়নের চুলে মাত্রাধিক 
আসে্নিক ছিল বলে হালে প্রমাণিত হয়েছে। 
জ্ঞানী-গুণীদের চুলে যে আপসের্নিক একটু বেশী 
থাকে, সেট! আজ প্রমাণিত সত্য । 

চুল নিয়ে গবেষণা করতে গিদ্দে সিসটিনের 
সন্ধান পেলাম, য! পেটে থাকলে অস্্রতঃ আধথঘণ্টা 
পারমাণবিক বিকিরণ-বিষ দেহে ঢুকতে পারবে লা। 

সিসটিন থাগ্চ হিসাবেও বলকারী হবে। 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম 
অধিবেশন 
ওর! জানুয়ারী হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
৫৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন 
করেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিযা গান্ধী। এই. 


''অধিতৈশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ ফছেন 
'অধাপক টি, আর, শেযাজি। ৫ 


এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা 


১। বিধুপদ মুখোপাধ্যায় €। মোহাঃ আবু বাকৃকার 
চিত্তরঞ্জন স্তাঁশনাল ক্যান্স।র রিসার্চ সেন্টার পোঃ ও গ্রাম--কলিঠ! 
৩৭১ এস. পি. মুখাজাঁ রোড, ভায়া--নলছাঁটি 
কলিকাতা জেলাস্ম্বীরভূম 
৬। শ্রীঅমরনাথ রায় 


২। শ্রীমৃড্যুপ্জয়প্রসাদ গুহ 
+1/১, ইন্ত্রবিশ্বাস রোড, 
কলিকাত1-৩৭ 


9/7-99 
০0014 
০জা 19950 96616100612 


৩ দেবব্রত চট্টোপাধায় ৮,০. [102198001 


গণিত বিভাগ, 11101797081 
লাহিড়ী কলেজ, ৭ জ্ীত্মরবিন্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিরিমিড়ি, ৫ ও ৭, নেতাজী স্ুতাষ রোড, 
& | মণীজনাথ দাঁস ৮। দীপক বনু 
“সাধনালয়" ইনাষ্টটিউট অব রেডিও ফিজিক্স আযাগ্ 
পুরুলিয়া রোড, ইলেকট্রনিক্সঃ বিজ্ঞান কলেজ, 
রচী | কলিকাতা”৯ 





চিপস াারাহারতারাররারররাহাইারারেরারাররররাররারোরারারহাাউ 
সম্পাদক--প্রীগোপালচক্া ভট্টাচার্য 
উদেহেজনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২)১, আচাধ পাযুযচজ্জ রোড হইতে প্রকাশিত এবং গগপ্রেশ 
৩৭৭ বেশিষাটোলা। লেন, কলিকাতা! হতে প্রকাশক কতৃক হরি 





টান & 


বিশতিবর্বা 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ 





বিষ্টা 


বাপ্পি পালা পাত ০ পিপিপি 5 নান পা কর ও ॥ প্র 1২৮৯ 


দ্বিতীয় মংখ্যা 





ফুয়েল সেল বা স্বালানী-কোষ 
প্রীবীরেজ্জকুমার চত্রবর্তণ 
কুদ্েল সেল জিনিষটা কি? আলোচনা করবো। প্রথম দেখা যাঁক, ফুয়েল বা 


ফুয্নেল সেল বা জালাঁনী কোষ হলো! বিদ্যুৎ 
উত্পাদনের এক প্রকার নতুন উন্তাবিত ফৌশল। 
বিছ্বাৎ উৎপাদনের জন্তে সাধারণত: ছুটি কৌশল 
ব্যবহার করা হয়; বখা--( ১) ফুগ্নেল ব1 জালানী 
পদার্থ ( অর্থাৎ কন্ধলা, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি) 
পুড়িক্কে তার তাপের শক্তিতে ডায়নাষো বা 
জেনারেটর চালিয়ে। (২) ইলেকটিক সেলবা 
ততিৎ্-কোধের সাহাখ্যে ( ঘেমন ট6 লাইটের ড্রাই 
সেল, ষ্টোরেজ সেল প্রভৃতি) রাসায়নিক বিক্রিয়া 
ঘটিয়ে। এই ছুটি পদ্ধতির সমহ্বপ়ে তৈরি হয়েছে 
আধুনিক ফুয়েল ' সেল এর ফলে শক্তির অপচয় 
গু রিচ্যুৎ উৎ্পাগীনের ব্যয় উভয়ই হাস পাবে। 
দ্যাপারটা €বাষাবার অক্টে জামরা খাপ ধাপে 


আঁলানী পুড়িয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপয় হ়। 


জ্বালানী পুড়িক্ে বিদ্যুৎ 

কোন জালানীঃ ধেমন--কঞ্ণল! পুড়িয়ে যে তাঁপ 
গাওয়] ধায়, তার সাহায্যে প্রথমে বাম্প উৎপন্ন 
করণ হয়। এইবান্পের সাহায্যে বাঁ্পচক্র ঘোরানো 
হয়। ঘূর্ণায়মান বাম্পচক্রে জেনারেটর যুক্ত করে 
বিছ্যুৎ উতৎপন্ন কর ছয় 

জালানী ধন পোৌঁড়ে, তখন তাঁও একটি 
রাসায়নিক বিক্রিয়া । কয়ল। ঘখন পোড়ে, তখৰ 
করলার কার্ধনের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন ধুর 
হয়-“রাঁপায়নিকের ভাষায় তাকে কার্ধনের জীরপ 
(9%119097) বলা যায়। এই 'বিকিগাঁর স্ধগ 


ডঠ 


কার্ধন-ডাইঅন্সাইড গ্যাস উৎপর হয় এবং 
সেই সঙ্গে প্রচুর রাসায়নিক শক্তি ছাড়া 
পায়। এই শক্তিই তাপের আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

আলানীর মধ্যেকার রাসায়নিক শক্কি প্রথমে 
তাপের আকারে প্রকাশ পার, তারপর সেই 


(১) 





উদ্দাম ও বিভা 


জালানীর দহুন অর্থাৎ জারণ (05810950017) হলো 


| ২০শ বধ, ২র সংখ) 


তাপকে বাজ্দের চাঁপ-শক্কিতে পরিণত করা হন্ন। 
এক্সপর বাম্পের চাঁপে যখন বাম্পচক্ক ঘোরে, তখন 
উৎপন্ন হয় যান্ত্রিক শক্তি এবং বাম্পচক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত 
জেনারেটর ঘুরে এঁ যাস্ত্রিক শক্তি বিছ্যুৎ-শক্রিতে 
পরিণত হয়। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইভাবে 
দেখানে! যেতে পারে” 


(২) 





জালান »» রাসায়নিক 
[ রাসায়নিক পদার্থ ] (»" রাসাক্নিক বিক্রি ) শক্তির মুক্তি 
( 7 সি শক্তি) ( -»তাপশক্তি ) 
্ রি প্রান তাপের পাহাযো 
৮ || জল ফুটিয়ে বাস্প 
দি | উৎপন্ন করা হলো 
* $ 
(6) বাম্পচক্রে সংযুক্ত (৪) (৩) 
বিছ্যৎস্পক্ি “€--৮- -শ ঘৃরণনি-শক্কি ঘাচ্পের চাপে বাম্পের শক্তি 
জেনারেটর ঘুরছে ও 4 
বিছ্যৎ উৎ্পর় হচ্ছে - "*(যাস্ত্রিক শক্তি) বাম্পচক্র খুরছে  ( স্চাঁপশক্তি) 


এই পদ্ধতিতে পাঁচটি পর্যায় আছে এবং তার 
পঞ্চম পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। মধ্যের 
তিনটি পর্যায়ে (অর্থাৎ ২ম, ওয় ও ৪র্থ পর্যায়ে) শক্তির 
অপচয় হয়। ২য় পর্যায়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, 
তার একটা ঝড় অংশ নানাভাবে নই হয়ে যায়; 
ওম পর্যায়ে উৎপন্ন বাম্পের সবটুকু শক্তিকে বাম্পচক্র 
ঘোরাবার কাজে ব্যবহার করা বায় নাঃ চতুর্থ 
পর্ধান্ছে জেনারেটরের ভিতরকার নানারকম বাঁধা- 
বিদ্বের ফলে বাষ্পচক্রের সবটুকু যান্ত্রিক শক্তি বিছ্যাৎ" 
শক্তিতে পরিণত হয় না। দেখা গেছে, 
এভাবে শক্তির অপচয় হবার ফলে শেষ পর্বস্ধ 
আালানীর মধ্যেকার মোট রাসায়নিক শক্তির তিন 
ভাগের দুভাগ বা তারও বেশী নই হয়ে খায়, মাত্র 
$ ভাগ ঘা তারও কম অংশ বিছ্বাৎ-শক্কি হিসাৰে 
পাঁওয়। বায়। বড় বড় তাপ-বিদ্যতৎ্ৎ উৎপাদন 
কেজে শতকর! ৩৫ ভাগ পর্যন্ত তাপ-শক্তিকে 
বিদ্যুৎ হিসাবে পাও! সত্ব 


স্বতাবতঃই প্রশ্ন ওঠে-যদি মাঝের তিনটি পর্যায় 
বাদ দিয়ে কোন কৌশলে জালানী থেকে সরাসরি 
বিদ্যুৎ উৎপক্ন করা যেত; তাহলে শক্তির এত 
অপচয় হতে! ন1। আালানী-কোষে ঠিক তাই 
করা হব | ফলে জ্বালানীর মধ্যেকার মোট 
রাসায়নিক শক্তির শতকরা 4 ভাগ বা আরে! 
বেশী বিদ্যুতে পরিণত হয়। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব 
হন? সেটা বুঝতে হলে তড়িৎ*কোষে কিভাবে 
কাজ হয়, ত1 আগে জানা দরকার । কেন না, 
তড়িৎ-কোঁষের মধ্যেও রাসায়নিক শক্তিকে 
সরাপরি বিছ্যাতে পরিণত কর! হয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ একটা সাধারণ প্রাথমিক তড়িৎসকোষের 
কার্ধপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোঁচন। কর বাক। 


তড়িৎ-কোবে বিদ্যুৎ উত্পাদন 
একটি সাধারণ প্রাথমিক তড়িৎসকোষ এভাবে 
টতরি হয ং-একটি কাঁচের গার কিছুটা খু 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ) 


সালফিউরিক আযাপিভ রেখে তামা এবং দস্তার 
ছুটি পাত বা দণ্ড এ আযাপিডের মধ্যে পরম্পর থেকে 
কিছু দুরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখ! হয়। এবার 
পাত ছুটির নীর্ষদেশ ছুটি তামার তাঁর দিয়ে যোগ 
করে দিলে এ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত 
হতে থাকে ( ১নং চিত্র ভ্ুব্য )। 

কিন্ত কেন এই বিছ্যুৎ প্রবাহিত হয়? এর 
কারণ তাঁমা! এবং দস্তার দণ্ড ছুটি যখন আযাঁপিডে 
ভুবানো হস, তখন উভয় দণ্ডের সঙ্গেই আসিডের 


ফুয়েল সেল বা আলানী-কোব 


৬4 


এই উভয় দণ্ডের শীর্ষদেশ ছুটি যোগ করে দিলে এ 
তারের মধ্য দিয়ে দস্ত(র দণ্ড থেকে তামার ঈণ্ডে 
ইলেকট্রনগুলি ছুটে চলতে থাকে । তারের মধ্য 
দিয়ে এই ইলেকট্রনের প্রবাহই বিছ্যুৎ-প্রবাঁহ। 
যতক্ষণ দণ্ড ছুটির সঙ্গে আসিডের রাসায়নিক 
বিক্রিয়। চলতে থাকে, ততক্ষণ বিদ্বাৎ-প্রবাহও 
চলতে থাকে। 

দেখ! গেল, প্রাথমিক ভড়িৎ-কোষে রাঁপাননিক 
বিক্রিয়া থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎ্পয় হয়ঃ 





১নং চিত্র প্রাথমিক তড়িৎ-কোঁষ 


১--তামাঁর দণ্ড, ২-দস্তার দণ্ড, ৩--লঘু সারফি উরিক আসিড, 
৪--বিদ্যুত্বাহী তামার ভার । 


পৃথক রকষের রাসাপ্সমিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে 
জ্যাসিড থেকে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন এসে দস্তার 
দ্গুটির উপর ছাড়া পান অর্থাৎ দস্তার দণ্ডটির 
উপর ইলেকট্রনের পরিমাণ ও চাঁপ ম্বাভাবিক 
অপেক্ষ! বেশী হয়। তেমনি ওদিকে তামার দণ্ড 
থেকে বনু ইলেকট্রনকে জ্যাসিভ দিয়ে নেয়, অর্থাৎ 
তাষার দে ইলে্রনের উপস্থিতির পরিমাণ ও 
চাঁপ খ্াভাবিক অপেক্ষা কম হয়। এই অবস্থায় 
দত্তার দ্খ ইলেকট্রন দিতে চায়, জার তামার দ 
ইলেকইন পেতে চাঁর। কাজেই একটি তার দিয়ে 


মাঝখানে তাপশক্তি বা যান্ত্রিক শক্তির মধ্য দিয়ে 

যেতে হয় না। কাজেই এই তড়িৎ-কোষে শঙ্কর 

অপচয় খুবই কম হয়। টর্চ লাইটে ব্যবন্থত ত্রাই 

সেল একশ্রেণীর প্রাথমিক তড়িৎ্-কোষ। 

এবার ষ্টোরেজ সেল বা তড়িৎ-সঞ্চয়ক 

কোষের কথ! ধরা যাঁক। মোটর গাড়ীতে 

ব্যবস্ৃত এই ষ্টোরেজ সেলের অন্ত নাম 

লেড-আযাসিড সেল/ কারগ এর মধ্যে লু 
সাঁলফিউরিক আযাপিডে লেড বা সীনার একটি গান, 
ডুবানো থাকে, অন্ত পাতট হয সীসাঁর পাঁতেই 


৬৮ আন ও বিজ্ঞান 


উপর সীসার পাঁর-অক্সাইডের আত্তরণ মাখিয়ে । 
সনদে ধারণা দেবার জন্তে এভাবে বলা হলো; 
সঞ্চযনক কোষের আসল গঠন আরে! জটিল। এই 
অবস্থায় পাঁত দুটির শীর্যদেশ একটি তামার তার দিয়ে 
যোগ করে দিলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত 
হতে থাকে । এই বিত্যুৎকে তারের মাধমে 
ইচ্ছামত কাজে লাঁগানে। যায়। কোষ থেকে এই 
ভাবে বিছ্বাৎ নিতে থাকলে রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার ফলে আাসিডে ডুবানে| ছুটি পাতই ক্রমে 
লেড-সালফেট (2১504) হয়ে যায়। একে বলে 
কোষের মোক্ষণ ব৷ ডিস্চার্জ হওয়া । মোঁক্ষণ হবার 
পর বাইরে থেকে উদ্টে মুখে কোষের মধ্যে 
বিচ্যৎ-প্রবাহ পাঠালে তড়িৎ-দ্ ছুটির সঙ্গে 
আযাসিডের উদ্টো রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া হক 
এবং এভাবে বিছ্যুৎ-শক্তি রাসায়নিক শক্তিবপে 
কোধে সঞ্চিত হদ়। এই হলো কোষকে চার্জ 
করা। এইভাবে একই কোষকে অনেক দিন 
পর্যন্ত বার বার চার্জ করে বৈছ্যতিক শক্তির উৎস 
হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


এখানেও দেখ যাচ্ছে সঞ্চক্নক কোষে 
রাঁপায়নিক শক্তিরূপে যে বিছাৎ সঞ্চিত রাখা হয়, 
তাকে সরাঁসরিই আবার বিছ্যুৎ্কূপে ফেরৎ পাওয়া 
যায়ঃ মাঝখানে তাপ বা অন্ত কোন শক্তির মধ্য 
দিষ্নে তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় ন1। কাজেই 
এক্ষেত্রে শক্কির জপচয় খুবই কম হয়। হিসাব 
করে দেখা গেছে, একটি লেড-আযাসিড সঞ্চয়ক 
ব্যণটারীকে (একাধিক কোঁধকে পরপর সাজিয়ে 
বৈদ্যুতিক সংযোগে যুক্ত করলে তাদের একত্রে 
বলে ব্যাটারী ) চার্জ করবার সময় যতট। বিদ্যুৎ- 
শক্তি বাইন থেকে ব্যাটারীর মধ্যে পাঠানে! হয়, 
তাঁর শতকরা প্রান ৭৫ ভাগ আবার বিছ্যুৎ 
হিসাবে ব্যাটানীর কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়। ধায় । 
তাহলে বল। যায় - লেড-জ্যাসিড ব্যাটারীর কার্- 
ক্ষমতা! ৭8%1 একে বলে ব্যাটারীর শক্তি বিষয়ক 


কর্মক্ষমত1। ব্যাটারীর অন্ত রকম দক্ষতার ছিসাবও 
আছে। 


ফুয়েল সেল অর্থাৎ জ্বলানী-কোবের 
তুবিধ। কি? 

তড়িৎ-কোঁষে বাসাদ্ঘনিক শক্তিকে সরাসরি 
বিছ্যৎসশক্তিতে পরিণত করা হয় বলে তাতে 
শক্তির ব্মপচয় কষম। ফুয়েল সেলেও ভাই করা হয়| 
তাহলে ফুয়েল সেলের সুবিধা কি? সুবিধা হলো 
--সাঁধারণ তড়িৎ-কোষে, যেখানে তামা, দস্ত!, 
সীস প্রভৃতি ধাতু ব্যবস্থার করা হয় এবং 
রাসায়নিক বিক্রিদ্নায় এই ধাঁতুগুলি ক্ষয়িত হয়ে 
তবেই বিদ্যুৎ উত্পশ্ন হয় সেখানে আলানী-কোঁষে 
সপ্ত জালানী পদার্থ, ষেমন-_হাইড্রোজেন গ্যাস, 
কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন গ্যাস ( এখন 
আঁবার নানারকম কঠিন জালানী ব্যবহারের 
চেষ্টাও হচ্ছে ) প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। 
অবশ্ব আালানী-কোঁষেও ধাতব তড়িৎ-দণ্ড--. 
সাধারণতঃ নিকেলের দণ্ড ব্যবহার করা হয়, 
কিন্ত সেগুলির কোন ক্ষয় হয় না। এর ফলে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় হাস পান । চলিত পদ্ধতি 
অনুযায়ী এই সব সন্ত জালানী গুড়িক্কে তার 
তাপের শক্তিতে জেনারেটর থু্সিয়ে বিছ্বাৎ 
উৎপাদন করতে গেলে শক্তির প্রভৃত অপচয়ের ফলে 
বিছ্বাৎ উত্পাদনে ব্যয় বেশী পড়ে । আবার তড়িৎ- 
কোষে যেখানে শক্তির অপচয় কম, সেখানেও 
দামী ধাতু খরচের ফলে বিদ্যুৎ উত্পাদনের 
ব্যয় বেশী পড়ে। কাজেই সপ্তা আলানী ব্যবন্ধার 
করে তড়িৎ্-কোঁষের প্রক্রিগ়াকস তাথেকে সরাসরি 
বিছ্যুৎ উত্পাদন করতে পারলে ছদিক থেকেই 
সুবিধা হয় এবং বিছ্যৎ উৎপাদনের ব্যয় অনেক 
পরিমাণে হাস পায়। 

তাছাড়াও জলাঁদী-কোবের আরে! কতকগুলি 
জুবিধা কাছে । তড়িৎ্কোষে শরীয়ের পক্ষে 
ক্ষতিকর নানারকম রাসায়নিক গ্যাস বা আঁলিড- 


ফেয়ারী, ১৯৬৭] 


বাম্প দিগত হয়ে বায়ুকে দূষিত করে, জালানী” 
কোষে তা হু না। অন্তদিকে টার্বাইন বা 
ইজিলের সাছ।য্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে যখন বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন কর] হয়, তখন এ সব ঘূর্ণায়মান যন্ত্র থেকে 
জোরালো শব্ধ উখ্বিত হয়ে গোলমলের হাতটি করে, 
আলানী-কোঁষে সে রকম কোন শব্দ থাকে না। 
তাস্ছাড়া৷ আলানী-কোষের আরেকট। বড় সুবিধ] 
হলো! এই বে, এর আলানী শেষ হয়! মার নতুন 
জালানী সংযোগ করলেই তাথেকে বিদ্যুৎ পাওয়া 
যায়। সঞ্চয়নক কোঁষকে চার্জ করবার জন্তে যেমন 
সময় লাগে এবং বাইরে থেকে বিছাৎকে কোষের 
মধ্যে ঢোকাতে হক্স, আলানী-কোঁষে তেমন কিছুর 
দরকার নেই, অথচ তা সঞ্চয়ক ব্যাটারীর মতই বহু 
সময় যাবৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। কাঁজেই 
অনুর ভবিষ্ঃতে মোটর গাড়ী প্রভাতিতে সঞ্চযনক 
ব্যাটারীর স্থানে জালানী-কোষের ব্যবহার খুবই 
সম্ভব। জালানী-কোষ কালক্রমে খুবই হাঁল্‌ক! এবং 
ছোট হয়ে যাবে, তখন ষে কোন কাজে বন্ততত্র তাকে 
বছন করে নিয়ে যাওয়! যাবে । জালানী-কোষের 
একট! বড় ব্যবহার হুবে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা চালিত 
নানারকম যানবাঁছন চাঁলাবাঁর জন্তে। বৃটেন 
এবং ফ্রা্গ এই কাজে খানিকট! অগ্রসর হয়েছে, 
আমেরিক। জালানী-কোষকে মহাকাশযাঁনে ব্যব" 
হারের চেষ্টা নিযুক্ত, সুইডেন ডুবোজাহাজ 
চালাবার শক্তির উৎস হিসাবে আলানী-কোষকে 
ব্যবস্থার করতে সচেষ্ট। পৃথিবীর অন্তান্ত শিল্প- 
প্রধান দেশ আলানী-কোষকে আরো উন্নত ও 
কার্ধকরী করে গড়ে তোলবাঁর কাজে নিজেদের 
নিয়োজিত করেছে। 


জ্বালানী-কোষের উদ্ভাবক কে? 

১৮*১ সালে বুটিশ বৈজ্ঞানিক সার হামফে 
ডে একট! কার্ধন-কোষ (0৪:৮০ ০৫/) তৈরি 
করেছিলেন । সেটা, সাধারণ গৃহতাপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
করতো। কেউ কেউ এটকেই জালানী-কোষের 


ফুয়েল দেল বা জালগানী-কোব ৬৯ 


প্রাথমিক পর্ব বলে মনে করেন। কিন্তু বৃটিশ 
আইনজীবি ও বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াষ গ্রোন্ভ- 
কেই জালানী-কোষের জনক হিসাবে গণা করা 
হয়| ১৮৩৯ সালে তিনি একটি গ্যাস-সেল 
তরি করেছিলেন, যাতে হাইড্রোজেন ও আঅক্সি- 
জেনের মিলনের ফলে বিদ্যুৎ উত্পয় হুয়েছিল। 

একটি পাত্রে রাখা লঘু সালফিউবিক আযাপিডের 

মধ্যে প্লযাটিনামের ছুটি পাতকে পরম্পর থেকে কিছু 
দুরে আংশিকভাঁবে ডুবিয়ে রেখে তাঁদের শীর্যদেশ 
দুটিকে একটি তাঁমার তার দিয়ে যুক্ত করে এ 
পাত দুটির একটির সংস্পর্শে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন 

এবং অপরের সংস্পর্শে গ্যাপীযর় অক্সিজেন রেখে 

তিনি দেখলেন যে, এ সংযোগ-তারের মধ্য দিয়ে 

বিছ্যৎ প্রবাহিত হুচ্ছে। কারণ উক্ত সংষোগ- 

তারের মাঝখানে একটা গ্যালভানোমিটার 

যন্ত্র যুক্ত করে দেখা গেল যে, তার কাটা একই 

দিকে ঘুরে যাচ্ছে (২নং চিত্র প্রষ্টব্য )। 

গ্রোভের এই গবেষণা! আর বেশী দুর অগ্রসর 

হয় নি। তারপর বছ বছর পরে নানা দেশের 

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আবার এদিকে পড়তে আরম্ত 

করে। গ্রোভের ঠিক একশত বছর পরে, সম্ভবতঃ 

১৯৩৮ সাল নাগাদ বুটিশ বৈজ্ঞানিক এফ. টি. 

বেকন জালানী-কোষকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে 

আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে 

কার নেতৃত্বে কেছ্িংজের একদল বৈজ্ঞানিক এবিষয়ে 

গভীর মনঃপংযোগ করেন। প্রায় বারে! বছরের 

অকরান্ত চেষ্টায় এদের গবেষণ! সাফল্য লাভ করে 

এবং ১৯৫৯ সালে তার! সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তাদের 

তৈরি একটি জালানী-কোধের € আসলে সেটি ছিল 

একটি আলানী-কোধ ব্যাটারী ) কার্ধক্ষমতা! পরীক্ষা 

করে দেখান। এই কোটির শক্তি উৎপাদনের 
ক্ষমতা ছিল পঁঁচ কিলোওয়াট এবং এতে ২৪. 
ভোপ্টের বিদ্যুৎ্-চাঁপ উৎপর় হয়েছিল। বেকন: 
দেখালেন যে, এই কোষ থেকে শক্তি দিয়ে মালগ 
ওঠানো-নামানোর জন্তে ব্যবহৃত একরকম ট্ী: 


8৬ আম ও বিজ্ঞাল 


(601 [46 19০) চালানো ঘায় | এই কোষে 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে ধীরে ধীরে 
মিলিয়ে জল তৈরি হতো! এবং তাঁরই ফলে উৎপন্ন 
হতে! বিদ্যুৎ | 

বুটেন ছাড়া অন্তান্ত দেশেও জাঁলানী-কোষের 
উপর অনেক কাঁজ হয়েছে। আমেরিকায় 
জেনারেল ইলেকৃটিক কোম্পানী, স্ট।শন্তাল কার্ধন 


1415 57571£ 





| ২০শ বর্ধ, ২ সংখ) 


কোষের মূল ক্রিয়াকৌশল আমরা বথাঁসস্তব সহজ- 
তাঁবে বলবার চেষ্টা করবো। 

একটি পাত্রে শতকরা ৩* ভাগ পটাসিক্নাম 
হাইড্রজ্াইডের জলীয় দ্রবণ নেওয়া হলো এবং 
তার মধ্যে সচ্ছিদ্র নিকেলের (20:09 191০1:61) 
তৈরি ছুটি পাতকে পরস্পর থেকে কিছুট! দুরে 
আংশিকভাবে ডূঁবিক্বে রাখা হলো! ও তাদের শীর্ঘ- 





£114 তা 


পাপ এগ এজ এড এ এটি এটি বটি 
৮ এপ আপ এল ৫৮০৮৮০৫০০৫৫ 


২নং চিত্র। 


গ্রোতের গ্যাস-সেল। 


১--অক্সিজেন গ্যাস, ২--হাইড্রোঁজেন গ্যাস, ৩--গ্যালভানোমিটার, 
৪-লঘু সালফিউরিক আযমিড, ৫--প্র্যাটিনাম পাতি, ৬--কাঁচ- 
পাত্র, ৭--কাঁচ-নল। 


কোম্পানী প্রভৃতি এবিষয়ে কাজ সুরু করেন। 
অন্ভান্ত দেশের প্রাথমিক গবেষকদের নাম দাভ. 
তিগ্লান (নাঁশিক্স!), ইউভি (জার্মেনী ), মাকে 
( অগ্রিা) প্রস্ৃৃতি। ক্রান্গের মারকুসি-তে অবস্থিত 
জেনারেল ইলেক্‌টিক কোম্পানিও অনেক দিন 
পূর্বেই এবিষয়ে কাজ দুর করেন। 
আ্বালানী-কোধ কিন্তাবে কাজ করে ? 
আসল জালানী-কোবগুলির গঠন ও তাঁদের 
মধ্েকার ক্রিন্া-ব্যবস্থ! কিছু জটিল। এখানে 
বা!পারট। সহজে বোবঝাবার জন্তে বেকনের ৫তরী 


দেশ ছুটি একটি তামার তাঁর দিয়ে যুক্ত করে দেওনা 
হলো। এবার একটি দণ্ড বরাবর হাইড্রোজেন 
গ্যাস এবং অন্ত দণ্ড বরাবর অক্সিজেন গ্যাপ এমন 
সুকৌশলে ও ধীরগতিতে অবিরাধ পাঠানো 
হতে থাকলে! যে, গ্যাস ছুটি নিজ নিজ পাতে 
প্রথমে পৃ্ঠশোবিত, হয় (4450106107)1 পাত 
ছুটির লীর্দেশ তারের দ্বারা যুক্ত থাকলে একদিকে 
এ শোষিত গ্যাস ছুটি পাত থেকে আয়নিত 
অবস্থায় জ্রবণে প্রবেশ করতে থাকবে, জার 
অন্ত দিকে ঠিক তখনই ও সংযোগকাদী 


ফেব্রুয়ারী, ১১৬৭ ] 


তারের পথে হাইড্রোজেনবাহী দণ্ড থেকে 
ইলেকইনগুলি অক্সিজেনবাহী দণ্ডের দিকে যেতে 
থাঁকবে। এই প্রক্রিয়। ত্রমাগত চলতে থাকবার 
অর্থ-্এ সংযোগ তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ 
উতৎ্পর হওয়1। এদিকে ভরবে হাইড্রোজেন আয়ন 
€(£+) ও অক্সিজেন আয়ন (0-৪) প্রবেশের 
অর্থ সেখানে জল উৎপন্ন হওয়া । এই জলকে 
প্রয়োজনমত দ্রবণ থেকে বিশেষ কৌশলে 
আলাদ] করে নেওয়া যায়। এখানে আরেকটা 


ফুয়েল সেল ব। আালামী-ফোষ ১ 


কোষ €তরি হয়েছে। এমন কি, আজকাল 
কয্পলাকেও (তাকে গাসে পরিপত করে নিয়ে) 
আলানী-কোষের জ্ালানীকূপে ব্যবহার করে 
বিছ্যুৎ উৎপাদন কর! সম্ভব হয়েছে। 


জ্বালানী-কোষের প্রকারভেদ 
কোষে কি জালানী ব্যবহার কর! হয়েছে, 
তাঁর উপর নির্ভর করে আলানীশকোযের শ্রেণী- 
বিভাগ করা যায়। কিনব সাধারণতঃ এগুলির 





ওনং চিত্র। দাঁভতিগ্জানের আলানী-কোঁষ। 
১--নিকেলের দ্বারা অন্থবিদ্ধ ও সক্রিয্নকৃত অঙ্গার তড়িৎ-দ্বার, ২--পটাসিয়াম 
হাইড্রক্সাইডেক্ দ্রবণ, ৩-_রৌপ্যের দ্বারা অন্থবিদ্ধ ও সক্রিয়কৃত অঙ্গার তড়িৎ- 
দ্বার, ৪--গ্যালভানোমিটার, ৫- মোম মাখানো পদর্ণ, এর 
মধ্য দিয়ে জল যেতে পারে না, কিন্ত আয়নগুলি যেতে পারে। 


কথা উল্লেখযোগা যে. জালানী-কোষে যে নিকেল 
দণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির কোন ক্ষয় হয় 
না, কারণ সেগুলির সঙ্গে জবণের বা গ্যাসের কোন 
রাসাত়ণিক বিক্রিয়া হয় না। 

বেকনেয় তৈরি এই কোষে ছাইডোজেন 
গ্যাপই জালানী। কিন্তু হাইডোজেদের দাম 
নেঙাং্ কম 'নয়। কাজেই কার্ধম-মনোক্মাইড বা 
হাইফৌকার্বন গ্যাস ব্যবহার করে এখন -জালাবী” 


শ্রেণীবিভাগ হয় কোষ কি অবস্থায় কাজ করছে 
অর্থাৎ তার তাপ কত এবং তাতে ব্যবহৃত গ্যাসের 
চাঁপই বা! কি, তার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে 
তিন শ্রেণীর আলানী-কোষ দেখ! যায় ঃ 

(১) নিক্নতাপ ও নিক্নগাপ কোষ, (২) মধ্যম- 
তাগ ও উচ্চচাঁপ কোষ, (৩) উচ্চতাঁপ কোব। এগুলি 
সম্পর্কে ছু-চাছকথ বলা ধেতে পারে £ 

(৯) নিমতাপ ও নিমচাপ কোষ ৪ 


ণ২ 


রাশিয়ার দাঁভ.তিক্ান এবং আমেরিকার 
ইউনিয়ন কার্ধাইড কোম্পানী এই শ্রেণীর কোষ 
প্রথম তৈরি করেন । উভয় ক্ষেরেই হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেন গ্যাঁস ব্যবন্ধত হয়। উতদ্তয়ে বধাক্রমে 
সাধারণ গৃহতাঁপে ও ২৫* সে. থেকে *** সে. 
পর্যন্ত তাঁপ ব্যাঁথ্তির যধ্যে কাজ করে। পটা- 
সিয়াম হাইড্ুক্সীইডের জলীয় দ্রবণ এই শ্রেণীর 
কোষে তড়িৎ্-বিষ্লেষক (51600101966) ন্ধপে 
ব্যবহৃত হয়| দাঁভতিক্নানের টনি কোষের 
( ৩পং চিত্র ভষ্টব্য ) তড়িৎদবার (16০0:০৫) 





জান ও বিজ্ঞান 


স্তুতি ত্ ২ 
৯৮৯৯৯৯১৯৯১৯ ৯৯৯ 


[ ২০শ বর্ধ, ২ সংখ্যা 


মোম মাখানো পর্দ। থাকে যার মধ্যে জল 
যেতে পাবে না, কিন্তু আস়্নগুলি ঘেতে পারে। 

(২) মধ্যম তাঁপ ও উচ্চ চাপের কোষ £ 

এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বেফনের কোষ। 
এর ক্রিয়াকলীন তাঁপ ২*** সে. এবং চাঁপ বর্গইফি 
প্রতি ৩০* থেকে ৪** পাউণ্ড। তড়িৎ-বিষ্টেষক 
পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় জরবণ (৩৭%)। 
এর তড়িৎ্-দ্বার ছুটি কণিকাভূত নিকেল থেকে 
পিশুবন্ধন প্রক্রিয়ায় (51)161778) তৈরি ১/১৬ ইঞ্চি 
পুরু সচ্ছিন্্র ফলক; যার এক পিঠের (যে পিঠের 





৪নং চিত্র। বেকনের জালানী-কোধ। 
১._রন্ধরময্ নিকেল তড়িৎ-দ্বার। ২---পটাসিগ়্াম হাইদ্রক্াইডের ভ্বণ। 


ছুটি যথাক্রমে বিজারিত রৌপ্য ও বিজারিত 
নিকেল কণিকাঁসমূহের দ্বারা অন্গবিদ্ধ (1007 
(১:610860) এবং সক্রিয়ক্কত অঙ্গার (8০০7 
৮৪6৭ 05:0০1)) থেকে টৈরি ভুটি সচ্ছি্র 
প্রশস্ত ফলক, বাপের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে হাই- 
ভ্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যসিকে সহজেই প্রবাহিত 
করানে। যা এবং ঝাদের মধ্যবততা স্থান তড়িৎ" 
বিশ্লেষক ভ্রধণের দ্বারা পুশ থাঁকে। উভজধ পারে, 
বণ ও ছুড়িৎ-ছবারের মধ্াবত্তাঁ শ্বানে একটি 


সংস্পর্শে গ্যাস থাকে ) রঙ্জগুলির মাপ ৩* মাইক্রন 
(এক মাইক্রন হলো এক মিলিমিটারের ছাজার 
তাগের একছাগ, ১*-৩ মি. মি.) আর অভ 
পিঠের (যার সংস্পর্শে তড়িৎবিস্লেষক .গাকে ) 
রন্্রগুলির মাপ ১৬ মাইক্রন। এরকম ছুটি ভুড়ি" 
বারের ফলক পাশাপাশি রেখে তাদের মধাবত 
স্থান ছুড়ে ( অর্থাৎ ফলক ছুটির সংস্পর্লে ) জাখা 
হয় তরল তড়িৎপরিক্জেষক । আর তালের বাইরের 
দিকের ছুটি পিঠ বরারর (কনর্দাৎ তাদের লংস্পার্দি) 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ | 


ছুটি গাঁপ প্রবাহিত করানো হয় (৪নং চিত্র 
ষ্টব্য )। 
(৩) উচ্চ তাঁপের কো 
আজকাল এই শ্রেণীর নানারকম কোঁষ তৈরি 
হচ্ছে। এর একটি পুরনো উদাহরণ হলে! চেস্বারের 


ফুম্েল সেল বা জালানী-কোষ 


কোষ। এর ক্রিক্নাকালীন তাপ ৫৫০*-৭*৭ সে.। 
যে সব জালানী নিম্ন বা মধ্যম তাঁপে যথেষ্ট সক্রিয় 


নয, যেমন--কার্বন মনোকাইড, হাইড্রোকার্ধন 
প্রভৃতি, তার্দের এই উচ্চ তাপের কোষে ব্যবহার 
করা যায়। এই কোষের তড়িৎ-বিশ্লেষক সোডিয়াম 





দত 


জ্বালামী-কোধষ সম্থদ্ধে নান! খবর 
১৯৬৩ সালে জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানী 
এক উচ্চ তাপের (২***০ ফা.) আলানী-কোষ 
উদ্ভাবন করেন যাঁতে জালানী হিসাবে প্রাকৃতিক 
গ্যাস (৪01৪1 £85) ব্যবহার কর! হয় । এরকম 
প্রতিটি কোষে বিছ্যুৎ-চাপ উৎপর় হয় *'৭ ভোন্ট 
এবং উৎপন্ন বিছ্যুৎস্প্রবাছের ঘনত্ব (0811610 
0617319) হয় বর্গফুট প্রতি ১৫* আযাম্পিয়ার ৷ 
নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকটিক পিসাচ 
লেবরেটরী ১৯৬৩ সালে একট! মধ্যম তাপের 


1111] 


11811 11 


|| 


৩ 


[1111 


৫নং চিত্র । চেম্বারের জালানী-কোষ। 
১রোপোর দ্বারা অন্ুসিদ্ধ রন্জ্রময় জিঙ্ক-অক্সাইভ তড়িৎ-দ্বার। ২--তড়িৎ-বিস্লেষক 
ধারক রক্রমক় ম্যাগনেসিক্! ঝিল্লী, ৩--হাওয়া (অক্সিজেন ) ৪ 
জালানী গ্যাস। 


ও লিখিক্লাম কার্ধনেটের ইউটেক্‌টিক মিশ্রণ- গলিত 
অবস্থায় এবং তড়িৎ-দ্বান্প হলে! রৌপ্যের দ্বার! 
অন্ভবিদ্ধ জিষ্ব-অল্সাইডের় ছুটি ছিদ্রময় ফলক। এই 
ছুটি ভড়িৎ-ারের' মধ্যবতাঁ স্থানে ( এবং উভয়ের 
সংস্পর্শে) পিগুবদ্ধ ম্যাগ_নেশির! থেকে তরি অপর 
একটি রজজময় (রঙের মাঁপ ২৫ মাইক্রন ) ফলক 
থাকে। বার রক্গুলির মধ্যে উক্ত তড়িৎ-বিক্টেষকটি 
গলিত অবস্থান অবশ্থান করে ( ৪নং চিত্ত ভষ্টবা )। 


(২৫*০-৪০০ ফা.) জালানী-কোষ উদ্ভাবন করেন, 
যাতে আলানী হিসাবে প্রোপেন গ্যাস বা 
প্রান্কৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এই কোষে 
ব্গফুট প্রতি ২ আ্যাম্পিয়ারের প্রবাহ-ঘনত্ব 
পাওয়া গেছে। 

১৯৬৪ সালে শেল রিসার্চ লিমিটেডের 'খ-নটন' 
গযেষণা কে একটি নিম্নচাপের (৬** সে.) 
আলানী-কোষ তৈরি করেন যাতে আলানী হিশেবে; 


৭৪ জ্ঞান .ও বিজ্ঞান 


মিথেনল ব্যবহার কর! হয়। এই কোষে খ্রায় ৫ 
কিলোওয়াট বিছ্যুৎ উৎপর় হয়। 

১৯৪৫ সালে আমেরিকার ওয়েষ্িং হাউস 
ব্রিসার্চ লেবরেটরী ৪*০টি জালালী-কোষ নিয়ে 
গঠিত একটি উচ্চ তাপের ( ১৮০০* ফা.) ব্যাটারী 
তৈরি করেন, যা থেকে ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া 
যায়। এই ব্যাটারীর সব চেয়ে বড় ঠবশিষ্ট্য হলো, 
এতে জালানী হিসেবে ব্যবহার কর! হয় করলা । 
উত্তপ্ত কয়লার উপর বাম্প পাঠিয়ে হাইড্রোজেন ও 
কার্ধন মনোক্সাইড গ]াসের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, 
তাই আসলে এই কোষের জালাঁনী। এই পদ্ধতিতে 
ভবিষ্ততে কল্পলা থেকে সরাসরি বিপুল পরিমাণ 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। 

১৯৬৫ সালের ২১শে অগা আমেরিকা 
কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত জেমিনি-৫ নামক মহাকাশযানে 
( এতে দু-জন মহাকাশচারী কুপার ও কনরাঁড 
ছিলেন ) ছুটি হাইড্রোজেন-অক্সিজেন জালানী- 
কোষের ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাটারী 
থেকে উৎপন্ন বিছ্যাতের দ্বারা মহাকাশযাঁমের 
ভিতরের নানারকম যন্ত্রপাতি চালু রাখা হন্পেছিল। 
এই দুটির একত্রে ওজন ছিল মাত্র ১৩৪ পাঁউণ্ এবং 
এগুলি থেকে উৎপন্ন হতো  কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
সাধারণ স্টোরেজ ব্যাটারী থেকে এই পরিমাণ 
বিদ্যুৎ আট দিন ধরে পেতে হলে (মহাকাঁশযানটি 
প্রায় আট দিন আকাশে ছিল) যতগুলি ব্যাটারী 
লাগতো, তাদের মোট ওজন দ্াড়াতো! প্রায় এক- 
টন। ব্যবন্ৃত জালাঁনী-কোষের ব্যাটারী ছুটির 
প্রতিটির আগ্লতন ছিল এক ফুট ব্যাস ও ছু ফুট উচু 
একটা ছে ড্রামের মত। এগুলি থেকে প্রতিদিন ২ 
গযালনেরও বেশী বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হতো । দু-জন 
মহাঁকাশচারীর আট দিনের প্রয়োজনীয় সবটুকু 
পানীয় জল এই ব্যাটারী ছুটি থেকেই নেওয়া 
হয়েছিল। 

অদূর ভবিষ্যতে € ১৮৭ নালের আগেই ) 
তিন জন মহাকাশচারীনসষেত চাদে অভিযান 


( ২*শ বর্ধ, ২ম সংখ্যা 


চাঁলাবার জন্তে আমেরিকা যে আাপোলে। নায়ক 
মহাকাশযান টতরি করছে, তাঁতে রিছুাত্ের 
উত্স এবং মৃহাঁকাশচারীদের ১৪ দিনের মত 
প্রয়োজনীয় সমন্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্তে 
আলানী-কোষের ব্যাটারী বাবহার করা হবে। ই 
হার্ডফোর্ডে অবস্থিত প্র্যাট যাগ হষ্টুনি এয়ার- 
ক্র্যাফট নামক প্রতিষ্ঠানের উপর এই ব্যাটারী 
তৈরির ভার পড়েছে। ভারা ইভিষধ্যেই যে 
ব্যাপী তৈরি করেছেন, তাঁতে ২২ কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং ৪** ঘণ্টায় তাঁথেকে 
৭৭ গালন জল পাওয়া! গেছে। নাসা (৩4 
916101791 811 91১8.০6 
4১010101505 000) উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 
এই ব্যাটারীগুলি গ্রহণ করেছেন । 


£৯ 61017801109 


সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান (প্র)াট এগু হুইটুনি 
এয়ার ক্রাাফট ) এমন একটি জালানখ-কোষ তৈরি 
করেছেন, যাতে হাইড্রোজেনের বদলে প্রাকৃতিক 
গযাপ (85191 ৫৪) এবং অক্সিজেনের বদলে 
হাওয়া ব্যবহার করা যান্ন। এতে ৩২ ভো্ট 
বিদ্যুৎ্“চাঁপে ৫€** ওয়াট বিদ্াৎ উৎপন্ন হয়। একই 
কোষের আর একট! বৈশিষ্ট্য হলে! এই যে. এতে 
প্রাকৃতিক গ্যাঁসের পরিবর্তে পেট্রোল, কেরোসিন 
প্রভৃতি নান! রকম তরল হাইড্রোকার্ধন জ্বালানী 
বাবহার কর! যায়। 


নাঁসা-র সঙ্গে অপর এক কল্ট্রা্উ অনুযায়ী 
আমেরিকার এলিস-চামাঁর্দ্‌ নাঁমক প্রতিষ্ঠান 
১৯৬৫ সালে একটি জালানী-কোষের ব্যাটারী তরি 
করেন, যেটা একটি মহাকাশযানে ৬* দিন ধরে 
২ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ (চাপ ২৮ ভোঁন্ট ) 
দিতে পাব্নবে। এতে প্রতিদিন ২$ থেকে ৩ 
গ্যালন পরিমাণ জল উৎপন্ন হুয়। এই কোষের 
সব চেয়ে বড় টবশিষ্ট্য এই যে, এটা! মহাকাশের 
অত্যন্ত লিগতাঁপে  (-৪** সে), টিনার 
কাজ করে। 8 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭? 
ফ্রান্গে জবালানী-কো বৰ সম্পর্কে গবেষণ। 
সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, ফ্রান্সের 
মারকুপিতে অবস্থিত জেনারেল ইলেকটিক 
কোম্পানীর গবেষণা কেন্ত্রে বৈজ্ঞানিকগণ 
আলানী-কোষ সম্পর্কে বেশ কিছু কাঁজ করেছেন। 
তারা তড়িৎ-দ্বার হিসেবে নিকেল-রোঁপ্যের সচ্ছিদ্র 
পাত ব্যবহার করে খুব সুফল পেয়েছেন। এগুলি 
বহুদিন ধরে খুব দক্ষঠার সঙ্গে কাজ দেয় এবং 
সহজে এদের উপর কোন বিষক্রিয়া হয় না। 
এদের তৈরি ১* ভোঁণ্টের একটি জালানী-কোষ তিন 
বছর ধরে ক্রমাগত কাজ করবার পর এখনও একই 
রকম দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। মাঝে 
মাঝে এটাকে সট-সফ্কিট করা বা এর গ্যাপ 
সরবরাহ হেরফের কর! প্রভৃতি নানাভাবে একে 
ব্যতিব্যস্ত কর! সত্তেও এর দক্ষতা একটুও কমে নি। 
কোষের মধ্যে অতি সহজেই হাইড্রোজেন 
গ্যাপ যাতে সরবরাহ কর! যায, সে জন্ঠে তার! 
ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড নামক রাপাক়নিকটি 
ব্যবহার করছেন। ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডে 
জলসংযোগ করলেই তাথেকে হাইড্রোজেন 
গ্যাস উৎপন্ন হম়্। কাজেই কোষের দ্রবশের 
মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে যে 
জল উৎপন্ন হয়, দ্রবণ থেকে তকে বিশেষ কৌশলে 
আলাদা করে নিয়ে সেই জলকেই আবার 
ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের উপর প্রয়োগ কর! হয়। 
এই প্রক্রিয়! চক্রবৎ চলে। 
মারকুসি গবেষণা কেনের বৈজ্ঞানিকগণ এখন 
অনেকগুলি করে ছোট আকারের জ/লাঁনী-কোঁষকে 
অল্প পরিসরের মধ্যে বিশেষ কৌশলে সাজিয়ে 
এবং ভাগের ট্বছ্যতিক সংযোগে যুক্ত করে 
ভাথেকে বিভিপ্ চাপ ও বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ 
আহরণের চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। এতাবে 
১১টি কুত্রকার কোষকে পরস্পরের বৈছ্যুতিক 
সমান্তরালে সংরুক্ত করে তাথেকে ৪* আযাম্পিরাঁর 
পরধাহ শক্তি এবং *.৫ তোন্ট চাপের বিদুৎ 


ফুয়েল সেল বা! জ্বালানী-কোয ১৫ 


উৎপর্ধ করা সম্ভব হয়েছে। তারা ১১টি করে 
কোঁষকে এভাবে একত্রিত করে একটি করে মডিউল 
(1০90016) তৈরি করেছেন। এরকম গোটাকতক 
মডি উলকে পাশাপাশি সাজিয়ে যুক্ত করলে তাথেকে 
যুগপৎ উচ্চ শক্তির ও উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ পাওয়া 
যায়। এই ব্যাটারী থেকে অতি সহজেই 
প্রয়োজনমত নান! চাপের ও নানা শক্তির বিদ্যুৎ 
আহরণ করা যেতে পারে। ১৯৬৫ সালে এদের 
উদ্ভাবিত ২৪ ভোন্ট চাপের এবং ১ কিলোওয়াট 
পর্যন্ত শক্তি উৎপাদনক্ষম একট জআ্ালানী-কোষ 
প্যারিসের 'পালেস তাব ডিসকভারী'তে রক্ষিত 
আছে। এই কোষটির বাইরের চেহাঁর1 নিতাস্তই 
একটা ছোটথাটে র্েফ্রিজারেটরের মত। 


জৈব জ্বালানী-কোষ 

নদমার ময়লা! ও গোবর থেকে বিদ্যুৎ £ 
অতি আধুনিক কাপে জৈব রাপাক়নিক জালানী- 
কোষের (3190116281001 0061 ০611) বা সংক্ষেপে 
জৈবকোষের (91০9০11) উদ্ভব হয়েছে। নর্ধমার 
ময়লা, পচনশীল গোবর প্রভৃতি এক্ষেত্রে জালানী। 
এরকম কোষে কোন বিশিই শ্রেণীর ব্যান্ট্রিরিয! 
ব| এনজাইঈমের প্রভাবে হাওয়রি অক্সিজেনের 
সঙ্গে জাপানীর সংঘটিত রাঁপাঞনিক বিক্রিয়া 
(89066718] ৪1: 081440191)) থেকে উৎপর শক্তি 
বিদ্যুতে পরিণত হয়। একদিকে যেমন বিদ্যুৎ 
পাওষ] যায়, অন্তদিকে তেমনি ময়লাগুলিও পরিষ্কৃত 
হয়ে যায়। মহানগরীর নর্ঘমার ময়লাকে এভাবে 
পগ্ষ্কৃত ও প্রচুর পরিমাণ বিদ্যাতের উৎসে পন্সিগত 
কর! যেতে পারে; আর পাড়াগায়ে গোবর থেকে 
অতি সহজেই এবং বিনা খরচাগ্জ বিদ্যুৎ উৎ্পান 
করে রেডিও চালাঁনে! বা] অন্তান্ত ছোটধাঁটো। কাজ 
করা যেতে পারে। 

নারকেলের জল থেকে বিছবাৎ : ক্যালিফোণিন্ার 
এক বৃহৎ আমেরিকান প্রতিষ্ঠীন সম্প্রতি এক. 
নতুন রকমের. জৈব জালানী-কৌষ উত্তাদে। 


৭৬ জান ও বিজন 


সক্ষম হয়েছেন। এই কোষের জালানী হলো অতি 
সাধারণ নারকেলের জল। নারকেলের জল মিষ্টি, 
কাজেই তার মধ্যে কোন কোন শর্করা ভ্বীতৃত 
অবস্থায় থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে 
এই শর্করা দ্রবণকে জারিত করলে তাথেকে 
ফগিক আযাসিড উৎপন্ন হয় ও রাসায়নিক 
শক্তি ছাড়া! পায়। এরোমোনাসপ ফরমিকান 
(4610910001085 10107106212) নামক বাতাসে ভেলসে- 
বেড়ানো এক রকম জীবাণুর প্রভাবে এই 
বিক্রিয়। সহজেই ঘটে। বিশেষভাবে তৈরি 
একটি প্লাগকে এরকম বিক্রিয়াণীল নারকেল 
জলে ডুবিয়ে দিয়ে এ ছাড়া-পাওয়া রাঁসা্কনিক 
শক্তিকে বিদ্যুতৎ্দূপে আহরণ কর! যায়। প্রতি 
পাউগ্ড নারকেলের জল থেকে এভাবে যে বিদ্যুৎ 
গাওয়! যায়) ত] দিয়ে একটা ট্র্যানজিষ্টর রেডিওকে 
পঞ্চাশ ঘণ্ট|। ধরে চালু রাখ! যায় কিম্বা একটা 
বৈছাাতিক বাঁতিকে ঘন্টাথানেক জালিয়ে রাখা 
চলে। হাল্কা ও অতি সহজলভ্য এই ধরণের 


বিছ্যুৎ-উৎস যে কান পাড়াীন্ের অধিবাসীদের 
অথব। জংল! এলাকায় অবস্থানকারী জওয়াঁনদের 
খুবই প্রয্নোজনে লাগবে । 

বৈজ্ঞাণিকেরা এখন আখের রস, ফলৈর রস, 
রাঙা আলু--এমন কি, ঘাস বা গাছের পাতার 
রস থেকে বিদ্যুৎ আহরণের কৌশল উদ্ভাবনের 
চেষ্টা নিযুক্ত আছেন। 

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপানী-কোহ যে 
এক যুগাস্তকারী আবিষ্ষার, তাঁতে কোন সঙ্গেহ 
নেই। অনুর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো! দেখবো, 
বনু যাশবাহন পেট্রেল বা ডিজেলের পরিবর্তে 
জ/লানী-কোষের বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলছে। ট্রেন 
এবং আহাজ চালাতেও কালক্রমে 
কোষের ব্যবহার হতে পারে। ভবিষ্তাতে আলানী- 
কোষের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে যেখানে- 
সেখানে-এমন কি, যে কোন রকম গ্রাম্য 
এলাকাতেও বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৌছে দেওয়া 
সম্ভব হবে। 


রাবার-র্সায়ন 
ভ্রী্ঘপনকুমার চট্টোপাধ্যাস 


রাবার হইতেছে একরকম গাঁছের রস বা 
আঠা। এই গাছের নাম হিভিয়া ব্রাসিলিয়েন্সিস 
(17662 1319581161)315) 1 মালয় ব্রেজিল, 
মেক্সিকো, বেলজিয়ান কঙ্গো, থাইল্যাও, বার্মা, 
বোদিও, পিংহুল ও দক্ষিণ ভারতে রাবারের 
চাব হয়। র্লাবার গাছের বয়স ছম্ন বৎসরপূর্ণ 
হইলেই ইহা হইতে রস সংগ্রহ কর। হইতে 
থাকে এবং প্রায় ৪* বৎসর ব্স পর্যস্ত ইহার 
উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাঁকে। রাধার গাছ হইতে 
রস সংগ্রহের পদ্ধতি অনেকট! খেভুর গাছের 


রস সংগ্রহের মত। সাধারণতঃ একদিন 
অস্তর একদিন এই রস সংগ্রহ করা হয় এবং 
দৈনিক একটি গাছ হইতে প্রায় ১ আউল 


পরিমাণ রম পাওয়া যায়। এই রস দেখিতে 
কতকটা ছুধের মত এবং ইহাতে রাবারের 
কণাগুলি ইতস্তত; বিঙ্গি অবস্থায় ভাসি! 
বেড়ার । রাবার গাছের রসকে ইংরেজীতে 
ল্যাটে বলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহাতে 
নিযোজ্ত উপাদাঁনগুণি পাওয়া ধাঁ- 


ফেব্রয়ানী, ১৯৬৭ ] 


রাবার হাইড্রোকার্ধন »* ৩৫--৩৮% 
জল জ ৬০9০ 
প্রোটিন স্ ১৫-২% 


আযাসিটোনে ভ্রবণীয় পদার্থ” ১'৫% 

অজৈব লবণ শ্০৫2% 

রাবার কণাগুলির ব্যাস মোটামুটি এক 
সেন্টিমিটারের দশহাজার ভাগের একভাগ এবং 
ওজন € *১১-৯৪ গ্র্যাম। 

রাবার ল্যাটেক্সে আাসিটিক আপসিড বা 
ফরমিক আাসিড দিলে রাবারের কণাগুলি অধটক্ষি 
হয়। এই অধঃক্ষেপকে অতঃপর রোলাঁরে চাপ 
দিনা উহ্নার জলীয় অংশ দূর করা হয়। পরে 
এই রাবারের পাঁত্‌গুলিকে বাতাসে শুকাইযা 
লইলেই ক্রেপ রাবার পাওয়া যাঁয়। ইহাতে 
৯* শতাংশেরও বেশী রাবার হাইড্রোকার্ধন থাকে। 
তবে বাজারে যে রাবার বিক্রয় হয়, তাহার 
অধিকাংশই ধূমপক (5700150) রাবার। ইহ] 
প্রস্তুত করিতে হইলে রাবারের পাত্‌গুলিকে 


রাবার-্রসারম 


&+ 


কাচা কাঠের ধোন্ধতে প্রান এক সপ্তাহ রাখি 
দিতে হয়। ধেোরাতে রাবারের রং বাদামী 
হয়ে যায় এবং রাবারকে ছত্রাকের (21019) হাত 
হইতে রক্ষা করে| 

প্রান্কৃতিক রাবারের কতকগুলি অসুবিধা! জাছে। 
প্রথমতঃ ইহা খনিজ তৈল ও অজৈব আযাসিডে 
সহজেই দ্রবীভূত হয়। এতঘ্যতীত ইহা 
অক্সিজেন, ওজোন ও ুর্ধালোকের দ্বারাও সহজেই 
আক্রান্ত হয়। ফলে উহার স্থিতিস্বাপকতা 
নষ্ট হয় এবং অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। এই 
কারণে রাবারকে শতকরা! ৫-৮ ভাগ গন্ধকের 
সহিত মিশাইরা ১৪০০ ডিগ্রী সেটটিগ্রেড তাপমাত্রায় 
৪-৫ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে 
বলা হয় ভাল্ক্যানাজেশন। ইহা! কতকট। 
আকন্মিকভাবে আবিষার করেন রাবার-রসায়নের 
জনক চার্লন্‌ গুড্‌ইগ্লার ১৮৩৯ সালে। ইহ।র 
ফলে রাবারের ধর্মের নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি 
ঘটিয়া! থাকে-.. 


ধর্ম কা61 (২৪) রাবার গন্ধকযুক্ত (৬ /1081)1269) রাবার 

(১) স্থিতিন্থাপকতা ৩** ৩5৯৪ 

(পাউও প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে) 
(২) সর্ধোচ্চ প্রসারণ-ক্ষমতা ১২ গণ ৮ গুণ 
(৩) জলশোষণ-ক্ষমতা বেশী কম 
(৪8) বেঞ্জিনে ক্রবণীরতা দ্রবণীয় কিঞ্িৎ দ্রুববীয় 
: ৫) আঠালোভাব (750107655) খুব বেশী একেবারেই নাই 
(৬) ব্যবহারোপযোগী তাপমাত্রার সীমা ১*-৬*৭০ -৪* হইতে ১০৪০ 


গুড ইয়ার আবিষ্কৃত উপরিউক্ত পদ্ধতিটি প্রায় 
১৮৩৯ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১** বৎসর 
চাদু ছিল। এই পদ্ধতির দোঁধ হইল--ইছাতে সময় 
বেশী লাগে এবং তাপমাত্রাও অধিক। তা ছাড়া 
গন্ধকের পরিমাঁগ বেশী হইলে রাবারের বর্ণ 
ধূসর হয় এবং উহা শক্তি, স্থারিত্ব প্রভৃতি 
সব কিছুই কমিয়া যায়। এই কারণে আজকাল 
৬51০80128 করিবার পুর্বে রাবারের সহিত 


আরও কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করা 
হয়ঃ যেষন-মারক্যাপটো-বেনজো-্থায়াজেল 
(১187), ডাটফিনাইল গুয়!নিডিন (1950)) 
টেট্রামিধাইল-থাওইউরান-ডা ইসালফাইভ প্রভৃতি। 
ইহাদের বল! হয় £১০০০16188001 ইহার ফলে 
অপেক্ষান্তত কম সময়ে, কম তাপমারাক় ও. 
কম -পন্ধক মিশাইযা উত্তম ওপসৃষ্প বায় 
্রস্তত হয়। তাহা ছাড়া জি ধারে 


খ৮ আম ও বিজান 


(১০805৪01) দিশাইলে রাবারের স্থিতিস্থাপকত। 
বৃদ্ধি পায়। 

রাবার যাহাতে নরম ও প্লাষ্টিক হয় এবং 
অন্তাঞ্ভ উপাদানের সহিত সহজে মিশিতে পারে, 
পেইজন উচ্ছাকে রোলারে পোষণ করা হয়-- 
ইছাঁকে বলা হয় 11250109000. বা 111111061 
পেধপের পুর্ধে অবশ্ত ১-২% আলকাত রা, 
যোজিন বা, মোম মিশাইয়া লইলে কাজটি অনেক 
কম সমক্ষে ও কম শক্তিব্যয়ে সম্পন্ন হইতে 
পারে এবং রাবারের আণবিক ওজন প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কমিতে পারে না। এই পদার্থগুলিকে 
বল! হর 21980101261 | 


রাবারের সহিত কার্ধন-র্্যাকের গুড়া 
মিশাইলে উচ্ার ছেদন (৫81), ঘর্ষণ (4 0:85101)) 
ও টানসহন শক্তি (70675116 5061180)) বৃদ্ধি 
পায়! মোটর গাড়ীর চাচার এই কার্ধন-ব্র্যাকের 
ব্যবহার খুব বেশী । একটি আযামব্যাসেডর গাড়ীর 
মোট ওজন প্রায় ৩*** পাউণড--ইহাঁর মধ্যে 
কার্ধন-র্যাক ২** পাউগড। অবশ্ত কার্বন-র্যাকের 
পরিমাঁণ খুব বেশী হইলে রাবারের গুণ হাস 
পায় এবং ঘর্ষণজাত তাপ উৎপত্তির ফলে 
টায়ার ভরত নষ্ট হইয়া যায়। রাবারের সহিত 
শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ ফিনাইল-বিটা-ন্তাপথাইল- 


| ২*শ বধ, ২ সংখ 
আমিন নামক পদার্থট দিশাইলে উহা বেশী 
দিন স্থাক্সী হুয়। রাবারের রঙীন জিনিঘ প্রস্তত 
করিতে হইলে উহ্বার সহিত লৌহ, ক্যামিয়াম 
টাইটেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড (মিশাইতে 
হয়। 


প্রাকৃতিক রবারের একটি প্রধান দোষ 
হুইল এই বে, উন! খনিজ তৈলের দ্বার সহজেই 
আক্রান্ত হয়! এই দিক দিয়া কৃত্রিষ রাধার 
স্ুবিধাজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বখন 
প্রান্তিক রাবারের রঞচানী বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
সেই সময় আমেরিকা ও অন্ত।ন্ত দেশে কিম 
রাবার শিল্পের ক্রুত প্রপারলাত ঘটে। বর্তমানে 
পৃথিবীতে প্রান্কৃতিক রাবার উৎ্পর় হয় বৎসনে 
২৭ লক্ষ টন এবং কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের 
হারও বসরে ২৭ লক্ষ টন। ভারতবর্ষের উত্তর 
প্রদেশের অন্তর্গত বেরিলিতে কৃত্রিম রাবারের 
একটি কারখানা সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে-- 
ইহার উৎপাদনের হার বৎসরে ৩৩*** টন। 


কৃত্রিম রাবারের মধ্যে সর্প্রধান হুইল 
এস-বি-আর (5891২) ব। বুনা-এস (8005-5)। 
তিন ভাগ বিউটাডাইন ও একতাগ পাইরিনের 
বিক্রিয়ায় এই রাবার প্রস্তত হল্ন। 


0175-507--08--0755 +08০-৭ 


] রর 
( বিউটাঁডাইন ) 1 ( ্রাইরিন ) 


০617 


০৫৪ 


87, ০ 
1 


€ এস-বি-আর ) 


পেট্্রোলিকাম খনি হইতে পাওয়া যায় মিথেন 


বায় তাপের প্রভাবে । . অতঃপর এ আযাসিটিলিন 


গ্যাস ইছাকে আসিটিপিন গ্যাসে রূপার্ডতজিত করা হইতে বিউটাডাইন প্রপ্তত কর! হয় নিমোক্জ়পে-.. 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


80-07+2 80 0- ২ 


( আযসিটিলিন ) ( ফরম্যালডিহাঁইড ) 


1 
০১ চনত 
| -০১--- 
( টেক্রাহাইড্রোফুরান ) 
২৭০৯০ | 13504 
$ 
07৮-0ল-057-0লও 
( বিউটাডাইন ) 
ইহ! ছাঁড়। ইথাইল আযলকোহল হইতেও 
বিউটাডাইন প্রস্তুত করা চলে। 
টাইরিস। প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ইখিলিন 


এস এ, 2105, ০৮, 


৬ 
(বেঞিন ) ( ইখিলিন ) 





বাবার রসায়ন ৯ 


সি রিপা 


০৭ 007 
(বিউটাইন-ডাই-অল ) 
| ৮8 ৬০০ $ 
ণ ৩০০20], 
০79 সি ০৮9 হি 


(007 


ঢা2/টব। 


-0175 
০ 


0৮9 


(১: ৪-বিউটেন-ডাই-অল ) 


ও বেঞ্রিনের বিক্রিয়ার ইথাইল-বেঞ্জিন গ্রস্তত 
করা হয় এবং পরে এ শেষোক্ত পদার্থটি হইতে 
হাইড্রোজেন দূর করা হয় 

০০-০ও 


| 
| 5105/1886)5 
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ক্লিতঃপর ট্রাইরিন ও বিউটাডাঁইন হইতে রাবার ও থাওকল। ইহারা সকলেই খনিজ 
পূর্বোন্ত উপান্কে এস-বি-আ'র রাঁবার প্রস্তুত করা তৈপের সংস্পর্শ সন্থ করিতে পারে। 


হয়| রাবারের জিনিষ তৈপারি করিতে এখন 
জমেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক রাঁবরের পরিবর্তে 
এসববিআর ব্যবহার করা হুইতেছে। কিন্ত 
সর্বক্ষেত্রে তাহা সম্তঘ হয় না। কৃত্রিম রাবারের 
আঠালোভাখ -(78017685) কম বলিয়্। টাঙগার- 
শিল্পে অন্ততঃ শতকরা ২£. ভাগ প্রারৃতিক রাবার 
অপরিস্থার্য। - | 


এসনফি-আর ছাড়া অস্তানতত কতিম রাবার” 
গুলিকে একটি বিশেষ শ্রেধীতুক্ত করা হয়): এই 
শ্রেণীতে পড়ে বুনা-এন, নিয্বোধ্রিন। বিউটাইল 


বুনা-এন বা পারবিউনান রাবারের প্রস্তত- 
পদ্ধতি অনেকটা এস-বিস্আর রাবারের অন্ুযূপ। 
তবে এক্ষেত্বে ্টাইরিনের পরিবর্তে ব্যবহার কর! 
হয় আক্তাইলো-নাইই্রাইল। এই শেযোজি 
পদার্থ ট পাওয়া যায় ইথিলিন অক্সাইড ও হাইড” 
সাঙ্কানিক আিডের সংমিশ্রণে। | 

নিয়োধিন রাবার প্রস্তুত কর! হয় আযাসিটিলিন 
গ্যাস ও. ছাইড্রোক্লোরিক জ্যাসিড হইতে 


অমুখটক হিসাবে. ব্যরহার. করা হয় কিউ্স্‌: 
ক্লোরাইড ও আ্যামোপিক্াম ক্লোযাইডের বগা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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বিউটাইল রাবার একটি কো-পলিমার। 
ইহার উপাদান হইল শতকরা ৯৮ ভাগ আইসো- 
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থায়োফল রাবার আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী 
প্যাটিক ১৯২* সালে। গ্রীক ভাষান্ন গন্ধককে' 
বলে 'থায়োন' এবং ইহ! হইতেই থায়োকল শবের 
উৎপত্তি; কারণ থায়োঁকল রাঁবারে গন্ধক বতকান। 
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বুৰা-এন ; দিদ্বোপ্রিন প্রভৃতি উপরিউক্ত 
সব কটি গাবারই খনিজ তৈল ও দ্লাবকের সংস্পর্শ 
সন্থা. করিতে পারেশতবে ইহাদের মধ্যে 
থায়োকলেরই সছনক্ষমত সর্বাধিক । কিন্ত ইহাতে 
গদ্ধক থাকিবার দরুণ ইহ] চর্মরোগ উৎপন্ন করিতে 
পায়ে। 
বিডি কত্রিয: রাবারের যে প্রস্তত-পদ্ধতি সন্দ্ধে 
উপয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা! হইতে 
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বিউটিলিন এবং ২ ভাগ আইসোপ্রিন অথবা 
বিউটাডাইন £ 
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ইথিলিন ডাইক্লোরাইড এবং সোডিয়াম টেট্রা- 
সালফাইডের বিক্রিযায় খায়োকল-এ (1101০101-4) 
রাবার প্রস্তত হয় 


সী (-০৮৮০৮-47] 
1 | 1). 
০ ও 
সহজেই বুঝা যায় যে, কৃত্রিম রাবার শিল্পের জন্ত 
প্রয়োজন পেউ্রোলিয়াম-শোধনাগারের উপজাত 
ভ্রব্যগুলি। যদিও পেট্রোলিয়াম-সম্পদে আমাদের, 
দেশ এখনও অতীব দরিদ্র, তথাপি আসাম, 
বিশাখাপত্বনম ও বোদ্বাইতে যে করটি শোখনাগার 
আছে, তাহাদের উপজাত দ্রধোর দ্বারা ভারতে 
কিন রাধারের উৎপাদন আরও বুদ্ধি. করা 
প্রয়োজন। | 


মানব-বৈশিষ্ট্ের বংশধার। 
অরঃগকুমার রায়চৌধুরী 


সম্ভতান-সস্ভতির মধ্যে একই অন্বাভাবিক 
বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্যায়ে দেখা! গেলে সেই বৈশিষ্ট্যকে 
সাধারণতঃ বংশগত বলে গ্রহণ করা হয়। 
বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ কখনও স্ত্রীলোকের মধ্যে বেশী 
এবং পুরুষের মধ্যে কম, আবার কখনও স্ত্রীলোক 
অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী দেখা যায় । কোন ক্ষেত্রে 
বৈশিষ্ট্য এক এক পর্যায় অন্তর পরিস্মুট হয়, আবার 
কোন ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবারের সম্তান-সম্ততির মধ্যে 
ধূমকেতুর মত হঠাঁৎ আবিভূ্ত হয়। আপাত- 
দৃষ্টিতে বংশগত বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকে *এলো- 
মেলো বলে মনে হলেও বংশলতিকাঁর (০0186 
০1১01) সাহায্যে বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ক্রমিক ধার! 
পর্যবেক্ষণ করলে, অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের 
সাধারণ উত্তরাধিকার ত্র আবিষ্কার করা বায়। 
বংশলতিকার সাহায্যে মানব-টবশিষ্ট্যের উপ্তরাখি- 
কার্থত্বর আবিষ্কার করবার পুর্বে বংশাচুক্রম 
প্রক্রিয়ার মূলসুত্র সম্বপ্ধে কিফিৎ আঁলোঁচন। করা 
যেতে পারে। 

আমর] জানি যে, পুরুষের একটি শুক্রাণু 
(56:25) ও স্ত্রীলোকের একটি ডিছ্বাণুর (0৮012) 
সংমিশ্রণে যে এক কোষবিশি্ই জাইগোট 
(25066) উৎপন্ন হয়, তা ক্রমাগত বিভাজনের 
ফলে অসংখ্য কোষের হৃষ্টি হয় এবং তাদের 
নমষ্টি নিক্কে গড়ে ওঠে একটি পুর্ণাঙ্গ মাচুষ। 
মাঁছষের প্রতিটি দেছকোষের কেন্দ্রে থাকে একটি 
নিউক্লিয়াস এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে 
হুতাঁর মত দেখতে 'করেকটি জৈব পদার্থ--তাঁদের 
বলা হয় ক্রোমোসোম (08192950106) 
বিডির প্রজাতিতে (9260193) ক্রোমোসোষের 
সংধ্যা ছনিধিষ্ট। মারুষের ফেহকোষে - ২৩ 


টি 


জোড়! ক্রোমোসোম থাকে; প্রতি জোড়া 
ক্রোমোসোমের একটি মাতার এবং অপরটি পিতার 
নিকট থেকে আসে । ২৩ জোড়া কোমোসোমের 
মধ্যে যে একজোড়া ক্রোমোনোম মাছষের 
লিক্ষকে নিধ্ণারণ করে--তাদিগকে যোঁন 
ক্রোমোসোম (5৫৯ 0171000050106) আর বাক 
২২ জোড়াকে অ-যৌন ক্রোমৌসোম বা অটো- 
সোম (4800950030০) বলে। যৌন ক্রোমোসেম 
দুটিকে 2 ডু দ্বারা চিহ্চিত করা হয়। আকৃতি 
ও আয়তনে 2 ও খু ক্রোমোসোম ছুটির মধ্যে 
অমিল দেখা যায়। স্ত্রীলোকের দেহকোষে ছুটি 
সক্রোমোসোম এবং পুরুষেব দেইকোষে একটি 
মু ও একটি ৬ ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি 
স্রীলোক পিত| ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একটি 
করে  ক্রোমোসোম লাভ করে, কিন্ত প্রতি পুরুষ 
মাতার নিকট থেকে % এবং পিতার নিকট থেকে 
ছু ক্রোমোসোম পেয়ে থাকে। 

ক্রোমোসোমের মাধ্যমে পিতাঁমাতাঁর বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য সন্তান-সত্ভতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 
প্রক্কতপক্ষে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে 
বিভিন্ন জিন (36186) | [ডি-এন-এ (04) নামক 
এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থের দারা জিন 
গঠিত। ক্রোমোসোম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জিন 
বহন করে থাকে। কোন বিশেষ জিন নিিউ 
ক্রোমোঁসোমের নিদিষ্ট কলে (:0০89) অবস্থান 
করে। যে জিন যৌন ক্রোমোঁসোমে অবস্থিত, 
তাঁকে লিঙ্গ অন্কগামী জিন (96311010560 862৩) 
এবং যে জিন অ-যৌন ক্রোযোসোঁমে অবস্থিত, 
তাকে অ-লিঙ্গ অন্জগাষী জিন (4:0:98907721 
£৫06) বলে! জিন থে বৈশিইাকে নিহগ করে 


৮২ জান ও বিজ্ঞান 


তা সব সময় সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশিত হতে 
দেখ! যায় না। ছুটি বিপরীত বৈশিষ্টের 
সংমিশ্রণে যে বশিষ্ট্য সস্তান-সম্ততির বছিঃ 
প্রকৃতিতে (0156705791০8115) প্রকাশ পায়, সেষ্ 
?ধশিষ্ট্যকে প্রকট বৈশিষ্ট্য (10101210118 
0661) এবং যে টবশিষ্্য অপ্রকাশিত থাঁকে, তাকে 
প্রচ্ছর় বৈশিষ্ট্য (7602551%6 011818002) বলে। 
প্রকট বৈশিষ্ট্যকে প্রকট জিন (00218176 £676) 
এবং প্রচ্ছক্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন জিন (0602581%6 
£51) নিয়ন্ত্রণ করে | সাধারণতঃ সস্ভান যদি 
পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকে প্রকট জিন 
অথব! প্রচ্ছন্ন জিন পার, তাহলে তার মধ্যে 
প্রকট অথবা! প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। 
কিন্ত সন্তান বদি পিতামাতার ষে কোন একজন 
থেকে প্রকট জিন এবং অপর জন থেকে প্রচ্ছন় 


[7 স্থাজার্বিক পুক্রষ 


[২*শব্্ধ) ২য় সংখ্যা 


ক্রোমোসোঘের অবস্থান সম্পর্কে পরিচন্ন পাওয়া 
যায়। মানব-টবশিষ্ট্যের বংশলতিক। প্রস্তুত 
করতে হলে কতকগুলি প্রত্তীক চিহ্নের আশ্র্ 
গ্রহণ করা হুর । পুরুষকে চতুস্ক এবং স্ীলোককে 
বৃত্তের দ্বারা চিছ্ছিত করাই সাধারণ রীতি । স্বামী" 
স্্রীকে একটি সরল রেখার দ্বারা সংযুক্ত করা হয় 
এবং তাদের ঠিক নীচে আর একটি সমান্তরাল 
রেখাঁয় পুত্রকন্তাদের জন্ম অন্গযান্বী বাম দিক 
থেকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে একটি লম্ব রেখার 
সাহায্যে ছুই পর্ধায়কে (39761801077) সংযোগ 
করা হুপ়। বংশলতিকান্ম শ্বাভাবিক (সুস্থ), 
অস্বাভাবিক (রোগগ্রন্ত ) ও 'বাহুক' পুরুষ ও 
সত্রীলোককে নিছ্নে বণিত প্রতীকের দ্বারা বোঝানে। 
হয়ে থাকে ( ১নং চিত্র )। 

মান্থষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধাঁরা সব ক্ষেত্র 


জ অন্থাভাধিক গরুষ [৩] বাহক পুড়ষ 


0 22 শ্রীলোক & 7” গ্রীলোক ৪ » দ্রীলোক 
১নং চিন্ব। 


জিন লাভ করে, তাহলে ভার মধ্যে প্রকট জিনের 
বৈশিষ্টা প্রকাশ পায় এবং প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য 
অপ্রকাশিত থাকে । যদি পিতামাতার একজনের 
চোখের মণির রং কালো, অপর জনের কট। হয় 
এবং তাদের সব সন্ভতির যদি কালো চোখ 
দেখ! যার, কটা রঙের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, 
তাহলে কালে! চোখ প্রকট এবং কটা চোখ প্রচ্ছৃকর 
জিনের ঘাঁরা প্রভাবাহ্িত হয়ে থাকে । মাঁছষের 


বেশীরভাগ বংশগত রোগ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা, 


নিয়জিত। বাত; নীরোগ অবস্থায় যে ব্যক্তি 
বংশগত রোগের প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে, তাঁকে 
'বাহক' (0810121) বলে গপা করা হয়। 
বংশলতিকায় বৈশিষ্ের ধারা অগ্চসরণ করে 
জিনের প্রকৃতি ও তাঁর যৌন অখব! অধোঁদ 


অনুধাবন করা কঠিন। যে সব বৈশিষ্ট্য মাত্র 
একটি জিনের দ্বার] নিশ্বসিত এবং পরিবেশের 
উপরে নির্ভরশীল নগ্ন, তাঁদের বংশধাঁর বর্তমান 
প্রবন্ধে উল্লেখ কর! হয়েছে। 


(১) জ-জিঙ অনুগামী গ্রকট 
বৈশিষ্ট্যের ধারা 
পিতা অথবা মাতার কোন রোগ বা 
বৈশিষ্ট্য যদি অর্ধেক পুত্রসন্তান ও অর্ধেক কন্তা- 
সন্তানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তাঁছলে' সেই 
কোগ বা বৈশিষ্ট্য অ-লিজ অন্থগাধী প্রকট 
জিনের স্বারা নিযসত্রিত হককে থাকে। একপ 
পরিবারের রোগগ্যত্ত সকাঁদ্ের পিতা অথবা! 
মাতাকে রোগগ্রত্ত অবস্থা দেখা বায় এখং 


ফেঞ্্ারী, ১৯৬৭ ) 


বংশলতিকার় ঘোগের খারা! অগ্গদরণ করে উপর 
পর্যাপ্নের দিকে অগ্রসর হলে রোগ কোন্‌ 
পর্যায়ের কোন্‌ ব্যক্তি থেকে উৎপত্তি হয়েছে, 
তার সন্ধান পাওয়া যঘার়। হাত-পায়ের আহ্ুল- 


মানব-ঠবৈশিষ্ট্ের বংশধার! 


৮৩ 
ব্যাধি বা বৈশিষ্ট্য অ-লিঙ্গ অন্গামী প্রচ্ছন্ন জিনের 
দ্বার নিয়সত্রিত। কোন সস্তান যদি পিতা ও মাতা 


উভক্বের নিকট থেকে একই বৈশিষ্ট প্রচ্ছর 
জিন লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে এ জিনের 


২নং চিত্র। 


গুলি ছোট হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে 81501959115 


বলে এবং এটা অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের 
ছার! নিয়ন্ত্রিত। উপরে এই বৈশিষ্ট্যের বংশধার! 
দেখালো হত্বেছে (২নং চিত্র )। 


অভিব্যক্তি (2419101655120013) লক্ষ্য করা বায়। 
হ্বামী-্ত্রী উভন্নই আত্মীয়তান্গত্রে আবদ্ধ থাকলে, 
তাদের সন্তান-সন্ততির মধো প্রচ্ছল জিনের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। 


৩নং চিন্র। 


(২) অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন 
বৈশিষ্ট্যের ধার! 

সস্ভানের কোন অস্বাতাবিক বৈশিষ্ট্য যদি 
তার পিতা, মাতা ও নিকট পূর্বপুরুষের মধ্যে 
লক্ষ্য করা না যায়, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যকে 
সহজে বংশগত বলে গ্রহণ করা যায় মা। 
আ্যালবিনিজিষ্‌্। বিপাঁক বিশ্ঙ্খলাজনিত বংশগত 
ব্যাধি (ষেষন ফেদিলকেটোসুরিয়া, গ্যালাফ্‌- 
টোসেমিসা প্রভৃতি ) সুস্থ পরিবারের পুক্রফন্তাের 
মধ্যে হঠাৎ আবিভূতি হয়ে খাকে। এই সব 


প্রচ্ছন্ন জিনের ছারা নিয়সত্রিত বৈশিষ্ট্য কিভাবে 
পুত্র-কন্তার মধ্যে পরিন্দুট হয়ে থাকে, তা 
একটি বংশলতিকার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে 
(৩নং চিত্র)। 
(৩) জিঙ্গ অনুগানী প্রকট বৈশিষ্ট্যের ধার! 
প্রতি পর্যায়ে কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্যের 
প্রাছুর্ভাব পুরুষ অপেক্ষা শ্রীলোকের মধ্যে বদি 
বেশী দেখা বাধ, তখন সেই রোগ বা বৈশিষ্ট 
সু 'জোষোসোমে অবস্থিত প্রকট জিনের দা! 
নিহিত হয়ে খাকে। : পূর্বে বলা হয়েছে দে" 


৮৪ আন ও বিজান 


প্রতি স্ত্রীলোক পিতা ও দাঁত উভদ্বের নিকট থেকে 
একটি করে সু. ক্রোমৌসৌম এবং প্রতি পুরুষ 
শুধু মাতার নিকট থেকে একটি যু ক্রোমোসোম 


[ ২*শ বর, ২ সংখ) 


(৪) লিগ অনুগামী গ্রচ্ছজ্ 
বৈশিষ্ট্যেক খারা 
হিমোফি লিয়1, বর্ণাদ্বত! প্রভৃতি বংশগত রোগ 


পায়--এই কারণে যু ক্রোমোসোম সংঙ্গিই্ প্রকট শ্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী প্রকাশ 


গ্ী 
এ রঃ রী ৬৪ 
শা.) |. রি, এ ১ ৬০ ৬ 
0] ৬০ 1 িঃ 
৪নং চিত্র । 
জিনের বৈশিষ্ট্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পায়। রোগের বংশগতি অনুধাবন করলে দেখা 


মধ্যে প্রকাশ হওয়ার সস্ভতাবনা বেশী। অনেক 
সময় লিঙ্গ ও অ-লিঙ্গ অগ্রগামী প্রকট জিনের 
বংশগতির পার্থক্য বোঝা দুর হয়ে পড়ে। 


যায় যে, এক এক পর্যায় অন্তর এর আবির্ভাব 


ঘটে এবং রোগগ্রন্ত পুরুষ কন্তার মাধামে তাঁর 
রোগ দোৌঁহিত্রকে প্রদান করে, কিন্তু তার, 


ডি 
৪ রে 
১0 
০ শ্রিস্শাশ 


€নং চিত্র। 


প্রথম ক্ষেত্রে পিতার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র কন্ঠা- 
সন্তানের মধ্যেই আবিভূ্তি হয়, কিন্তু দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে পুত্র-্কন্ভা নিবিশেষে অধেক নৃম্তান- 
সস্ততির মধ্যে বেশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। 
নই এনাঁষেলের ফলে দাত যে গাঢ় হবুদবর্ণ 
ধারণ করে, তা লিঙ্গ অন্নগামী প্রকট জিনের 
উপর নির্ভরপীল। এই ট্ৰশিষ্ট্ের ধার! উপরের 
বংশলতিকায় দেখানো হয়েছে ( ৪নং চিত্র )। 


নিজের পুত্র ও পৌন্রদের মধ্যে রোগের লক্ষণ 
কখনও প্রকাশ পাদ ন1। এই শ্রেণীর বংশগত 
রোগ 4 ফ্রোমোসোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বার 
নিযস্ত্রিত। শ্ত্রীপোকেরা রোগের "বাহক? হন্নে 
থাকে। তাদের অধে'ক পুত্র লস্তানদের মধ্যে 
রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং অধেক কন্তা" 
সন্তান রোগের 'বাহক' হয়ে জন্মগ্রহণ করে। 
বাহক ভ্্রীলোকের সঙ্গে রোগগ্রস্ত . পুরুষের 


ফেউরয়ারী) ১৯৬৭ ] 


বিবাহে অধেক পুত্র সন্তান ও অধেক্ক কন্তা- 
সন্তানের মধ্যে পোগের লক্ষণ প্রকটত হয়। 
একটি বংশলতিকাঁর সাহায্যে লিঙ্গ অহ্গামী 


সমপরিবাহী পদার্থ ৮৫ 


প্রপৌব্রের মধ্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু কোন 
কন্তাসম্তীনের মধ্যে প্রকাশ পার না। এই 
বৈশিষ্ট্য € ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনের দারা 


প্রচ্ছযর জিনের ধারা বোঝানো হয়েছে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কারণ তু ক্রোমোপোম 
( €নৎ চিত্র )। সর্বদ। পিতা থেকে পুত্র পুত্র থেকে 
রি 
ডি টি. ৫ € 

১৪ গ্ € ৪ 

০ ৫ 

৬নং চিত্র। 
(৫) এ-ক্রোমোসোম সংশ্লিষ্ট পৌত্র, পৌত্র থেকে প্রপৌত্রের মধ্যে 


বৈশিষ্ট্যের ধার। 
অনেক বয়স্ক পুরুষের কানে যে চুল ' দেখা 
যাক, তা বংশ পরম্পরায় পিতা, পুত্র, পোঁত্র, 


সঞ্চারিত হুয়। উপরের বংশলতিকায় গু ক্রোমো- 
সোমে অবস্থিত জিনের ধার! দেখানো হয়েছে 
( ৬নং চিত্র )। 


সমপরিবাহী পদার্থ 


বিশ্বরঞ্জন নাগ 


রেডিও ও টেলিভিশনের সঙ্গে আর একটি 
কথ! আজকাল বিশেষভাবে শোন! যায়। কথটি 
হলো উ্র্যানজিস্টর (0':81551501)। এক বিশেষ 
ধরণের ছোট আকারের রেডিও, যা ব্যাটারী দিয়ে 
চলে এবং অতি সহজে বন্র-তত্র নিয়ে যাওয়া 
বায়, সেই রেডিওর নাম হলো ট্র্যানজিপ্টর রেডিও | 
নামটি এসেছে এই রেডিওতে ট্র্যানজিস্টর ব্যবহার 
হয় বলে। প্রায় বিশ বছর আগে ট্র্যানজি্টর 
আবিষ্কত ছুয়। আবিষ্কার করেন আমেরিকার 
বেল লেবরেটরীতে, নোবেল পুরস্বারপ্রাথচ খ্যাত” 


নাম। তিন জন বিআানী--শকলে (97১০০155), 
বাঁডিন (88106217) ও ত্রাটেন (81080581701 
ভাল্ব দিয়ে যে সব কাজ কর! যায়, সেই সব কাঁজ 
ই্ানজিন্টর দিয়েও করা যাঁর, উপরস্ত টর্যানজির্টর 


আকারে অনেক ছোট এবং এতে টবছ্যতিক 
শক্তির অপচয়ও হয় কম। তাই ট্যানজিষ্টর, 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষভাবে সমাগত ছয় 
এবং রেডিওর মাধ্যমে জনসাধারশেরও বিশেষ, 


পরিচন্গ হন্ধ। বিজ্ঞানের, দিক থেকে বছা, মেতে. 
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পারে, ট্র্যানজিস্টয় ইলেকট্রনিক্স (ছ16০8:02010$) 
এক নতুন যুগের হুচনা করে। 

ইযানজিস্টর তৈরি হয় এক বিশেষ ধরণের 
বিছাৎ-্পরিবাহী পদার্থের দ্বারা, যার ইংরেজী 
নাঘ হলে! সেমিকগ্াক্টর (9603800200060:), 
বাংলায় বলা যেতে পারে সমপরিবাহী। 
বিজ্ঞানের প্রথম যুগে মানুষ যখন তড়িতের সঙ্গে 
পরিচিত হ্যু তখনই লক্ষ্য করে যে, বিভিন্ন 
পদার্থে তড়িতের চলাচলে বিতিন্নতা আঁছে। 
এক ধরণের পদার্থে তড়িৎ সঞ্চার করলে তড়িৎ 
সর্ধত্র ছড়িক্সে পড়ে। আর এক ধরণের পদার্থে 
কিন্তু সীমিত জায়গাতেই জমা থাকে । তামা, কপ, 
লোহা এবং অন্তান্ত ধাতু প্রথম ধরণের পদার্ঘ। 
এদের নাঁম দেওয়াঞ্হন্ন পরিবাহী (0020০601)। 
গম্ধক, কাচ, গাল! ইত্যাদি দ্বিতীয় ধরণের পদার্থ। 
এদের নাম দেওয়া হয় অপরিবাহী (]7391901)। 
কালক্রমে বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষার 
ফলে দেখা যাঁয়--এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আবার 
আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যারা সীমিত 
জান্নগায় তড়িৎকে ধরেও রাখতে পারে না, 
আবার তড়িৎ অল্প সময়ের মধ্যে এদের সর্বত্র 
ছড়িয়েও পড়তে পারে না। এই ধরণের পদার্থের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা জার্মেনিক্াষ 
(36008913002), সিলিকন (3111507) ও 
গযালিনা, কপার অক্সাইড, ক্যাডমিয়াম সালফাইড 
জাতীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ। এদের নাম 
দেওয়! হয় সম্পরিধাহী | 

ভড়িৎ-বিস্তার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরিধাহী ও 
অপরিবাহী পদার্থের গৃঢ় তত্ব বিজআানীদের আঙ্তে 
আসে। জানা যার যে, পরিবাহী ও অপরিবাহী 
পদার্থের তড়িৎস্গুণের বিভিগ্নতা আসে এদের 
পারমাণবিক গঠনের বিভিঙ্গতা থেকে । পরিবাহী 
পদার্থের পরমাণুগুলির ইলেক্ট্রনের একটি অংশ 
মুক্ত খবস্থায় থাকে এবং প্রশ্নাই তড়িৎকে এক 
অৎশ থেকে অন অংশে বয়ে দিকে বার়। কিন্তু 


জাঁন ও বিজান 


[ ২০ বর্ষ) ২ সংখা 
অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কঠিন 
বন্ধনে বাধা থাকে বলে তড়িৎকে ছড়িয়ে দেবার 
কোঁন বাহক পাওয়া যায় না। সমপরিবাহী 
পদার্থের গুণাগুণ কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ 
দুর্বোধ্য ছিল। অতি বিশুদ্ধ সমপরিবাহী পদার্থ 
তৈরি করবার কারদা যতদিন না আয়ত্ব হয়েছিল, 
ততদিন এদের গুণাগুণ জানাও সম্ভব ছিল না। 
বিভিন বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফলাফলে মিলের চেয়ে 
অমিলই বেণী দেখা যেত। উপরস্ত তত্র দিক 
থেকেও পরীক্ষার ফল বোঁঝ| যাচ্ছিল না। তাই 
পদার্থবিদেরা একে পদ্দার্থবি্তার একটি 'নোংরা 
অংশ? ধরে নিয়ে এদের পরিস্থার করে চলতেই 
অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। 

সমপরিবাহী পদার্কে বোঝ] সম্ভব না হলেও 
কোন কোন ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার চালু ছিল। 
পরিবর্তা প্রবাহকে (4. ০.) সমপ্রবাহে 09. 0.) 
পরিবতিত করবার জন্তে এদের ব্যবহার করা হতো । 
তামার একটি পাতের একট! দিককে অক্সিজেনের 
আবহাওয়ায় গরম করে নিলে দেখা যেত, তড়িৎ- 
প্রবাহ তামা থেকে কপার অক্সাইডে যেতে পায়ে, 
কিন্ত উদ্টে! দিকে যেতে পারে না। আবার 
গযালিনার একটি থণ্ড নিয়ে তার উপরে কোন 
ধাঁডুর তাঁর চেপে লাগিয়ে নিলেও দেখ! বাত, 
তড়িৎ্-প্রধাহ ধাতুটি থেকে গ্যাঁলিনায় যেতে 
পারে, কিন্তু উপ্টে। দিকে যেতে পারে না। তাই 
বহুকাল থেকেই পরিবর্তা প্রধাহকে সমগ্রবাহে 
পর্ধিবতিত করবার জন্তে এবং বেতার-তয়ঙ্গ থেকে 
শবাজাপক তরঙ্গ উৎ্পয় করবার কাজে কপার 
অক্সাইড ও গ্যালিনার বহুল প্রচলন ছিল। তাঁল্ব 
আবিষ্কারের পরে এই ব্যবহার কিছুটা! কমে বায়, 
কেন না, ভাঁল্বের দ্বারা একাজ আরও সুঠ্ুতাবে করা 
যেত। কিপ্ত রেডার জাতীয় স্তরে, ধেখানে 
হব দের্ধেটর বেতার-তরজ (110:0৬8%০) ব্যধত 
হস্জ, লে সব ক্ষেতে এই ধরণের রুষ্ট্যালেনস ব্যবহার 
থেকে বাক্ক। স্ব টৈর্ধ্যের বেতার-তরলের বঙ্ছে 
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ভাল্ব ঠিক কাঁজ করতো না বলেই কষ্যালের বাবহাঁর 
চালুছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় রেডারে এই 
কষ্ঠাঁলের বহুল প্রচলনের ফলে বিজ্ঞানীদের সম- 
পরিবাহী পদার্থ সন্বদ্ধে অন্ুসন্ধিৎসা অনেক বেড়ে 
ঘায়। বহু বিজ্ঞানী এদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
আরম্ভ করেন। তাঁদের চেষ্টাঘ সমপরিবাহী 
পদার্থকে বিশুদ্ধিকরণের বিগ্তা আয়ত্তে আসে। 
তত্ববিদেরাঁও সমপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অনেক বেণী অবহিত 
হয়ে ওঠেন। 

বছজনের অধ্যবসায়ে পদার্থবিষ্ঞার “নোঁংর 
অংশটি পরিষ্কৃত হয় এবং ছাইয়ের গাদা! থেকে 
আবিষ্কৃত হয় একটি নতুন মাণিক। পরিবাহী ও 
অপরিবাহী পদার্থ থেকে অনেক বেশী উপযোগী 
গুধ নিয়ে দেখা! দেয় সমপরিবাহী পদার্থ। পরি- 
বাসী এবং অপরিবাহী পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্র 
সীমাবন্ধ-কেন না) এদের তড়িৎ-গুণ সহজে 
পাপ্টানে যায় না। সহজে যদি তড়িৎ-প্রধাহকে 
এক স্থান থেকে অন্তস্থানে নিজে যেতে হপ্ন, 
তাহলে ব্যবহার কর] হয় পরিবাহী পদ্বার্থ- 
যেমন, বাঁড়ীর ইলেকট্রিক লাইনে। প্রয়োজন 
অন্থসারে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে দ্ূপা, 
তামা! বা আ্যলুমিনিয়াম ব্যবহৃত হুয়। আবার 
তড়িৎ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে ব! ছুটি 
লাইনকে আলাদা রাথতে হলে ব্যখহৃত 
হয় অপরিবাহ্ী পদার্থ! যেমন, বাড়ীর শ্ুইচে 
ব্যাকেলাইট, লাইনের আবরণে রবার, দূর পাল্লার 
উচ্চ ধিওবের বৈদ্যুতিক লাইনে চীনামাটি। এমনি- 
ভাবে তড়িৎ-চুত্বক ঠতরি করবার কাজে ব্যবহার 
কর] হয় লোহা, তাঁপ উৎপন্ন করবার জন্তে নিকেল 
ও জ্রমিয়ামের গলিত মিশ্রণ, আলোর জে 
টাংক্েন। এই সব পদার্থের তড়িৎ-গুণ প্রায় 
অপরিবর্তনীয়। পারিপাখ্বিকের উপদ্বে খুব 
অঙ্ল পরিধাপেই নির্ভরশীল। পরিবাহী ও 
অগরিধাহী লদার্থের 'তড়িৎ-গুণ অপরিধর্তনীয 
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হওয়ার প্রধান কারণ ছলে! এই যে, এদের 
মধ্যে যুক্ত ইলেক্ট্রনের সংখ্যার সহজে কোন 
পরিবর্তন কর] যায় না। অপরিবাহী পদার্থের 
ইলেকট্রনের বন্ধন মুক্ত করা সহজ নয়। আবার 
পরিবাহী পদার্থে মুক্ত হওয়ার মত সব ইলেকট্রন 
মুক্ত থাকে বলে তাদের সংখ্যাও বাড়ানো 
বা কমানো যাঁর না। শুধু মাত্র তাপমাত্রার পার্থকা 
ঘটিয়েই পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ" 
গুণের সামান্ত পরিবর্তন করাযায়। যদি নিয়গ্্রণ- 
ঘোগা কোন বৈদ্যুতিক বস্ত্র তৈরি করতে হয়, 
তাহলে এমন কোন পদাথ দরকার, যাক মুক্ত 
ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার সহজে পরিবর্তন করা যায়। 
পরিবাহী পদার্থের ইলেক্টীনগুলি বাইকে নিজকে 
আপ! যায় তাঁপদিঘ্নেবা আলো! ফেলে। ভাল্বে 
এমনি তাঁপের দ্বার! পরিবাহী পদার্থ থেকে বাইরে 
আনা মুক্ত ইলেকট্রনরই ব্যবহার হয়। ভাল্ধের 
বানুশূন্ত অংশে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি নিয়ন্রণ 
করেই তড়িৎম্প্রবা্ নিয়ন্ত্রিত কর! হয় এবং ফলে 
বৈছ্যতিক নিয্ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন বন্ত্রপাতি ভাল্বের 
দ্বার চালালো সম্ভব হয়। 

সমপরিবাহ্ী পদার্থের তড়িৎ-গুণ খুব 
সহজেই পরিবর্তিত কর! যাঁয়। এদের পরমাণুর যে 
ইলেকট্রনগুলি মুক্ত হতে পারে, তার কিছু অংশ 
সাধারণতঃ মুক্ত থাঁকে এবং কিছু অংশ পরমাণুর 
সঙ্গেই বাধা থাকে। কতগুলি ইলেকট্রন বীধ! 
থাকবে এবং কতগুলি মুক্ত থাকবে, তাও সহজেই 
নিয়ন্ত্রণ কর! যায় তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়ে বা 
চৌদ্বক ক্ষেত্রে রেখে দিযে বা অন্ত পদাথ দিশিয়ে। 
ধর] যাক জার্নেনিয়ামের গুণাগ্তণ। জাষেনিক্সাম 
ধাতু হলেও এর ভড়িৎ-প্রক্কতি সমপরিষাহী | 
অতি বিশুদ্ধ জামেনিয়ামের এক খন সেন্টিমিটার 
একটি টুকৃযার অবরোধ (2818687)06) ২৩" 
সেন্টিগ্রেড তাঁপমাত্রা্ঘ ৪৭ ওম; অর্থাৎ এমন 
একটি টুকরা ৪৭ তোপ্ট তড়িৎস্বিতব প্রপ্নোগ 
করলে ১. আ্যাম্পিধার তড়িৎ-প্রযাহ চলে। কিন্তু 


৮৮ ভান ও বিজ্ঞান 


তাপমাত্রা যদি ১** সেপ্টিগ্রেড বাড়ানো হয়, 
তাঁছলে এ টুকৃরাটির অবরোধ কমে গিয়ে হয়ে 
যায় ৪৪ ওম্‌। আবার ঘর্দি ১, কিলোগাউস 
চৌদবক ক্ষেত্রে টুক্রাটি রেখে দেওয়া হয়, তাহলে 
অবরোধ বেড়ে গিয়ে হয়ে যায় ৫৫ ওম্| অন্ত 
পার্থ মিশিয়ে দিলেও টুক্রাঁটির অবরোধ অনেক 
কমে বাপ্স। দেখ! যায় অন্ত পদার্থ মিশিকে 
বিশুদ্ধ জমেনিয়ামকে নিয়স্রিতভাঁবে অবিশুদ্ধ করে 
ভু্ট ধরণের জামেনিয়াম পাওয়া যান্। এক 
হলে! বিশুদ্ধ জামেনিয়ামের চেয়ে বেণী সংখাক 
ইলেকট্রনযুক্ত খণাত্মক (7১-£576) জাধেনিয়াম। 
দ্বিতীয় হলে! বিশুদ্ধ জামেনিয়ামের চেয়ে কম 
সংখ্যক ইলেকট্রনযুক্ত ধনাত্মক (০-০6) জামে 
নিয়াম। প্রথম ধরণের জাঁমেনিয়াম তৈরি হয় 
আযান্টিমনি বা আসেনিক মিশিয়ে এবং দ্বিতীয় 
ধরণের জার্মেনিয়াঁম তৈরি হয় গ্যালিয়াম বা ইত্ডিয়াঁম 
মিশিয়ে | এই ছুই ধরণের জামে নিয়ামেরই প্রতি 
(ঘন সেট্টিষিটারের অবরোধ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের 
চেয়ে অনেক কম হতে পারে। উপরস্ত এই দুই 
ধরণের জামে নিক্াম পরম্পরের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় 
রাখ! হলে বিছ্যৎশবিভবের সাহাঁষ্যে ইলেকট্রন- 
গুলিকে এক অংশ থেকে অন্ত অংশে নিদ়্ে যাওয়া 
যায়। ফলে তাল্বে যেমন নিয়ন্ত্ণযোগ্য মুক্ত 
ইলেকট্রন পাওয়া যায়ঃ জামেনিয়ামেও তেমনি 
ইলেকট্রন পাওয়া যেতে পারে। 

বেল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম 
বিশেষভাবে বিশুদ্ধ ও নিয়স্ত্রিত অবিশুদ্ধ জামে নিয়াষ 
নিয়ে পরীক্ষা করে এদের নিয়ন্ত্র ষোগ্য ইলেকট্রনের 
বিভিন্ন গুণাগুণ আবিষ্ষার করেন। সমসামদ্দিক 
অন্তাস্ত বিজ্ঞানীরাও এর তত্বের জট ছাড়িয়ে 
অন্তনিছিত ঘটনাঁগুলি বিজ্ঞানীদের আদতে 
আনেন। এর ফলেই আবিষ্কৃত হয় ভাল্বেব ন্তার় 
বিদ্ুৎ-প্রবাছকে নিযুস্্রণ করবার একটি নতুন 
হাঞ্ত্রিক ফৌশল--্্যানজিপ্টয় | ইত্তিয়াম মেশানো 
একটি জার্মেনিক্বাম-খণ্ডের দুই 'প্রান্তকে আসে 


[ ২৭শ বর্ধ, ২য় লংখ্যা 


নিকের বাঁন্পে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে এ ছুই প্রান্তে 
ও মাঝখাঁনে তিনটি তার জুড়ে নিলেই ট্র্যানজিস্টর 
তৈরি হয়ে যায়। ছুই শ্রান্তে আসেনিক থাকায় 
প্রান্ত ছুটি হয় খণাত্বক গোত্রের এবং মাঝখানের 
অংশে ইঙিয়াম খাঁকার এটি হয় ধনাত্মক গোত্রের | 
ফলে এক প্রাস্ত ও মাঝখানের তড়িৎস্বিভবের 
পরিবর্তন ঘটিয়ে অপর প্রান্তের তড়িৎ-প্রবাহ 
পরিবর্তিত কর! যান্ন এবং বিশেষ ব্যবস্থার দ্বার! 
অপর প্রান্তে প্রথম প্রান্তের চেয়ে জোরালো 
তড়িৎ-বিভব পাওয়া! যেতে পারে। এভাবে 
ট্রযানজিস্টপের দ্বারা তড়িৎ-বিভবের জোর 
কমানে! বা বাঁড়ানো যেতে পারে। কাজেই 
ভাল্বের সভায় দুরাগত বেতারস্তরঙ্গের জোর 
ট্যানজিস্টরের দ্বারা বাড়ানো যাম্স। ফলে 
রেডিওতে এই ট্রযানজিস্টরের ব্যবহার দেখা! দেয়। 
শব্ধ হ্যঙ্টিকারী বিছ্যুৎ-তরঙ্গের জোর বাড়ানোর 
জন্তে আামপ্রিফায়ারে বা মাইকের আঙ্গিক 
সরঞ্ামেও এর ব্যবহার চালু হুয়। ট্রযানজিস্টরের 
সঙ্গে সঙ্গে সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োড, প্রচলিত 
ভাষ।়্ কষ্ট্যালেরও প্রভূত উন্নতি হওয়ায় বেতার- 
তরঙ্গ থেকে শব হৃষ্টিকাঁরী তড়িৎ-প্রবাহ আহরণ 
করবার কাজেও স্মপরিবাহী পদার্থ বিশেষভাবে 
উপযোগী হয়ে ওঠে। 

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আজকাল 
সমপরিবাহী পদার্থের আঁরও অনেক থরণের 
উপযোগিতা জানা গেছে। এর মধ্যে বিশেষ 
কয়েকটি উপযোগিতাঁর কথ! অবশ্ঠই উল্লেখ করা 
প্রশ্নোজন। আগেই বল! হয়েছে যে, সমপরিবাহী 
পদার্থের অবরোধ তাপমাত্র! ও চৌদ্ক ক্ষেত্রের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভরণীল। আলো! বা বিকিন্রিত তাপ 
সমপরিবাহী পদার্থের উপর পড়লে এর অবরোধ 
ক্ষমতা অনেকটা বদলে যায়। দ্বিতীপ্ঘতঃ কোঁন 
সমপরিবাহ্থী পদার্থের একটি খণ্ডের ছুই প্রান্ধকে 
খণাত্ক ও ধনাত্মক করে নিলে যে ভায়োড 
পাওয়া যায়, তাঁর উপর আলো ফেললে বাঘ 


ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭] 


প্রাস্তের তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটালে ছুই প্রান্তে 
তড়িৎ-বিতবের স্যা্ট হয় । তৃতীয়তঃ সমপরিবাহী 
পদার্থে | এই পদার্থ দিয়ে তৈরি ডায়োঁডে বিছাৎ- 
প্রবাহ চালালে এথেকে আলো ও অন্তাপ্ত তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হয়। সমপরিবাহী 
পদার্থের এই সব গুণাগুণ সহজ ও সাধারণ 
পরীক্ষায়ই ধরা! পড়ে, কিন্তু এর ব্যাখ্য| পদার্থ- 
বিস্তার তাত্বিক জটিলতার মধ্যে পড়ে এবং 
সাধারণের পক্ষে তা বিশেষ দুর্বোধ্য ও বটে। তত্ব ন। 
বুঝলেও কিন্তু গুণগুলি যে বিভিন্ন ধরণের কাঁজের 
উপযোগী হবে, তা সহজেই বোঝ! যায়। 

তাপমাত্রার উপর সমপরিবাহী পদার্থের অবরোধ- 
ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে বলে তাপমাত্রা 
পরিমাপের জন্ঠে এর ব্যবহার হুতে পারে । আবার 
যে সব যস্ত্রে তাঁপমাত্রা নির্দি রাখতে হয়, 
সে সব যন্ত্রে সমপরিবাহী পদার্থের থার্মোমিটার 
বহুল ব্যবহৃত 
পরিমাঁপের জন্তে ৰা চৌস্বক ক্ষেত্র ব্যবহার .করে 
বিভিন্ন যন্ত্রের বিছ্যুৎ-প্রবাঁহকে নিয়ন্ত্রিত করবার 
জন্তেও এর ব্যবহার হয়। আলো! পড়লে সম- 
পরিবাহী পদার্থের অবরোধ পরিবতিত হয় বলে 
আলো! মাঁপবার জন্তেও এর ব্যবহার হয়, যেমন--- 
ক্যামেরায় আলো! নির্দেশক যস্ত্রে। এক্ষেত্রে 
একটি সমপরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে ব্যাটারীর 
সাহায্যে তড়িৎ্প্প্রবাহ পাঠানে!। হয় এবং 
তড়িৎ্-প্রবাছ্থের পরিমাণ একটি মিটারে নির্দেশিত 
হন্ন। সমপরিবাহ্থী পদার্থে আলে! পড়লে তড়িৎ" 
প্রবাহ বেড়ে যায় এবং পক্ষান্তরে তড়িৎ” 
প্রবাহ পরিমাঁপক মিটার আলোর পরিমাণ 
নিদেশে করে অপর পক্ষে আবার আলো 
ব্যবহার করে সমপরিবাহী পদার্থের সাহায্যে 
বিভিন্ন নিয়ম্রা যস্ত্রথ তৈরি করা যাক; 
যেমন, চোর খরবাঁর আ্যালার্দ। আলোর 
কাছে রেখে দিলে কোন সমপরিবাহী পদার্থে 
যে তড়িৎ্প্রধা পাওয়া যায়) ত্বালোঁর 

৪& . 


হয়। এমনিভাঁবে চৌহক ক্ষেত্র. 


সমপরিবাহী পদার্থ ৮৯ 


সামনে দিয্বে কেউ হেঁটে গেলে সেই তড়িৎ” 
গ্রধাহছের পরিবর্তন ঘটবে। সেই পরিবতর্ন 
কাঁজে লাগিয়ে আযালার্ম বাঁজানে! যেতে পারে। 

সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডেরও আলো 
পরিমাপের জন্তে বহুল প্রচলন আছে । আজকাল 
অধিকাংশ ক্যামেরায় সমপরিবাহী পদার্থের বদলে 
সাধারণতঃ ডাঁয়োডেরই ব্যবহার হয় ; কেন না, এর 
সঙ্গে ব্যাটারী লাগাতে হয় না। এক্ষেত্রে 
ডায়োডের উপর আঁলে। পড়লে যে তড়িৎ- 
বিভবের স্থষ্টি হয়, তার দ্বারাই এর ছুই প্রান্তের 
মধ্যে লাগানো মিটারে তড়িৎস্প্রবাহ চলে। 
তাই একটি ভায়োড ও মিটার ব্যবহার করেই 
আলোর পরিমাণ মিটারের নিদেশ থেকে জান। 
যেতে পারে। আলোর স্তায় বিকিরিত তাপও 
সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োড দিয়ে মাপা 
যেতে পারে। এমনি ডাক্োডের আঁর একটি 
প্রপারিত ব্যবহারের ক্ষেত্র হলো হর্ধালোক থেকে 
বিছ্যুতৎ-শক্তি উত্পত্ন করবার কাজে । হুর্ধালোককে 
পুরাপুরি কাঁজে লাগাঁবার জন্তে ডাক্োঁডটি 
বিশেষভাবে তৈরি কর! হয়, যেন হুর্ধরশ্মির সব 
অংশ শুষে নিতে পারে। এই বিশেষ কাজের 
ডাক্বোডের নাম দেওয়া হয়েছে সৌর-কোষ 
(90191: 02061) শুর্ধালোকে রেখে দিলে সাধারণ 
ব্যাটারীর মতই এই সৌর-কোষের ছুই প্রাঞ্জে 
তড়িৎ-বিতবের সৃতি হয় এবং একে ব্যাটারীর 
বিকল্পরূপে ব্যবহার কর! যায়। মহাকাঁশষানের 
বৈছ্যতিক শক্তির উৎসের অধিকাংশই এই সৌর- 
কোষ । ডানার উপরে বা যানের গাদ্দে কাচ 
লাগানো যে অংশ দেখ! বায়, সেই অংশ 
সৌর-কোষের দ্বারাই পূর্ণ খাঁকে এবং এরাই 
চুর্ধালোৌক থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন করে বিডির 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালু রাখে। 

সমপরিধাহী পদার্থে বিছ্যৎস্প্রবা পাঠালে 
এর ছুই প্রান্তের তাপমাত্রার বিশেষ পার্ক 
হক্স বলে তাপষারা নিযন্ণ করবার জন্বে বা. 


০ জাম ও বিজ্ঞান 


কোন জার়গাকে ঠাণ্ডা করবার জন্তে, যেমন-- 
রেফ্রিজারেটারে এর ব্যবহার দেখা বাঁয়, কতকগুলি 
সমপরিবাহী পদার্থের খণ্ডকে ছুড়ে নিয়ে এক 
পরাস্ত রেফ্রিজারেটারের মধ্যে রেখে বিদ্যুৎ" 
প্রবাহ চালালেই অত্যন্তরের প্রাস্ত ঠাণ্ডা হয়ে 
যায় এবং রেফ্রিজারেটারের তাপমাত্র! কমিয়ে 
দেয়। 

সমপরিবাহী পদার্থের তৃতীয় ধরণের গুণকে 
কাজে লাগানো সাশ্রুতিক কালেই আ'রম্ত 
হয়েছে! ছুটি ধাতুর চাঁদরের মধ্যে কিছুট। 
সমপরিবাহী পদার্থ রেখে দিয়ে চাদর ছুটিতে 
তড়িৎ-বিভভব যোগ করলেই পদার্থটি থেকে আলো! 
নির্গত হয়। এই আলো! ঘরের মধ্যে অভিনবভাবে 
কাজে লাগানো যেতে পারে। ঘরের পদর্শয় 
বা দেয়ালে সমপরিবাহী পদার্থ পেন্টের যত 
লাগিয়ে মিয়ে তড়িৎ-বিভবের সাহাষ্যে সমগ্র 
পর্দা বা দেয়াল থেকে ম্িপ্ধ আলো পাওয়া 
যেতে পারে। বিছ্বাতের খরচা এই ধরণের 
আলোতে অনেক কম এবং সব জায়গা সমভাবে 
আলোকিত করাও সম্ভব । বিজ্ঞাপনে ব। সঙ্কেতের 
কাজেও এই ধরণের আলোর উপধষোগিত। 
সহজেই উপলব্ধি কর] বাঁয়। কার্যকরী সম- 
পরিবাহী পদার্থের আলো! উদ্ভাবনের কাঁজ খুব 
ভ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং অতি অগ্প- 
কালের মধ্যেই সাধারণের ব্যবহারের জন্টে 
আলো পাওয়! যাবে বলে আশ! করা যায়। 
ট্রযানজিস্টর আবিফারের পর থেকেই দুর্বল তড়িৎ- 
প্রবাহ ব্যবস্থারকারী রেডিওর সমগোত্রীয় বঙ্তে 
ভাল্বের বিকল্পরূপে সমপরিবাহ্থী পদার্থের ব্যবহার 
আসত হয। আযাধ্পরিফায়ার, কম্পিউটার, 
কিম হদৃবন্ত। ' শ্রবণ স্তর প্রভৃতি অসংখ্য 
রকমের ছেটি বৈদ্যুতিক যঞ্জে ট্র্যানজিষ্টর 
পুরাপুরি ভাল্বের জারগা দল করে। কিন্ত 
ট্রানজিপটট়েক্স বৈদ্্যতিক শক্তি উৎপয় করবার 
মমতা সীমিত থাঁকা্ধ বেতারের প্রেরফ বঙ্ে 


[ ২০শ বধ, সংখ্যা 


(79108101666) এর বিশেষ প্রষ্বোগ হয় নি। 
কিন্ত ট্র্যানজিস্টরের ক্ষমতান পরিধি ক্রুমাস্বপ্নে 
বেড়েই চলেছে এবং ছোট ছোট প্রেরক বস্ত্র 
এর ব্যবহার আরম্ত হচ্ছে। উপরস্ত সমপরিবাহী 
পদার্থের দ্বার! অতি আধুনিক কালে এক অভিনব 
ধরণের বেতার-্তরন্দ উৎপাদক যস্্ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। গ্যালিয়াম আঁসেনাইড জাতীয় সম" 
পরিবাহী পদার্থে বিছ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে আপন। 
থেকেই রেডারের উপযোগী শ্বশ্প দৈর্ধ্যের বেতার 
তরঙ্গ বিকিরিত হয়। মাইক্রোওষ়েভের গ্রেত্রে 
গ্যালিয়ামষ আসেনাইডের এই গুণ বলতে গেলে 
যুগাস্তর এনেছে । আশা করা যাচ্ছে, এর ব্যবহারে 
যেসব যন্ত্র মাইকোওয়েতে চলে, যেমন--রেডার, 
মাইক্রোয়েভের টেলিফোন, সে সব বঙ্জে অনেক 
সরলতা আসবে। 

গ্যালিয়াম আসেনাইড জাতীয় সমপরিবাহী 
পদার্থের ডায়োডেরও একটি অভিনৰ গুণ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। বিছ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে এই 
ডাঞ্জোড থেকে আলো বা তাপ রশ্মি বিকিরিত 
হয়, যে আলো! বা বিকিরিত তাপ খুব জোরালো, 
কেন্দ্রীভূত ও বিশুদ্ধ হম্ব। মহাশুন্তের সঙ্গে 
খবর আদান-প্রদানের কাজে এই আলো বা 
তাঁপ বিশেষ উপযোগ্মী হবে বলে আশা করা বায়। 

ট্যানজিস্টর বা তাল_বের দ্বারা বিছ্যুতৎ-তরঙ্গকে 
জোরালো কর! যায় বটে, কিন্তু ল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে 
জোরালে! কর! বায় না। সমপরিবাহী পদার্থের 
ডায়োডের একটি বিশেষ গুণকে কাজে লাগিরে 
একাজও কর] ঘায়। ফলে মাইক্রো ওয়েছের 
যন্ত্রপাতি অনেক শুক্স করা সম্ভব হয়েছে এবং 
বেতার-জ্যোতিবিষ্তার (7২7010-480909215) 
কাজও অনেক উন্নত হয়েছে। 

মোট কথা, গত বিশ বছরের গবেষণার ফলে 
সমপরিবাহী পদার্থ আজ এমন এক রূপ নিযে 
দেখ! দিয়েছে থে, আঁদাদের বিভি্ব প্র্গো্গন 
ঘেটাবার জভ়ে বিদ্যুৎস্পর্ষির ব্যবসার হবে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমপরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে । 
আলো, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন, বেতার- 
জ্যোতিথিগ্তা, রেডার, মহাঁকাশযানের ব্যাটারী, 
ক্যামেরার আলোর মিটার, আলোর বিজ্ঞাপন 
প্রভৃতি সর্বত্রই সমপরিবাহী পদার্থ অঙ্ছেগ্ক অঙ্গ 
হয়ে দেখা দিয়েছে। সমপরিবাহী পদার্থের কথার 
শেষ নেই। বিংশ শতাবীর এক অভিনব ও 
বিশ্মযনকর আবিষ্কার এই পদার্থ ও এই পদার্থ দিযে 
তৈথি যন্ত্রপাতি । গবেষণা যতই এগিয়ে চলেছে, 
সমপরিবাহী পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের 
বিন্মনও ততই বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রগতি" 
শীল দেশে তাই সমপরিবাহী পদার্থ নিয়ে 
গবেষণা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। 
অসংখ্য বাবপাক্জিক প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী ও 
বেসরকারী গবেষণাগারে অসংখ্য বিজ্ঞানী এই 
গবেষণায় ব্যাপূত আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, আমাদের দেশে কছ্েকটি গবেষণাগারে 


লঞ্চয়ন ৯১ 


এই বিষয়ে সামান্ত কাজ হলেও সমপরিবাহী 
পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা এখনও 
অবহিত নই অথবা পদার্থবিগ্তার এক সময্লনের 
এই 'নোংরা অংশ' সন্থদ্ধে আমাদের বিরাগ 
এধনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। অন্তান্ত 
দেশের তুলনায় এই ব্যাপারে আমরা এখনও 
অনেক পিছিয়ে আছি। এমন কি, সাধারণভাবে 
ব্যবহৃত জার্মেনিয়াম বা সিলিকন জাতীয় 
পদার্থ উৎপন্ন করবার কোন প্রতিষ্ঠান ব! গবেষণা” 
গার এখনও স্থাপিত হন্ন নিবা স্থাপনার কোন 
উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। নিঃসনেছে বল! 
ধেতে পারে-বিজ্ঞীনের এই অবদান সত্য 
মান্ধুষের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে এবং 
যদি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নিস্পৃহ ভাব ন! 
কাটানো! যায়, তাহলে দেশরক্ষা। বা দেশেখ 
পর্ধাঙ্গীন উন্নতির কাজে অন্ঠান্ত অনেক দেশের 
ভুলনায় আমাদের অনেক পিছিয়ে থাকতে হবে| 


সঞ্চয়ন 
রক্তশূন্য শিশুর জন্মের প্রতিকার আবিষ্কার 


এই বিষয়ে জন নিউওয়েল লিখেছেন--বুটেনে 
জাত প্রতি ২**টি শিশুর মধ্যে একটি রক্তশৃস্ততা 
(8০796001962) রোগাক্কানস্ত হয়ে থাকে। 
সম্প্রতি লিভারপুলের ডাঁক্তাদের চেষ্টায় এই 
রোগ থেকে মুক্তির উপার পাওয়া! গেছে। 

মা ও শিগুর ট্হিক উপাদানের সামান্ত 
তারতম্যের জন্তে এই রোগ হয়ে থাকে। এই 
তারতমোর কলে নবজাত শিগুর দেহে রক্তকণিকার 
একাস্ত অভাব ঘটে। এই শিশুদের বলা হয় 
রিসাস বেবিজ্জ (8163899815৫) 

গর্ভস্থ শিশুদেহ ও মায়ের দেহের প্রত্তি- 
কির ফলেই এই: রোগ জন্মায়। প্রতি পাঁচ 


জনের মধ্যে একজনের রক্তকণিকায় 2২ নামে 
এক প্রকাঁর উপাদান থাকে । যদি মাতা ও পিত। 
উভয়ের রক্তে এই উপাদান থাকে, অর্থাৎ তার 
উভয়েই যদি আর-এইচ পজিটিত (81:-00516159) 
হয়, তাঁছলে বিপদের কোন আশঙ্কা থাকে লা। 
আবার উভয়েই যর্দি আর-এইচ নেগেটিভ 
(1-06£961০) হয়ত অথাৎ উদ্ডয়েই যদি 
এই উপাদাদ-মুক্ত হত; তাহলেও কোন বিপদ 
ঘটে না। এমন কি, পিতা বদি আল্"এইচ 
নেগেটিভ. হুয়, তবে মাতা. আর-এইচ পজিটিভ 
ছলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্ত পি). 
বনি, আর-এইচ পজিটিত হয় এবং, সগ্কান' 


৯২ ভান ও বিজ্ঞান 


যদি তাঁর অন্বূপ হয় এবং মাতা যদি আর- 
এইচ নেগেটিভ হয়, তাহলেই বিপদ ঘটে। 

সাধারণভাবে মা ও শিশুর রক্তকণিক! 
পরস্পর মেশে না, অন্ততঃ প্ল্যাসেন্টার বাঁধা 
অতিক্রম করে তাদের পরিচলন সম্ভব হয় না। 
কিন্ত গর্ভকালের শেষাঁশেষি ছাকনিতে ক্রটি 
দেখা দেয় ও শিশুর দেহ থেকে দু-একটি 
শক্তকণিক মাঁয়ের দেহে পরিবাহিত হতে থাঁকে। 
এখন এই শিশুর রক্তকণিকা যদি পিতৃমৃত্রে 
প্রাপ্ত আর-এইচ পজিটিভ উপাঁদাঁনযুক্ত হয় এবং 
মা যদি হত আর-এইচ নেগেটিভ, তাহলে 
মায়ের দেহ তার গর্ভস্থ শিশুকে বিদেশী বস্তু 
বলে বিবেচনা করে। শিশুর রক্তকণিকার 
বিরুদ্ধে মায়ের দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
তোলে। মায়ের দেহ আযান্টিবডি (470615045) 
তৈরি করে শিশুর রক্তকণিকাগুলি নষ্ট করে ফেলে। 
অনেকটা টাক নেবার পর যে প্রতিরোধ গড়ে 
ওঠে, এটি তার অন্গরূপ | 

মায়ের দেহ প্রথম শিশুর রক্তকণিকাঁর বিরুদ্ধে 
বেশী শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে 
না, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানকে গোড়া থেকেই বিদেশী 
বপ্ত ধলে গণ্য করে এবং তার সমস্ত রক্তকণিক! 
নষ্ট করে ফেলে। এই শিশুরা একেবারেই 
রক্তশূন্ঠ হয়। 

এই রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হলো, 
মায়ের দেহকে যেন সন্তানের রক্তকণিকার বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ভুলতে না হয়, তার 


[২+শ বর্ধ।ঃ ২য় সংখ্যা 


আঁগেই সে কাজটি যেন অন্তভাবে করে দেওয়া 
হুয়। 


ঠিক এই কাজটি করেছেন লিভারপুর 
হাসপাতালের অধ্যাপক সি. এ. ক্লার্ক ও তাঁর 
সহকর্মীরা । যে সব মায়ের সন্তান আর-এইচ 
পজিটিত, তাঁদের আা্টিবডিযুক্ত ইনজেকশন 
দেওয়া হচ্ছে। ইনজেনশনেয় দ্বার। রক্তকণিকাগুলি 
নষ্ট করে দেবার ফলে পরবর্তী সস্তানের 
বিরুদ্ধে মায়ের আর নিজন্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে হয় না। 

এই পদ্ধতি যুক্তভাঁবে লিভারপুল; শেফিল্ড, 
লীডস, ব্র্যাডফোর্ড ও যুক্ঞরাষ্ট্রের বাঁলটিমোরে 
পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ৭৮ জন স্ত্রীলোকের 
উপর পরীক্ষায় এই পদ্ধতির সুফল পাওয়া গেছে। 
তাদের দেছে সন্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তোঁলা বদ্ধ কর! সম্ভব হরেছে। মনে হয়, 
শিশুর রক্তশূন্ততা (81:-:6190150০) রোগাটিকে 
সম্পূর্ণরূপে দুর কর! সম্ভব হুবে। এই পদ্ধতির 
একটি অন্গুবিধাঁর দিক হলো এই যে, আ্যাষ্টিবডি 
ইনজেশনের জন্তে প্রচুর গামা গ্লোবিউলিনের 
(8101009 £101902117)) প্রয়োজন হর়। 


একটি প্রবন্ধে ডাক্তারের বলেছেন- পদ্ধতিটিকে 
অন্ত কাঁজেও লাগানো যাবে। ম্পেম্নার পার্ট 
সার্জারির (32816 086 50186) সময় গেছে 
যে বিল্বপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এই ইনজেকশন 
দিয়ে তা প্রশমিত কর! যাঁবে। 


অনিদদ্ধ হলে দ্রুত প্রাথমিক সাহায্য 


লগুনের কুইন মেপি হাসপাতালের ডাঃ জে, 
কফোছন অগ্নিদঞ্ধ ব্যক্তিদের দ্রুত প্রাথমিক 
সাহাব্য দিয়ে তাদের কষ্ট লাঘব কন্পতে ও 
হাসপাতালে পাঠাবার এক 'সতুন পদ্ধতি বের 
করেছেন। রি | 


এই পদ্ধতির মূল কথা হলো নতুন ধরণের 
ড্রেসিং। এর দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত 
মারাত্মকভাবে অধিদগ্ধ মাছষের জীবনও এক 
মিমিটের মধ্যে নিয়াঁপদ করা যাবে। | 

এই গ্রেসিংসএর উপকরণ হলো গীর্টিফ উপাদানে 


ফেঞ্রুয়ারী, ১৯৬৭ | 


তৈরি পলিউরেথেন ফোম (2015019009706 
£0870)| বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এই ফোম 
২ ইঞ্চি পুকু ও বিভিন্ন আকারে তৈরি করা 
হয়। 

অগ্নিদ্বঞ্ধ ব্যক্তিকে প্রথমে ফোমের চাদরে 
শোয়ানো হয়। তারপর সেই চাদর দিয়ে 
তাকে মুড়ে প্রয়োজনমত কাটাকুটি করে পিন 
এ'টে দেওয়া হয়। 

একজন শিক্ষাবিহীন লোকও একাজ করতে 
পারে। বিরাট বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে 
যেখানে এক সঙ্গে বহলোক অগ্নিদগ্ধ হয়, 
সেখানে এটা একটা বড় রকমের সাহাব্য। 
সাধারণ ড্রেসিং-এর চেয়ে এই ড্রেসিং-এ পোগীকে 
অনেক নিরাপদে হাসপাতালে নিক্পে যাঁওয়! 
চলে। 

সাধারণ ড্রেসিং-এ সময় লাগে বেশী এবং সেটা 
তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে ওঠে, পোড়া-জায়গার 


জঞ্চয়ন 


সঙ্গে জুড়ে যায় এবং সংক্ষমণেরও তয় থাকে। 
তাছাড়। এই ড্রেসিং-এ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
নিরাপদ নয়। 


ফোম ড্রেসিং-এর সুবিধা এই যে, হাসপাতালে 
পৌছে করেক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগীকে বিশেষ 
কষ্ট না দিয়ে ফোম ড্রেসিং খুলে নেওয়া যায়। 
এর অর্থ হলো এই যে, পোগীকে অজ্ঞান করবার 
জন্তে ওষধ থাওয়াঁতে হয় না। 


নিরক্মীর অঞ্চলে বুটিশ সৈন্তের! এই ফোম 
ড্রেসিং নিয়ে একনাগাড়ে ছয় দিন পর্যস্ত 
কাটিয়েছেন, কিন্তু তবুও তা গায়ে লেগে যাঁ় নি। 

হাসপাতালে অগ্নিদপ্ধ রোগীদের এক্সপোঁজার 
ড্রিউমেন্টের (6:2569506 068009610) সমগ্র 
ফোমের গদিতে শুইয়ে রাখা হয়। পোড়া 
দেহের রস গড়িয়ে ফোমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে 
শুকিয়ে যাব ( 


মৎস্য উৎপাদনের ভবিষ্যৎ 


জে, লুকাঁস এই সম্পর্কে লিখেছেন-_মৎ্ত্ত 
প্রথম শ্রেনীর প্রোটিন, অথচ পথিবীতে প্রোটিনের 
নিদারুণ অভাব। এট1 বৃটেনের কাছে একটা 
বিন্মক্গের ব্যাপার-কেন না, এই দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান মৎস্ত-শিকারের ব্যাপারে 
খুবই অগ্থবিধাজনক । 

নিকট সমুঞ্জের মাছ এই দেশের সব সমুদ্র 
তীরেই পাওয়! যাঁয়। নর্থ সীর অগভীর জল 
থেকে আসে মধ্য সমুদ্রের মাছ এবং গভীর 
সমূত্রের মাছ আসে আটলান্টিক, গ্রীনল্যাণড 
পশ্চিমের গ্রযা্ ব্যাঙ্কস, আইস ল্যাণ্ডের চতুদিক, 
নরওয়ে, উত্তর ও পূর্বের বার্নেট সী থেকে । 


_ পৃথিবীর শতকরা ৮* ভাগ লোক প্রোটিন 
অ্ধাঁরে রহেছে। সর্ধনিম প্রষ্জোজন--দিনে মাখা পিছ 


৩৯ গ্রযাম--তাঁও তারা পায় না। বস্ততঃ শতকর! 
১* ভাগ লোকের ভাগো দিনে ১* গ্র্যাম মাছও 
জোটে না। আবার নিরক্ষীয় ও দক্ষিণ গোঁলাধে? 
যেখানে প্রোটিনের অভাব নিদারুণ, সেখানকার 
মান্যকে প্রোটিনের জন্তে গুধু মাছের উপরই 
নির্ভর করতে হত়্। 

সমুদ্রে যখন সমগ্ত পৃথিবীর মাঁগুষকে 
(জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরলেও ) খাঁওয়াবার 
মত প্রচুর মাছ রদ্নেছে, তখন মাছের চাহিদা 
ও সরবরাহের মধ্যে এই ভারসাম্যহীনত। কেন ? 

পৃথিবীব্যাপী বিরাট আকারে মত্স্ত-পিহ কি 
গড়ে উঠতে পারে? বদি পারে, তাহলে কেমন 
করে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! সহজ নু 
ভবোগোলিক খবস্থান, বাযুপ্রবাহ। বগুড়া, 


৯৪ জান ও বিজ্ঞান 


তাঁপমাত্র!, সমুদ্রতলের আকার ও প্রকৃতি প্রভৃতি 
বিষয় প্রশ্থটির সঙ্গে জড়িত। তারপর রয়েছে 
কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক কলাঁকৌশলের দিক। 
জাছাঁজ ও নৌকাগুলিকে এমনভাবে তৈরি করতে 
হবে, যাতে তার্দের মতস্য-শিকারের যোগ্যতা 
বাড়ে। দ্বিতীক্প মহাযুদ্ধের পর মাছধরা জালের 
প্রত উন্নতি হয়েছে--এখন ফ্রাক্স, সুতা, নাইলন, 
টেরেলিন ইত্যাদি সবই ব্যবহাত হচ্ছে। 

তারপর রয়েছে অর্থনৈতিক বাধা। জাহাজ 
ও জালানি কিনতে টাঁকার দরকার, জাহাজ 
চালক ও করমাঁদের কৌশল আয়ত্ব করতেও 
টাকার দরকার । সর্বোপরি ভাল ডক এবং পরিবহন 
ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার জগ্েও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 

মৎস্ত-শিল্প সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং 
বছরেও এর মৌলিক কলাকৌশল প্রায় একই 
আছে। পুকুরে মিঠা জলের মাছের চাষ ও সমুদ্রের 
মাছ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড় মৎন্য-পালনের 
ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কর হয় নি। এখনো সমুদ্রই 
মানুষের কাছে মাছের প্রধান উৎ্স। 

নতুন সম্ভাবনা! রয়েছে--আধুনিক কারিগণ্ী 
বিদ্ভার সাহায্যে সমুদ্রের অংশবিশেষ বেছে নিয়ে 
সেখানে মতগ্ঠের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো বা মৎ্থয- 
শিকারের যোগ্যত] বৃদ্ধির যধ্যে। এই ছুদিকেই 
কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। 

চারটি মত্ন্যবহল বিরাট ক্ষেত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্রেই সমুদ্রশ্রোতবাঁছিত 
হয়ে অনেক নিউটিয়েট জম! হয়। সৌভাগ্য- 
ক্রমে এই চারটি ক্ষেত্রের কাছাকাছি দেশেই 
খাভাতাব রয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্র হলো দক্ষিণ 
আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, আফ্রিকার পশ্চিম ও 
পুর্ব উপকূল এবং ভারতের মালাবার উপকুল। 

আই চাটি অঞ্চলের ঘধ্যে একমাত্র দক্ষিণ 
আদেরিকার সমুদ্র অঞ্চলেই ন্যাপকভাঁবে ম্শু- 
শিকার অভিযান চালানো নুক হর ১৯৫৮ সালে 
এখানে 'প্রতি বছর প্রায় +* লক্ষ টন মাছধর! 


৩৩ 


[২*শ বর্ধ, ২ সংখ্যা 


হয়ে খাকে। অবশ্ত তিনটি অঞ্চলে এখনও 
অভিযান চালানো হন নি। তযে অনুমান করা 
যায়, এই অঞ্গুলির প্রত্যেকটিতে বছরে ৫, লক্ষ 
টন মাছ ধর] পড়বে 1 বিশেষজ্ঞের মনে করেন, 
পুরনো ও নতুন মত্ম্য অঞ্জগুলি থেকে যদি 
ব্যাপকভাবে মৎস্ত-উদ্পাদন স্থরু কর! যায়, তাহলে 
আগামী ২* বছরে পৃথিবীতে মত্শ্ত-উত্পাঁদন 
ছিগুণ হবে। 

অনেকের মতে, এটা অতি আশাবাদী 
মনোভাবের পরিচাক়্ক ; কারণ উত্তর আটলাট্টিক ও 
উত্তর প্রশাস্ত অঞ্চল থেকে আঁর মৎত্ম্য-উত্পাঁদন 
বুদ্ধি সম্ভব নয়। 

উত্পাদন বুদ্ধি করতে হলে মত্ম্য-শিকর 
পদ্ধতির যোগ্যতা বাড়ানো দরকার। পাল- 
তোলা! নৌকার যুগ থেকেই ্রলিং-এর ব্যবস্থা 
রয়েছে । তবে বতমানে তলদেশ থেকে, মধ্য- 
জলে ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবাঁর জন্যে বিভিন্ন 
ধরণের ট্রলার রয়েছে। এদের মধ্যে মধ্য-জলের 
টলারগুলিই বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

উলারগুলিও নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। জাহাজের 
পাশাপাশি না রেখে এখন তাঁদের পিছনের দিকে 
রাখা হয়। এই ধরণের জাহাজের মধ্যে 
€ফেয়ারটি” একটি অগ্রণী জাহাজ। এই ধরণের 
আরও আধুনিক জাহাজ হলো “আর্কাটিক 
ফ্রিবুটার'। এই জাহাজ গভীর সমুদ্রে মাছ 
ধরবার উদ্দেশ্টেই নিগিত। এগুলি সাধারণতঃ 
দেশ থেকে ১*** মাইল দূরে গিয়ে মত্ত্-শিকার 
করে থাকে । বাস্ত্রিকীকরণ সত্বেও এই কারথান! 
জাহাজে প্রোসেসিংয়ের জণ্তে অনেক নাবিক 
রাখতে হয়| সেই জন্যে এই জাহাজের সাঞায্যে 
মাছ ধর! ব্যর়পাধ্য ব্যাপার । 

স্থলে শ্রমিকদের শ্রমের সমর কমিয়ে দেওয়ায় ও 
জাহাঁজী শ্রমিকের জীবনবাত্রা কষ্টসাধ্য হওয়ায় 
এই সব গভীর সমুরে মাছ-খর। জাহাজের জন্যে 
জমিক পাওয়া! কঠিন. পে আনো, আঁ্কটিক 


ফেব্রুস্বারী, ১৯৬৭ ] 


ফিবুটারে অনেক সুখ-থাচ্ছন্দের ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে। 

সমুদ্রে মাছের ঝাকের সন্ধান করা হয় 
হাল্কা বিমান খা হেলিকপ্টারের সাহাষ্যে। 
জাহাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ইলেকট্রনিক 
ফিস ফাইগাঁর (51515 51061) | একটি রেডার 
টাইপ ক্্রীনে মাছের ঝাঁককে প্রত্যক্ষ করা যায়-- 
এমন কি, বিচ্ছিন্নভাবে একটি বিশেষ মাছকেও 
দেখ! যায়। এর ফলে বিশেষ মাছ ধরবাঁর জন্তে 
বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হুয়। 

এট। সত্যি যে, পুরনো মংশ্য-অঞ্চলগুলি 
অত্যধিক পরিমাণে কিত,. কিন্তু সে এক বিশেষ 
ধরণের মাছের ক্ষেত্রে, এক বিশেষ গভীরতার়। 
তাই সেখানে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে পরীক্ষা 
চাঁলাঁনে। হচ্ছে। 

বৈচ্যুতিক মাঁছ ধরা ছুভাবে চালানো যেতে 
পাঁরে। একটি হলো ইলেকট্রোট্যাকসিস (ছা০৮০- 
0%13)--এতে ছুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে যখন 
টছ্থ্যতিক তরঙ্গ চাঁলাঁনে। হয়, তখন মাছগুলি 
আাঁনোডের (4106) দিকে আকষ্ট হন । 

দ্বিতীয়টি হলো ইলেকট্রোনারকোসিস ও 


ইলেকট্রোকিউশন (1600:0178160815 8170 


সঞ্হ ৯ 


৫1609096017) 1 এতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের 
দ্বারা মাঁছগুলির মৃত্যু ঘটানে। হয়। এই পদ্ধতি 
একব্রে প্রয়োগ করা! চলে। তবে ব্যবসন্থত 
বিছ্যুৎ-শত্কি ৮* কিলোওয়াটের হলে বিপদের 
সম্তাবন] খাঁকে। 


মতস্ত-শিষ্পের অবশ্যই ভবিষ্যৎ আছে। পুরনো 
অঞ্চলগুলি অধিক ব্যবহৃত হলেও নতুন অঞ্চজ- 
গুলিতে অভিযান চালানে। হচ্ছে । 


একটি সমস্যা কিন্ত এখনও যথেষ্ট মনোঘোগ 
আকর্ষণ করে নি। সেটি হচ্ছে ক্রেতাদের 
কৃুনংঙ্কার | উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আঁটলান্টিকে 
এমন অনেক মাছ রয়েছে, যা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
প্রোটিনে সমৃদ্ধ, কিন্ত কুৎসিত আকারের জনকে 
তাঁদের কোন ক্রেতা নেই এবং তাঁদের কখনও 
ধর! হয় ন। 


আফ্রিকার কয়েকটি হদে রয়েছে বৃহদাকারের 
হাতীর্'ড়ে। মাছ, য! মেয়েদের থেতে দেওয় হয্প 
না। সংস্কার এই যে, এ মাছ খেলে মেয়েরা বদ্ধা! 
হয়ে ষাঁ। এর সমর্থনে অবশ্ত কোন প্রমাণ নেই। 
মত্ম্য-শিষ্পের উন্নতির জন্যে এই কুসংস্কার দুর করতে 
হবে--সাধাঁরণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 


ব্যাণ্ডেল তাপ-বিচ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 


কলিকাতাঁর ৪* মাঁইল উত্তর-পশ্চিমে ব্যাঁণ্ডেল 
সহর থেকে * মাইল দুরে হুগলী নদীর বীকে 
ব্যাণ্ডেল তাঁপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। 
বিবেধী রেল ষ্টেশনটি এর খুবই কাছে? চারটি 
ইউনিটের ২** ফুট উচু চারটি চিম্শি, চাঁরটি 
বর্পলার এবং কর্মচারীদের অসংখ্য বাসভবন সহ 
কারখানাঁটি যে ৪** একর পরিমিত স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে একদা ছিল এক বিরাট 
জলাভূমি, তাতে ধীবরের! বাস করতো । পশ্চিম 
ব্জের বিদ্যুৎ পর্ষদ ধা ছেটি ইলেকটিসিটি বোর্ডই 


এর মালিক ও পরিচালক। তৃতীয় পঞ্চবাঁধিক 
পরিকল্পন1 অন্গসারে (€ এপ্রিল। ১৯৬১-মা্চ ১৯৬৬ ) 
পর্ষদ এর রূপায়ণ প্রকল্প মঞ্জুর করে। পশ্চিমবঙ্গে 
বিছ্যুৎ-শক্তির উররয়নকল্লে গ্রথম পঞ্চবাধিক পরি 
কল্পনার শেষ বছরে ১৯৫৫ সালের ১লা মে এই 
পর্ষণ গঠিত হয়? ১৯৬২ সালের ২*শে এপ্রিল 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্র রাগের 
উপস্থিতিতে প্রাক্তন মাঁকিন রাষ্ট্রদূত জন কেদেখ, 
গ্যালব্েখ আহুঠানিকভাঁবে এর ট্রি চা 
উদ্বোধন করেন | বি 


ন৬ 


এই তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যে চাঁরটি 
ইউনিট আছে, তাঁদের প্রত্যেকটিরই বিছ্যুৎসশ্তি 
উত্পাদন ক্ষমতা ৭৫ যেগাওয়াঁট। তবে পশ্চিমবঙ্গ 
বিছাৎ্ পর্যদের চীফ ইঞিনীয়ারের মতে, প্রতিটি 
ইউনিটের ৮২৫ মেগাওয়াট পর্ধস্ত বিদ্যুৎ-শক্তি 
উত্পাদনের ক্ষমতা রয়েছে বলে এই চারটি ইউনিট 
থেকে মোট ৩৩* যেগাঁওয়াট বা ৭০** কিলো 
ওয়াট বিদ্ধযুৎ-শক্তি পাওয়া! যেতে পারে । এর 
তিনটি ইউনিটই চালু রয়েছে। প্রথমটি চালু 
হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ১৪ই অগাষ্টি। বিছ্যুৎ-শক্কি 
চালিত রেলগাঁড়ীতে এই বিভিন্ন শিল্প কর্পোরেশনের 
এলাক! বহিভূতি অঞ্চলে এই কেন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ 
শত্তিঃ সরবরাহ করা হচ্ছে। কলিকাত! এবং 
বৃহত্তর কলিকাত!। অঞ্চলে বিছ্যৎ-শক্তির চাহিদা 
পূরণে এই কেন্দ্রট বিশেষভাবে সাহায্য করছে। 

এই কারখানার বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাঁদনের ইন্ধন 
হিসাবে অতি নিম্নমানের কয়লা, কয়লার গুড়া 
ব্যবহৃত হয়ে থাঁকে। ট্দনন্দিন কয়লার চাহিদা 
তিন হাজার টনের মত। এর ফলে উচ্চমানের 
করল! ইম্পাত তৈরি ও উরত ধবুণের ধাতুবিদ্তা 
সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্যে বাঁচানো যাচ্ছে। 
এই কয়লা জালিয়ে তারই তাঁপে বয়লাঁরে জলকে 
বাম্পে পরিণত করে সেই বাম্পের সাহায্যে টারবাইন 
চালিয়ে বিছ্যুৎ-শক্কি উৎপাদন কর! হচ্ছে। 

এজন এখানে চারটি বয়লার আছে। প্রত্যেকটি 
বয়লার ১৪* ফুট উচু ও ৯৭ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া । 
এগুলি ঘণ্টায় ৬৫ হাজার পাউওড অতি উত্তপ্ত 
বাপ উত্পাদন করতে পার়ে। এই বান্প ৮৯ 
হাজার কিলোওয়াটের যে চারটি টার্যোজেনাঁ- 
রেটর আছে, তাতে সরবরাহ করা হয়। এই 
বাম্পীয় শর্তির সাহায্যে এ টার্বোজেনাঁরেটরে 
বিছ্যাৎ-শক্তি উদ্দপন্ন হয়। পাঁচতলাবিশিষ্ট উত্পাদন 
কেন ভবনের তেঙলায় বিদ্যুৎস্পক্তি উত্পাদন 
বন্্সমুহকে রাখা হয়েছে। এই সঞল যস্বের 
সবচেক্সে ভারী অংশটির ওজন ১২৭ টন। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ২ সংখয। 


গুড়া করলার বরলারের আগুন জালিয়ে 
বাতাসের সাহ্থায্যে সেই আগুন বয়লারের 
ফার্নেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ 
কয়লা কাজে লাগাবার আগে আগুনের শিখাকে 
জিইহে রাখবার উদ্দেস্টে আলানী ছিসাঁবে তেল 
বাবার করা হয়। ১ লক্ষ গ্যালন তেল রাখা 
যায়, এরকম ছুটি বিরাট ট্যাঙ্কে এই তেল সঞ্চয় 
করে রাখা হয়েছে। 

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নিমিত এই বিরাট 
উৎপাদন কেন্দ্রটি পুরাপুরি শ্বয়ংক্রিয়। এটি 
চালাবার জন্তে মাত্র ৪** লোকের প্রয়োজন হয়ে 
থাকে। এতে বাম্পের তাপ রোধ করবার টার্কো- 
জেনারেটরগুলিকে আবতিত করবার পর সেই 
বাম্পকে বয়লারের মধ্যে ফেরৎ নিয়ে এসে বারে 
বারে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা আছে। সমগ্র 
ভারতে এটিই বৃহত্তঘ তাপ-্বিছ্যৎ উৎপাদন কেন্ত্র। 

বিছ্যুৎ-শক্কিই যে কোন দেশের উন্রয়ন পরি- 
কল্পনার বুনিয়াদ --শিল্প ও বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তি। 

এই শক্তির আধিপত্য আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত-_ 
এই যুগ বিদ্যুৎ-শক্তির বুগ। একথা উপলব্ধি করেই 
ভাঁরতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয্লিতাগণ দেশের 
তাপ-বিছু/ৎ ও জ্ল-বিছ্যুৎৎ উৎ্পাঁদনকে অগ্রা- 
ধিকার দিয়েছেন। এর ফলও হয়েছে খুবই 
চমকপ্রদ। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চ বাধিক 
পরিকয্পানার স্ুরূতে ভারতের বিছ্যুৎ-শক্তি উৎ- 
পাদনের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওযাট | ১৯৬১ 
সালে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষাঁশেষি 
তা ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে এসে দীড়ায়। ১৯৬৬ 
সালের ৩১শে মাচ তৃতীয় পঞ্চবাত্ধিক পরিকল্পনার 
পৃর্তির তারিখ। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছলো৷ 
১২৭ লক্ষ কিলোওয়াট। প্রথম পরিকল্পনার 
স্থুতে বে পরিমাণ বিছ্যুৎস্শক্তি উতৎ্পর় হতো, 
তৃতীন্গ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা রূপাম্ণের শেষে তার 
শতকরা ৪৫* তাগ বা ১৭৪ লঙ্গ কিলোওয়াট 
বৃদ্ধি পাবার কখা। এর মধ্যে ৫৮ লক্ষ 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


কিলোঁওয়াট অর্থাৎ ৫€৬ শতাংশ বুদ্ধি পাঁবে 
মাফিন পাহায্যে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের 
বিহ্যুৎস্শক্তির উৎ্পাঁদন খ্বৃদ্ধির জন্তে সাহায্য 
করেছেন বিদেশী মুদ্রা মোট ৫১ কোটি ১ লক্ষ 
ডলার অর্থাৎ ৩৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা । এছাড়া, 
এখাঁনে টাকার খণ ও থয়রাঁতি দানের পরিমাণ 
৩৩* কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। এই সাহাধ্য পাওয়া 
যাচ্ছে অংশতঃ অথবা সমপ্রভাঁবে আথিক সাহাঁষ্যের 
আকারে অথব! কারিগরী সাহাঁষোর মাধ্যমে । 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন থে 


আমেরিকার সাকুল্য সাহাঁধ্ের পরিমাণ 
৭৩০ কোটি ডলার বা ৫৪৬৫ কোটি টাঁক1। সার! 
পৃথিবী থেকে ভারত যে সাহাধ্য পেয়েছে এই 
অর্থ তারপ্রায় তিন পঞ্চমাংশ। ভারতের রেলপথের 
আধুনিকীকরণে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে, শিক্ষা 
ব্যবস্থা জোরদার করতে, ম্যালেরির বিনাঁশে, 
ধাতব সম্পদের উন্নয়নে এবং ভারতের শিল্পে 
ব্লতিতে উৎসাহ যোগাতে এই অর্থ সহাগ্লক 
হয়েছে। 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন 
মূল সভাপতি ও শাখ। সম্ভাপতিদের সংক্ষিগু পরিচস্ব 


অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্ডি 
মুল সভাপতি 

অধ্যাপক টি, আর, শেষাদ্রি ১৯২২ সালে 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্ালক থেকে ত্বাতিক পরীক্ষান্ 
উত্তীর্ণ হন এবং অধ্যাপক বি. বি. দে-র সহযোগে 
কুম্যারিন (09003821) সম্পর্কে গবেষণা করে 
মান্তাজ বিশ্ববিষ্তালয় থেকে ছুটি গবেষণ! পুরস্কার 
লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে 
গমন করেন এবং ১৯২৯ সালে ম্যাঞ্চে্ার বিশ্ব 
বিস্তালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং 
সেখানে তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
সার রবার্ট রবিনসনের অধীনে "সার্চ ফর আ্যান্টি- 
ম্যালেরিয়াল্স্‌ এষং সিক্থেসিস অব আ্যাছো- 
সায়ানিন্স্* সম্পর্কে গবেষণা! করেন। তিনি 
তাঁর সঙ্গে লণ্ডনের ইউনিভাপিটি কলেজে 
গবেষণা করতে থাকেন এবৎ পরবতী সময়ে 
অধ্যাপক জি, বার্জারের সঙ্গে এডিনবরার 
মেডিক্যাল কেমিতি ইনগ্রিটিউট এবং গ্রাজের 
( অস্রীয ) মেডিক্যাল কেসিসি ইনষ্িউটে অধ্যাপক 


এফ. প্রেগল্“এা সঙ্গে গবেষণা! করেন্‌। ভারতে ফিরে 


টব 


আসবার পর তিনি কোয়েছাটুরের কধি গবেষণা 
পরিষদে তিন বছর ( ১৯৩০-৩৩ ) গবেষণা! করেন । 
পরে তিনি অজ্জ বিশ্ববিস্তালঘের রসায়ন বিভাগের 
রীডার এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং 
১৯৩৭ সালে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হুন। 
তিনি পাঁচ বছর কেমিক্যাল টেকনোলজী বিভাগের 
প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই বিভাগ ও 
ফার্মেপী বিভাগের উন্নয়নের সহাক়তা করেন। 
১৯৪৯ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিগ্ভালয়ের রসান 
বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধাঁন হিসাবে যোগদান 
করেন এবং ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস পর্বস্ত এ 
পদে অধিষ্ঠিত থাকেন | তারপর তিনি এ বিভাগের 
এমেরিটাস অধ্যাঁপক নিবুক্ত হন। 

তাঁর পরিচালনায় শতাধিক ছাত্র ডক্টরেট 
ডিশ্রি অর্জন করেন | অধ্যাপক শেষান্্রি এবং 
ভার সহযোগিগণ সম্মিলিতভাবে ভারত ও 
বিদেশী পত্রিকায় ৭০*-এরও বেলী মৌলিক গবেষণ1- 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভার একটি পুস্তকের বাঁ 
৮006201905 06৬10973118 910 00090535 । 


তার গবেষণা প্রধানত: ঠবরদায়ন সম্পকিত? 


৯৮ জান ও বিজ্ঞান 


ঘেমনস্পপ্রাতিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন যা ওষুধ, রং, 
কীটত্ব এবং আ্যাণ্টিমকিড্যান্ট হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব- 
পূর্ণ। কাঠ এবং ফল সন্বন্ধেও তিনি গবেষণা 
করেছেন। বহু সংখ্যক নতুন যৌগের পৃথকীকরণ, 
উপাদাঁন নির্ধারণ এবং তাদের সংঙ্েষণও সম্ভব 
হপেছে। তিনি এদের শারীরতারত্বিক গুণাবলী, 
&জবসংক্জেষণ এবং ব্যবহার সম্পকিত গবেষণায়ও 
বিশেষ উৎসাহী । 





অধ্যাপক টি. আর শেষান্তরি 


অধ্যাপক শেষান্ত্রি লগুনের রগ়াল সোসাইটির 
ফেলে! নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি 36100812 
4৯০৪8060016 8 190000015010108, 78116- 
এর সদস্য, ইত্ডিপ্ান আকাডেখি অব সায়েফেস- 
এর ফেলো ও কিছুকাল সহঃ সভাপতি, ঠ্াশনাল 
ইনষ্রিটিউট অব সায়েজেস-এর ফেলো, সহ- 
সভাপতি ও এখন সভাপতি। তিনি ইত্ডি্লান 
কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ইত্ডিয়ান ফার্মা 
সিউটিক্যাল আ্যাপোসিয়েসন , এবং কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন |. তিনি: ইতিয়ান 


[২*শ বর্ষ, ২ সংখ্য 


কেমিক্যাল সোসাইটির আচার্য পি. সি. রা 
লেকচারারশিপ, গ্ভাশন্ভাগ ইনই্রিটিউট আব 
সায়েল অব ইত্ডিয়ার তাটনগর পদক 
পেয়েছিলেন । তিনি অন্জর বিশ্ববিস্ালয় থেকে 
অনারেরি ডি, এস-সি. ডিগ্রি এবং কেন্্রীয় 
সরকারের পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। 


অধ্যাপক উদ্দিতনারায়ণ সিং 
সতাপতি--গণিত বিভাগ 


ডাঃ সিং ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের (ধা বর্তমানে জে. পি' 
মেহত! মিউনিসিপ্যাল ইন্টার কলেজ হিসাবে 
পরিচিত) পড়! শেষ করে বেনারসের কুইন্স 
কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। 
তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিস্থালয় থেকে গণিতে 
এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। 





অধ্যাপক উদ্দিতনারায়ণ সিং 
১৯৪৭ সালে ডাঃ সিং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্তালয়ে 
গণিতের লেক্চারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ সালে 


এ বিশ্ববিস্ভালয় থেকে ভি ফিল ডিগ্রি লা করেন। 
পরলোকগত অধ্যাপক বি.এন. প্রবাদের তভারধানে 


বিয়োরী অয (উগোনোষে ইক সিরিজ সম্পহ্ছিড় 


ফেক্রয়ারী, ১৯৬৭ ] 


গবেষণ! ছিল তার ডি. ফিলের কাঁজ। ১৯৫১ সালে 
তিনি ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে প্যারিস যান 
এবং প্যারিস বিশ্ববিস্ভালয়ের খ্যাতনামা! গণিতজ 
অধ্যাপক এস, ম্যাঁগ্ডেলব্রট-এর (5. 148917061- 
১:০1) সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৫৪ পালে প্যারিস 
বিশ্ববিগ্ঠ/লয় থেকে “05 1107.001816,-এর 
উল্লেখসহ ডি. এস-সি. ( ষ্টেট ) ডিগ্রি লাভ করেন। 
0০0202196 046 £27191811260 00011610815, 
€0010 8104 10 919110801905--সম্পকিত বিষয়ই 
ভার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র । ১৯৫৪ সালে ভারতে 
ফিরে এসে আলিগড় মুগ্গিম বিশ্ববিগ্ত/লয়ের গণিত 
বিভাগে রীডাঁর হিপাবে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ 
সালে তিনি বরোদ। এম. এস. বিশ্ববিচ্যালয়ে গণিত 
বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান 
করেন। ১৯১৩ সালে ডাঁঃ সিং ইলিনয়েস (আরবান) 
বিশ্ববিগ্াাঁলয়ের ফ্যাকালটিতে ভিজিটিং প্রোফেসর 
হিপাবে এক বছর কাঁজ করেন। ইউ. এস. এ. 


এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র 


পরিদর্শন করেন । 


ডাঃ সিংয়ের আনালিসিপে (আসল এবং 
জটিল উভয় ক্ষেত্রেই ) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। 
বরোদার এম, এ. বিশ্ববিগ্তালয়ে তিনি একটি 
গণিতের গবেষণা কেন্ত্র গড়ে তুলেছেন। 


অধ্যাপক ভি. এস. ছুভুরবজার 
সভাঁপতি--পরিসংখ্যান বিভাগ 
ডাঁং ভি, এস. হুজুরবজার মহারাষ্ট্রে 


কোলহাপুর সরে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টে্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। বোস্বাই, বেনারস ও কেন্থিজ 


বিশ্ববিভাঁলয়ে তর শিক্ষাজীবন কৃতিত্বপুর্ণ ছিল।, 


১৯৪৯ সালে তিনি কেছ্বিজ বিশ্ববিস্তালয় থেকে 
পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি লাভ .করেন। তিনি 
সন্ভাবপাবাদ এবং গাণিতিক পরিসংখ্যান 
সম্পর্কে নতুন গবেষণ! ক্ষেত্র প্রস্থত করেছেন... 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন ৯১ 


এই বিষয় সম্পকিত পুস্তকাঁদিতে তার কাজের 
উল্লেখ আছে। 

কিছুকাল ডাঃ হুজুরবজার গোহাটি ও লক্ষ 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের 
রীডার ছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি পুণ! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাঁগের 
অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। 
সম্ভাবনাবাদ সম্পকিত গবেষণার জন্তে 
১৯৬১ সালের জুলাই মাসে তিনি কেছিজ 





॥ 


অধ্যাপক ভি. এস. ভ্জুরবজার 


বিশ্ববিস্তালয থেকে আ্যাডাম্ম্‌ পুরস্কার লাভ করেন। 
ন্যাচারাল ফিলোজকি, বিশুদ্ধ গণিত, জ্যোতিবিগ্থা 
সম্পক্ষিত মূল্যবান গবেষণার জন্তে কেন্বিজ 
বিশ্ববিস্তালয় এই পুরস্কার দিয়ে থাকে । ডাঃ হচ্ুর- 
বজারের পূর্বে দু'জন তারতীয়্ এই পুরস্কার লাত 
করেন। তার] হলেন ডাঁঃ এইচ. জে. ভাবা এবং 
ডাঃ এন. চল্রশেখর। 

১৯৬২ সালের নেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের 
মে পর্যস্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিস্তালস্বের 
(আযামেস) ফুলত্রাইট ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। 
এই সমন্ধে ভার 980501570:99030০$-এর ধর্মসমুহ 
সম্পকিত . গয়েবণা বুকতবাষ্রের ভাশান্তাল সায়েক 


৪৬ 


ফাঁউগ্ডেশনের স্বীকৃতি লাত করে এবং ভার গবেষণার 
জন্তে অর্থ মঞ্জুর করা হন্ন। ডাঃ হন্কুরবজার শ্রিজ্সটন, 
হার্ভার্ড, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্তালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে 
বন্কৃতা করেন এবং ১৯৬৩ পালের অগাষ্ট মাসে 
ক্যানাডার মণ্টিলে অনুষ্ঠিত [01507661010 
১৪০০, সম্পর্কে ইন্টারন্াশান্তাল সিম্পোসিক্লামে 
বক্তৃতা দেন। 

ডাঃ হুজুরবজাঁর ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 
ইত্ডিয়ান স্তাশগ্তাল কমিটির সদস্য । ডাঃ হুজুর- 
বাজার গ্তাশান্তাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েক্সেস অব 
ইত্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান আযঁকাডেমি অব সায়েছেস, 
ক্েস্থিজ ফিলজফিক্যাল সোসাইটি এবং লগুনের 
গয়াল ট্্যাটিষ্টিকাল সোসাইটির ফেলো । 

অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক 
সভাপতি--পদার্থবিদ্তা বিভাগ 

'ডাঁঃ ফকিরচাদ আউলাক পাঞ্জাবের জলদ্ধরে 
১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় এস. ডি. 
এ. এস. শ্কুলে ভার শৈশব শিক্ষার হুব্রপাত হয়। 
১৯৩২ জালে জলগ্ধরের ডি. এ. ভি. কলেজ থেকে 
গ্রযাভুয়েট ডিশ্রি লাভ করে তিনি লাহোরে 
গভর্নমেট কলেজে যোগদান করেন। ১৯৩৪ 
সালে গণিতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে এম, এ. 
পরীক্ষান্্ উত্তীর্ণ হন। ক্কুম ও কলেজের ছাত্রজীবনে 
তিনি অনেক পুরগ্কার লাভ করেন এবং ১৯২৮ 
সাল থেকে ১৯৩৪ পর্যস্ত তিনি বৃত্তিও পান। 
পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্তালয় থেকে ১৯৪২ সালে 'ি্টয় অব 
ফিলজফি” ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে 
*প্ররেম্স ইন ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল থাঁর্মোডাইনামিক্স” 
সম্পর্কে থিসিসের জঙ্ঠে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঠালয় 
থেকে ডক্টর অব সান্নেল ভিশ্রি লাত করেন। ভার 
থিসিসের পরীক্ষকদের মধ্যে ই. শ্রডিঙ্গীরও 
ছিলেন। 

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যস্ত তিনি পাঙ্জাথ 
বিশ্ববিস্তালক্জের পদাথবিষ্ঠ। বিভাগের লেক্চারার 
এবং ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত লাহোরের 


ভান ও বিজ্ঞাঙগ 


1 ২*শবর্ষ,) ২য় সধ্থযা 


দয়াল সিং কলেজের লেক্চারার ছিলেন। ১৯৪২ 
সালে দিল্লী বিশ্ববিষ্তালয়ের পদার্থবিদ্বা বিভাগের 
লেকৃচারার হিসাবে যোগদান করেন--তদবখি 
সেখানেই নিযুক্ত আছেন। ১৪৫৫ সালে তিনি 
পদার্থবিগ্তার অধ্যাপক নিযুক্ত হন । 





| 


ক শখ 


অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক 


১৯৫*-৫১ সালে তিনি কেছ্ছিজের ক্যাভেগ্ডিস 
লেবরেটরিতে ছিলেন। ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষা*পদ্ধতি পরিদর্শনের 
জন্তে যে ভারতীক় প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন, 
অধ্যাপক আউলাঁক তার সদম্য ছিলেন। সাংস্কৃতিক 
বিনিময় কর্মস্ুটীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ইউ. 
এস. এস. আর, পরিদর্পনেও আমঙজিত হন। 

অধ্যাপক আউলাকের "৫টিরও বেশী গবেষণ 
পত্র প্রকাঁশিত হয়েছে । অধ্যাপক আউলাঁকের 
গবেষণার প্রধান বিষয়বন্তী হুচ্ছে---'282056192 
03601 06 18110)0215 200. 163 ৪13101152010178 
১60 90801501081 100601391)155) £১৪0:0401958108, 
11920810193 3:00 %1892810$)  996100013165 
৪0] 906:০০200001%1 | তীর গবেষণার 
উল্লেখ অমেক ক্ষেত্রেই করা হত এবং কোন কোন 
পাঠ্যপুস্তকে তার গবেষণার ফল সংযোজিত 


ফেকুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


হয়েছে। তার তত্বাবধানে গবেষণা করে বাইশ 
জন ছাত্র পি-এইচ, ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন | 

অধ্যাপক এস. চৌলার সহযোগিতার সংখ্যার 
বিভাজন তত্র (20007005015 ০৫ 
201010615) সম্পর্কে গবেষণা শুক হয়। 
অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারীর সহযোগিতায় তাঁর 
তু এবং ষ্ট্যাটিসংটিক্যাল মিকানিক্স-এর মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক--্যাটিস.টিক্াল মিকাঁনিকস এবং 
পার্টিশন থিয়োরী অব নাম্বার-এর সমস্তাগুলি 
বোঝবায় পক্ষে যথেষ্ট সহ্থা়ক | 106 [:0101670) 
0৫ 009 100951000100 2106 ০0£ 006 13000019013 
০6 081:0100103 0618 1700 0 08165 স্বক্ধে তার 
গবেষণা যথেষ্ট স্বীকৃতি লাঁত করেছে এবং এই 
গব্ষেণার ফল উচ্চশক্তিতে নিউক্সি্ন-নিউক্লয়ন 
সংঘর্ধজাত বস্ত, যেমন--১8০7 প্রভৃতি উত্পাদনের 
ব্যাথ্যান্ন ব্যবহৃত হয়। 

গ্রন্থ এবং শ্বেত বামন তারকার 1935 
1901179 16190101851)81) ব্যাখ্যা করবার জন্তে 
অধ্যাপক কোঠারী যে চাপ আয়নন তত্র 
অবতাঁরণ। করেন তাকে ইলেক্টে্ট্যাটিক ফিল্ডের 
ফলাফল ব্যাখ্যায়ও অস্ততুর্ধ করেন অধ্যাপক 
আউলাক। তিনি 9০00760 17910001910 
098০1115007 তত্র উন্নতি সাধন করেন এবং 
অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে এটি শ্বেত বামন তারকার 
অনুশীলনে প্রশ্বোগ করা হয্ন। তাঁর আবিষ্কৃত তত 
পাঠ্যপুস্তকের অস্তভূক্তি হয়েছে। [২90৭02) 
0860561)6861015 সম্পর্কে তার গবেষণ| স্থবিদিত | 
এক বা ছিমাত্রিক বস্তসমূছের খণ্তিতকরণ-এর 
প্রান্তিক তত্বসশুছকে তিনি ত্রিমাত্রিক বস্ধর 
ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেন এবং উল্লেখষোগ্য 
ক্কতিত্বেয় সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপক বিস্তৃতির 
ব্যাখযায়ও প্রয়োগ করেন। ভার এই গবেষণার 
কল আরও জনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। 
এসব গবেষণা ছাড়াও তিনি অন্তান্ত বিষয়ের 
গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 


ভায়তীয় বিজান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন 


১০১ 


১৯৫৭ সালে তিনি 900019178 0£ 715069008 
17 ৪ 6809 সম্পর্কে একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ 
করেন। তার এই গবেষণালন্ধ তথ্যের বাঁখার্থা 
হাঁনবারি, ব্রাউন এবং টুইস এবং অন্যাপ্ঠের পরীক্ষা 
প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরও দেখিয়েছে যে, 
তীব্র বিকিরণ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ল্যান্থ শিফ টকে 
([.9010 8016) পরিবর্তিত করা যায়--এই গবেষণা" 
লক ফলের জেযাতিঃপদার্ঘবিগ্থা বিষয়ক তাৎপর্য 
আছে। অতিপরিবাহিতা গুণসম্পর নাঞ্ষত্রিক 
পদার্থের সম্তাবন! সম্পর্কেও অহুপন্ধান করা 
হয়েছে। ভার 91210110 01901610518 10095 
1)6001750109018800103 সম্পকিত গবেষণা ও 


স্বিদিত। 


অধ্যাপক আউলাক তাঁর ছাত্রদের গবেষণাক়্ 
যথেষ্ট উত্সাহ এবং প্রেরণা দেন। ফলে তার 
একদল উৎসাহী ছাঁত্র-গবেষকমণ্ডণী তৈরি হয়েছে! 
১৯৫* সালে অধ্যাপক আউলাক ন্তাশন্তাল 
ইনষ্টিটউট অব সাস্গেল্সেল অব ইত্ডিয়ার ফেলো 
নির্বাচিত হন। তিনি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদক । | 


অধ্যাপক আর. সি. মেহরোন্র। 
সভাপতি রসায়ন শাখা 


অধ্যাপক আর. সি. মেহরোন্রা ১৯২২ সালের 
১৬ই ফেব্রুয়ারী কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
গত ২৩ বছর তিনি এলাহাবাদ, লগ্ন, লক্ষ, 
গোরক্গপুরর এবং রাজস্থান বিশ্ববিস্তালয়ে শিক্ষকতা 
করেন। বিশ্ববিষ্ভালয় মঞ্জুরী কমিশনের কেমিছরি 
রিভিউ কমিটির তিনি একজন সন্কিন্ন নদশ্ত ছিলেন। 
অধ্যাপক মেহরোত্র! প্রান ৩০* গবেষণা*পত্র প্রকাশ 
করেছেন। তার ৩৬ জন গবেষক "ছাত্রের মধ্যে 
২৪ জন পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি পেস্েছেন। বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিক! ও পুস্তকে রেফারেক্স, হিসাবে ০৫ 
গবেষণান্র উল্লেখ কর হছ। 


১৬২ 


তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ব্যাপক হলেও নিয়বোজ্ত 
চারটি ক্ষেত্রেই তার গবেষণ! উল্লেখযোগ্য | 
১। 4১891061920 11501586015 7 
1600% 
1160910150510109165, ৪ | 


। 


[108010735৩1 09520165 
001£81810 1061158- 
1165 01 5161061569 । 

লুত্রিক্যা্ট সন্ধে জেনাঁতে অনুঠিত ষষ্ট আতন্ত- 
জাঁতিক সম্মেলনে ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক মেহরোত্রা 


1269৩ 24201 9০০০ সথদ্ধে অন্ততম প্রধান 





অধ্যাপক আর, সি. মেহরোত্রা 


ব্তীতা প্রদান করেন। ১৯৬৫ সালে প্রাগে 
অন্থ্ঠিত ইন্টারস্ভাশগ্তাল অরগযানো-লিলিকন 
কনফারেন্সে তিনি প্রধান বন্তা প্রদান করেন। 
অধ্যাপক মেহরোত্রা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে 
বিশেষ উৎসাহী । বিজ্ঞান-এর সম্পাদক (১৯৪৭০ 
৫৯) আধং সি. এস. আই. আর-এর তারতীয় 
তাষাপমূছের ইউনিট-এর চেয়ারম্যান হিসাবে 
এই ব্যাপারে তার দান অনম্থীকার্য। 
ইত্ডিয়ান জার্াল অব কেমিত্রি এবং জার্দাল 
অব দি ইতিয়ান কেমিক্যাল সোলাইটির 
পম্পাদকষগ্ডলীর তিনি একজন সব্স্য। তিনি 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্তাঁন এরং সি. এস. জাই, খাঁর 


আন ও বিজান 


[২*শ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা 


ও এ, ই. ই-এর বিভিন্ন সংস্থার সদশ্যা। তিনি যোর্ড 
অব সাম্নেন্টিফিক আ্যাও ইত্তাই্রিয়াল রিসার্চ-এরও 
সদস্য । 


অধ্যাপক রামলোচন লিং 
সভাপতি--তৃতত্ব ও ভূগোল শাখা 
অধ্যাপক সিং উত্তর প্রদেশের জৌনপুর 
জেলার এক কৃষক পরিবারে ১৯১৭ সালের 
২*শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে 
তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
১৯৪* সালে বারানসীর উদয় প্রতাপ কলেজ 
থেকে ইন্টারমিডিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। 
১৪৯৪২ সালে আগ্রার সেন্ট জ্স কলেজ থেকে 
গ্রান্থুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালের 
আন্দোলনে জড়িত থাকার এক বছর পরে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভ/লয়ের পোর্ট-গ্রাডুয়েট স্কুল 
অব জিওগ্রাফিতে ঘোগদ্ান করেন এবং ১৯৪৫ 
সালে ভূগোলে মাষ্টান” ডিগ্রি লাভ করেন। 

১৯৪৫ সালের সেপ্টেখর মাসে অধ্যাপক লিং 
বারানসীর ইউ. পি. কলেঙ্গে ভূগোলের লেক্চারার 
নিযুক্ত হন এবং পরবর্তাঁ ফেব্রুগারী মাসে 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ে যোগদান করেন। 
লগুন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছু' বছর ( ১৯৫১-৫৩) তিনি 
অধ্যাপক ডাঁডলি ষ্ট্যাম্প-এর সঙ্গে গবেষণ। 
করেন এবং “980138183 ৪70 16 001001800 : * &, 
900০ 10 9660613670 36০008101১5” সম্পকিত 
গবেষণার জন্তে পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি লাত করেন। 
১৯৫৫ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্বৃবিস্তালয়ের 
ভূগোল রিগ্তাগ্ণের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে 
নিযুপ্ত হন এবং সেই পদে এখনও অধিষ্ঠিত 
আছেন। : 

ভুগোলের গবেষণায় অধ্যাপক সিং আস্ত" 
তিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৫৬ পালে 
ঝ্েজিলের রিও ডি জেনেরিয়োতে অম্টিত ১৮শ 
আক্ষর্জীতিক ভূগোল কংগ্রেসের . একটি: শাখায় 


ফে্রয়ারী, ১৯৬৭ | 


সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও 
জাতীয় কংগ্রেস এবং সেমিনারে অংশ গ্রহণ 
করেছেন। সরকার, পরিকল্পনা কমিশন ও 
বিশ্ববিস্ঞালয়সমূছের বিডির টৈজ্ঞানিক কমিটির 
তিনি সদন্ত। তিনি গ্ভাশস্তাল কমিটি ফর 
জিওগ্রাফির সদশ্তট এবং ১৯৪৬ সাল থেকে 


ভাঁশন্তাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির অনারেরি 


সেক্রেটারী । ভারতবর্ষে তিনি ব্যবস্থাপনার ভূগোল 
(06০০981875০? 56606156170 পংস্রাস্ত 
গবেষণায় একজন পুরোধা | তিনি বেনারস হিন্দু 





অধ্যাপক রামলোচন সিং 


বিশ্ববিভ্ভালয়ে 56001600620 06০প150ড সম্পর্কে 
একটি শাখা স্থাপনে সঙ্গম হয়েছেন। নিজে 
তিনি গবেষণায় পুরাপুরি লিপ্ত থাকা সত্তেও 
একদল গরবেষককে এই বিষয়ে উৎসাহিত ধরে 
তুলেছেন এবং দশ বছরেরও কম সময়ের 
মথ্যে ২৪ জনেরও বেদী গবেষক এই শাখা 
থেকে তাদের পি-এইচ, ভি. খিসিসের জন্তে 
করণীয় কাজ রুতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।, 

. বেনারূসের পৌর ভূগোল (02৮5 0৫০- 
8885) লম্পকিত. ভার গাব্ষেগা (৯৯৫৫) 
ভারতবর্ষে. পৌর-্ভুগোলের : গবেধপার কোর 


ভাকতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিষেশম 


উঞও 


অনেক গবেষককে আকুষ্ট করেছে। তার রিসা? 
মনোগ্রাম-্"097)8910106 £ £&৮) 0৮৪ ৪আছেত5 
(1964) প্রকাশিত হয়েছে এবং 072181 ০0৫ 
ড৪18085124& 5055 1 56006520906 
36981861)5? ন্স্ব। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় 
তিনি ২৫টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ 
করেছেন। 


অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন 
সভাপতি--উত্তিদরিষ্ভা শাখ। 

মৈনপুর জেলার শিকোছাবাদে এক জমিদার 
পরিবারে ১৯*৩ সালের ২৭শে নভেম্বর ডাঃ আর, 
এন. ট্যাগুন জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদে 
গভণমেন্ট হাই স্কুলে তার স্কুলের শিক্ষালাভ শেষ 
হবার পর এলাহাবাদের ইউররিং ক্রিশ্চিগান কলেজে 
ততি হন। প্রথম দিকে তিনি ডাঃ ডক্লিউ. ডাড- 
জনের কাছে উত্তিদবিস্থায় শিক্ষালাঁভ করেন। 
১৯২৫ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ভাল্ম থেকে 
গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ছুই বছর বাদে 
এ বিশ্ববি্তালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্থান অধিকার করে মান্রীস” ডিগ্রি লাভ করেন। 
মাষ্টীর্স ডিগ্রি লাভের পর তিনি এ বিশ্ববিষ্তালয়ে 
ফষোগদান করেন এবং উত্তিপবিদ্তা বিভাগের 
অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে ১৯৬৫ সালের 
নতেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপর 
ফুলিয়ান এইচ. মিটারের অধীনে তিশি মাইকো- 
লজি এবং প্রযান্ট প্যাথোলজি সম্পর্কে গবেষণ! 
স্থুকূ করেন। তিনি পরবর্তী কালে ইম্পিরিয়াল 
কলেজে (লগুন) যান এবং অধ্যাপক ভারিউ, 
ত্রাউন, এফ-আর-এস-এর অধীনে গবেষণ। করেন।। 
তিনি ছত্রাকের পুরি সম্পর্কে অনুশীলন করে 
বিশেয় জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভারতবর্ষের 
ক্মনেক নতুন ছত্রাক সম্পর্কে তখ্য এবং আনেক 
ছরাকও সংগ্রহ করেছেন। দেশর এবং বিছবেছী 
সুপরিচিত পত্রিকায় কিনি ১২৫ইিযও বেবী গরয্গা: 


১৩৪ 


পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি ইত্ডয়ান 
ফাঁইটোপ্যাখোলজিকযাল সোসাইটি, ইতিকাঁন 
আযকাডেমি অব সায়েজেস (ব্যাঙ্গালোর ), 
ভাশন্ঠাল ইনষ্টিটিউট অব সাদ্গেলেস অব ইত্ডিয়ার 
ফেলো। ইত্ডিয়ান ফাঁইটোপ্যাখোলজিক্যাল 
সোসাইটি, ইন্টারন্তাশন্তাল সোসাইটি অব প্রীযা্ট 
মরফোলজি্টস এবং ইত্ডিয়্ান সোসাইটি অব প্ল্যান্ট 





অধযাপক আর. এন, ট্যাগুন 


কিজিওলজির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্ত। তিনি 
স্তাশল্ভাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর কাউন্সিলের 
সদস্য এবং গ্রাশন্তাল আকাডেমি অব সায়েন্সেস” 
এর সহ-সতাপতি। ১৯৬৫ 'সালে শ্তাশন্ভাল 
আঁকাডেমি অব সায়েলেস ( ইতডিয়াঁর ) 
জীববিজ্ঞান শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। 
১৯৬৬ সালের জন্তে তিনি ইত্ডিয়ান ফাইটো- 
প্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হুন। 
উত্তিদবিষ্ঠ ছাড়াও তিনি সঙ্গীত ও খেলাধূলা 
প্রভৃতি বিষয়ে বিশেধ উৎসাহী! এলাছাবাদ 
বিশ্ববিষ্ালয়ের জ্রীড়া সংস্থায় তিনি বিভিন্ন 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এখং অবসর গ্রহথণের 
নষয় উদ সংস্কার গতাপতি ছিলেন। 


জ্যাম ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ধ, হয় সংখ্যা 


অধ্যাপক শিবতোধ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি--প্রাণী ও কীটস্পতঙ্গ বিজ্ঞান শাখ! 

অতি তরুণ বয়সে ধার! এধাঁবৎ বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের শাখা-সভ্ভাপতির পদে নির্বাচিত 
হয়েছেম। তাদের মধ্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তারত্ত- 
বর্ষে আধুনিক জীববিজানের ক্ষেত্রে ধাঁর1 অগ্রগণ্য, 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাদের অন্ততম| তিনি 
তার নিজন্ব গবেষণার ক্ষেত্রে 0025%21019200619691 
চ101985) বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী । এছাড়। 
ভারতবর্ষের জীববিজ্ঞানকে বর্ণনাত্বক থেকে 
পরীক্ষাত্মক দিকে পরিবর্তনে তিনি এবং তার 
কম্সেকজন সহযোগীই প্রাথমিক উদ্ভোক্তা | ডাঃ 
মুখোপাধ্যায় এবং তার কয়েকজন ছান্র আযামিবা, 
হাইড, ম্পঞ্জ-এর সেল মরফোজেনেপিস বিশ্লেষণের 
অনেক কার্ধকরী এবং নিগুখ কৌশল প্রবর্তন 
করেছেন। প্রেসিডেদ্সি কলেজে তার ছাত্রজীবন 
বিশেষ কৃতিদ্বপূর্ণ। এখন তিনি এ কলেজেরই 
প্রাণিবিষ্কার অধ্যাপক এবং একপল গবেষক 
ছাত্রকেও পরিচালিত করেন। আস্তর্জাতিক মহলে 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় ধীশক্তিসম্পর, সম্তাবনাপুণ 
তরুণ বৈজ্ঞানিকরূপে স্থপরিচিত। কলিকাতা 
বিশ্ববি্কালক্ থেকে বি. এস-সি ( অনার্প) এবং 
এম, এস-সি. (প্রাশিবিগ্ায় ) পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে গিক্বে অধ্যাপক সি. এইচ. 
ওয়াডিংটন এফ-আঁর-এস-এর অধীনে ডক্টরেট 
ডিগ্রির জন্তে গবেষণ। হয় করেন। প্রায় ২৫ বছর 
বয়সে তিনি পিস্এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন! 
ইনঠিটিউট অব জ্যানিমল জেনেটিক্স, এভিনবরা 
ত্যাগ করবার পর তিনি ক্রসেলসের [9১০৪ 0০16 
৫9 210795010816-তে [291 1680) 32801১৫ 
এর কাজের সঙ্গী হন | দেশে ফেরবায পরেই তিনি 
নবনিগিত চিতয়ঞন ক্যান্সার সেক্টার-এ টি 
কালচার, লেবরেটরি গঠনের জনকে আহত ছন। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭] ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন 


পরে ডাঃ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেছি কলেজের 
নবসৃষ্ট প্রাণিবিস্কা বিভাঁগের অধ্যাপক এবং প্রধান 
হিসাবে নিযুক্ত হছন। এই সমম্ন তার বয়স ছিল 
২৭। শীত্রই তিনি কলেজে [06107776708] 
৮1010985 সম্পকিত একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগার 
স্কাপন করেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে আগ্রহী 
ছাত্রের এখানে গবেষণার জন্তে আগ্রহাস্থিত হন'। 
এখানকার গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক নাগা 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুবার ফলে এই পরীক্ষাগার 
ভারতবর্ষে [06০19010601 9101749 সম্পঞ্কিত 





অধ্যাপক শিবতোব মুখোপাধ্যায় 


একটি সর্ধপ্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত 
হয়। তিনি একটি গবেষকমণ্ডলী গঠন করেছেন। 
সাম্প্রতিক পাঠ্য পুস্তকে তার মৌলিক গবেষণার 
কিছু অংশ সঙ্গিবেশিত হয়েছে । গত কম়েক বছর 
যাবৎ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলোচনা" 
চক্ষে তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ এবং বহু 
আলোচনার সৃঙপাত করেছেন। বর্তমানে ডাঁঃ 
মুখোপাধ্যায় এবং ভার অন্প্রদায় কোযের রূপাস্তরণ, 
অন্নপ্রত্যঙ্গের পার্থকা উৎপাদনের ভিতি এবং বছবিধ 
কোযের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন । 
তিনি 0.9, [0.0.0৮ 1,008 ও কেজীয় 
রি | 


১৯৫ 


সরকারের শিক্ষা! মন্ত্রণীলয় থেকে অর্থ সাহায্য 
পেয়ে থাকেন | তার তত্বাবধানে গবেষণা করে 
বহু ছা ডক্টরেট ডিগ্রি লাত করেছেন। ০০11 
11561620500) সম্পক্ষিত গবেষণার জন্যে ডাঃ 
মুখোপাধ্যায় ইন্টারভ্তাশন্তাল ইনষ্টিটিউট আব 
এম্বণাওলজির সদন্ত নির্বাচিত হদ্নেছেন। ভারতবর্ষে 
চহ061100671 61101991085 সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ 
গবেষণার জন্তে ১৯৬২ সালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় পার 
ডোরাঁব টাটা ম্বর্শ পদক পুরস্কার লাভ করেন। 
এশিকায় প্রাণিবিদ্তা় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্তে 
গত বছর এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে জরগোবিন্ব 
লাঁহা! স্মৃতি শ্বর্ণপদক পুরস্কার দাঁনে সন্মানিত 
করেন। তিনি রকফেলার ইনষ্রিটিউট, নিউইয়র্ক- 
এর রকফেলার ফেলো, ওয়াশিংটন-এর 
্তশিষ্তাল আকাডেমির ভিজিটিং সায়েছি 
ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের 0:06. 801 6155 
এবং বার্কলের (ক্যালিফোনিয়া ) 70:01 080151 
2/9212-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তার 
কোন কোন সহযোগী বিশ্বের কম্েকজন বিশিষ্ট 
জীববিজ্ঞানীর (06$610191861751] 0191045 
সম্পফিত গবেষণায় ধারা খ্যাতি অর্জন করেছেন ) 
কাজের অংশগ্রহণ করেছেন। 

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বন্ধ দেশ ভ্রমণ করেছেন। 
[92৬61090618] ৮191065 সম্পকিত প্রধান 
গবেষণা কেন্ত্রেরে অধিকাংশই তিনি পরিদর্শন 
করেছেন। তিনি কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক 
ও ইপ্তাস্্রিয্যাল রিসার্চশএর অনেকগুলি নীতি- 
প্রস্ততকারক সংস্থায় কাঁজ করেছেন এবং 
এই দেশে জীববিগ্ভার প্রসারের জন্তে নতুন 
প্রেরণা সঞ্ধারের কাজে অন্তান্ত প্রধান 
বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনি সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন। তিনি 0. 3. 1, 2.-এর বাক্ধো 
লজিকাল রিসার্চ কমিটিতে আছেন। সাহ্বেঙ্স 


আয কালচার এবং ইতিয়াল জার্ধাধ কব. 


এক্সপেরিমেকীল বাদোলজির সম্পাদক . মওনগীর 


১৪৬ 


তিনি সদশ্ত। তিনি কলিকাতা বোঁস ইনট্টিটিউটের 
কাউলিলের সাশ্য। ডাঁঃ মুখোপাধ্যায় একজন 
হজেখক এবং শ্ুবস্তা। তিনি অনেক জনপ্রিয় 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচরিতা | বাংল! ভাষায় তিনি 
ভ্রমণ কাঁহিলী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং আগ্যানা 
বিষয়ে লিখেছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় সার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৌতর। তার শ্রীও 
একজন টজব পদার্থবিদ (738010175ঘ1010 এবং 
ক্বামীর সঙ্গে তিনি একই গবেষণাগারে 
গবেষণা করছেন। 


অধ্যাপক এ. কে. মিত্র 
সভাপতি--নবৃতত্ব ও পুরাতস্ত শাখা 

ডাঁঃ এ. কে. মিলল ১৯*৩ সালের ৩১শৈ মাচ 
জগাগ্রহণ করেন । তিনি ১১২৭ 'সাঁলে ধিদিরপুর 
আশকাঁডেমি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
তিনি গৌড়ীয় সর্ধবিস্তাঘ্নে ( বাঁংলার জাতীয় 
বিশ্ববিদ্তালয় ) যোঁগ দেন এবং ১৯২৪ সালে সেখান 
থেকে ঘাতক ডিগ্রি লাঁত করেন। ভারতীয় 
প্রত্বতত্ত তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল। বাঁদবপুরের 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বৃত্তি পেয়ে বিখ্যাত 
পুরাঁতত্ববিদ রমাগ্রসাদ চঙ্গের ততীবধাঁনে কলি- 
কাতাঁর ভারতীয় যাঁচুখরে গবেষণা সুক্ষ করেন। 
ডাঃ মিত্র সারনাথে খননকার্ষে শিক্ষালাভ করেন 
এবং ময়ুরতঙ্জ রাজ্যে পুরাতত্ব বিষয়ক গবেষণাকার্ধে 
নিষৃক্ত হন। পরবর্তা কালে ময়ুরতঞ্জের রা্্ী় 
যাঁছুথরের কিউরেটর হিসাবে খিচিং-এর যাছুথর 
বিস্তপ্ত কয়েন। এরপর তার কাঁজ হয় বছ্মুখী। 
তিনি হরিপুরের খননকার্ধ পরিচালনা করেম। ডাঃ 
বি. এস. গুহের তত্তাবধাসে ভাঁরতের প্রাণিতাঁত্ত্বিক 
সমীক্ষার 21১551081 £170):07০1945-তে শিক্ষার্থী 
হিসাবে ভেগুটেড হুম। পরে অস্থি-সংগ্থান 
বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাতের জন্তে আর. জি. কর 
মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন? ১৯৩৭ সালে 
দিনি মিউনিফ বিশ্ববিদ্ালয় থেকে জরে ডিখি- 


জান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ২য় সংখ 


লাভ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্ত্র ছিল 
“বাংলার লোকদের জাতিগত উপাদান ।» 

ভারতে ফিরে এসে ডাঃ: মিত্র ভারতীয় 
প্রাণিতত্বু সমীক্ষার সহকারী মৃৃতাঁত্তিক ছিসাঁবে 
পুনরায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি সিঙ্ধু উপত্যকার 





অধ্যাপক এ. কে. মিত্র 


নরকঙ্কাল সম্বন্ধে কাজ করেন। পরবর্তী কালে” 
তিনি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় নৃতত্ববিদ্‌ 
হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৯ সালে ডেপুটি 
ডিরেকউর হিসাবে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন। 

এই সময়ের মধ্যে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ 
সমাধিক্ষেত্রে খনন করেন এবং সমাধির ভর্জীতে 
নবম শতাব্বীর একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল উদ্ধার 
করেন। সেই বছরেই তিনি দিল্লী বিশ্ববিষ্তালয়ে 
ঘোঁগদাঁন কয়েন। তিনি মানব প্রজনন- 
তত্ব, জাতিসম্পকিত ইতিহাস এবং ডারম্যাঁটো- 
গ্লিফিজ 006102860815015165) সম্বদ্ধে গবেষণ। 
চালাচ্ছেন । ভারতীস্ব প্রত্বততৃবি্তা এবং 101)531081 
160:09০10£5-৬র বিভিগ্ন শাখা সম্পর্কে 
তিনি কমেকটি গবেষণা-পর প্রকাশ করেছেন। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


অধ্যাপক অনিয় বি. চৌধুরী 

গঙাপতি--চিকিৎনা ও পণু-চিকিৎসা শ।খা 

অধ্যাপক চৌধুরী ক্রিমিতত্বের (13611017- 
0১91945) অধ্যাপক, পরজীবিতত্ব বিভাগের 
চেয়ারম্যান ও কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনের ফিল্ড এপিডেমিওলঞ্জি ইউনিটের 
প্রধান (01161) এছাড়াও তিনি কলিকাতার 
কারমাইকেল হাসপ।তালের গ্রীক্মমগ্ডুলীয় রোগের 
প্রবীণ ভিজিটিং চিকিৎসক । র 

অধুনা পূর্ব-পাকিস্থানের অস্ততুক্তি চট্টগ্রামে 
অধ্যাপক চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তার 1. 0. 
8, 9. ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সমক্বে তিনি 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে ডি. ফিল, ডিগ্রি 


চপল সস সপ 
১৭৭0 





অধ্যাপক অমিয় বি. চৌধুরী 


লাভ করেন! ১৯৫* সালের প্রারস্তে তিনি 
কলিকাতাঁর স্কুল অব উপিকযাল মেডিসিন-এ 
যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি অধ্যাপক 
এবং বিভ।গীর প্রধান হিসাবে নিষুজ্জ হন। 
গরজীবিতত্ের গবেষক হিসাবে ভার খ্যাতি 


গ্বিদিত | তীর গবেষণার ক্ষেত্র বেডসসাইড. 


ভারতীয় বিগ্রান কংগ্রেসের ৫৪ভম অধিবেশন 


১৬৭ 
ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এবং ফিল্ড ছ্াঁডিজ থেকে 
ইলেকট্রন মাইক্রষ্কোপের ব্যবহার, রেডিও- 
আইসোটোপ, ইমিউনো-ফ্লোরেসে এবং 
ইমিউনো-ডিফিউসন পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি কয়েকটি 
গবেষণা! পরিকল্পনা পরিচালনা! করেছেন, 
তন্মধ্যে কয়েকটি পরিচালিত হয়েছে ইন্টার” 
গঘাশন্তাল সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ 
আও ট্রেনিংএর সহযোগিতায় । তাঁর কম্েকটি 
উল্লেখযোগা গবেষণা হচ্ছে-পরজীবি ক্রিমির 
হিষ্টোকেমিক্যাল বিষয় সম্গপকিত অনুশীলন, পর- 
জীবীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কিত ফিজিকো- 
কেমিক্যাল কারণ. পরজীবি সংক্রমণের গতিশীল 
সঞ্চরণ, মান্থষের রোগের কারণ হিপাবে হোষ্ট- 
প্যারাসাইট সম্পর্কের বিলোড়ন, পরজীবি 
সংক্রামিত রোগের ইমিউনোলজি, পরজীবি-নাশক 
ওষুধের ক্লিনিক্যাল ইত্যালুয্লেশন ইত্যাদি । তিনি 
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা প্রায় ২** গবেষণা” 
পত্র প্রকাশ করেছেন। বিদেশ থেকে প্রকাশিত 
কয়েকটি পুগ্তকের তিনি বিভাগীয় লেখক। 
১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি রকফেলার ফাউগ্ডেশন 
বৃত্তি লাভ করেন এবং নিউইয়র্কের কর্ণেল 
বিশ্ববিস্তালপের মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা চালান। 
তিনি ইউ. এস. এ, ইউ. কে, ইউরোপ, ইউ. এস. 
এস. আর এবং দক্ষিণ-পুর্ব এশীয় দেশগুলির নানা 
গবেষণা ও শিক্ষাকেন্তর পরিদর্শন করেন। 
তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশন ও সঙ্গেলনে 
অংশ গ্রছণ করেছেন। ১৯৫৮ সালে লিসবনে এবং 
১৯৬৩ সালে রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত 
ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ৬ ও 
গম আত্তর্জাতিক কংগ্রেসে তিনি তার গবে্ষণ1- 
পত্র উাপনের জন্তে আমজ্িত হছন। ১৯৫৮ লালে 
আমেরিকান সোপাইটি ফর ট্রপিক্যাল মেডিসিদ 
আযাও হাইজিন-এর বাধিক সম্মেশনে, ১৯৬১ সালে 
রোছে অনঠিত ইন্টারস্তাশান্তাল সোসাইটি আব 
ইপিক্যাল ডারমেটোলজির প্রথম কংগ্রেসেঃ : ১৯৬৪ 


১০৮ 
সালে রোমে অন্ঠিত প্রথম ইন্টারগ্তাশস্ভাল 
কংগ্রেণ অব প্যারাসিটোলজি এবং ১৯৬৬ সালে 
টোকিওতে অনুষ্ঠিত ১১শ প্রশান্ত মহাসাগনীয় 
ধিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি আমস্ত্রিত হন। ১৯৬১ 
সালে ইউ. এস. এস. আর-এ অনুষ্ঠিত সঞ্চারধোগ্য 
রোগ সম্পঞ্কিত আস্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করেন। ম্যানিলায় অন্ধষ্ঠিত (১৯৬৫) 
ঢ118119515 সম্পকিত ডারিউ, এইচ. ও, আস্তঃরাজ্য 
সেমিনার এবং ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত (১৯৬৬) পরজীবি 
সংক্রামিত রোগ সম্পর্কে দ্বিতীয় সম্মেলনেও তিনি 
ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ভারতের 
অনেক টবজ্ঞানিক সমিতি ও কমিটির সদন্ত। 


অধ্যাপক বি. এন. সানু 
সভাপতি---কবি-বিজ্ঞান শাখা 


উড়িযু। রাজ্যের কটক জেলার কালানটির! 
গ্রামে ১৯১* সালের ১লা অগাষ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ সাহু 
জন্মগ্রহণ করেন | .ব্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুল 
এবং র্যাভেনশ। কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে 
১৯৩ সালে তিনি বিহ্বার ও উড়ি্যা সরকারের 
বৃত্তিধারী প্রার্থী হিসাবে নাগপুর কষি কলেজে 
ত্তি হুন। নাগপুর বিশ্ববিস্তালয় থেকে তিনি 
১৪৯৩৫ সালে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন | 

১৯৩৫ সালের জুন মাসে বিহার ও উড়িব্যার 
ফি বিভাগের পাটন! ফার্ম, দঞ্গিণ বিবার রেঞ্জে 
যোগদান করেন। উড়িত্ত/ আলদ1 প্রদেশ 
হিসাবে গঠিত হবার পর তিনি ১৯৩৭ সালে 
কটক ফার্মে বলি ছদ। ১৯৪* সালে তিনি 
কটক ফার্মের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন এবং 
১৯৪৬ সালে তিনি উড়িযা! সরকারে ক্রট 
ডেতলগমেন্ অফিসার হিলাধে নিযুক্ত হন। তিনি 


ক্যানাডার অন্টারিও কলেজে প্রেরিত হুম এবং 


১৯৩৭ সাপে টযোক্টো বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে ডিঞিংশন- 
সহ এম, এসসি পক্বীক্ষায় উত্তীর্ণ হম এবং 


৯৯৪৯ সালে ইউ, এস, এর ই ল্যানসিংস্একস 


ভান ও বিজাঁন 


(২*শ বধ, ২য় সংখ্য 


মিচিগান ষ্টেট কলেজ থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি 
লাভ করেন। | 

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উড়িষার 
কষি প্রসারণ কার্ধের ভার প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ 
সালে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও 
জাপানের কষি প্রসারণ কার্ধ পরিদর্শনে প্রেরিত 





অধ্যাপক বি. এন, সাহু 


হন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 
সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়ন অফিসার 
হিসাবে নিধুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি উড়িঘ্যা 
সরকারের আযাঁত্রোনোমিষ্ট হিসাবে নিযুক্ত হুন। 
তিনি আযাগ্রোনোষির গবেষণা শাখা! গঠন করেন 
এবং ১৯৫৯ সাল পর্বস্ত তুবনেশ্বরস্থিত কৃষি 
কলেজের আ্যাগ্রোনোমির গবেষণ! বিভাগের প্রধান 
হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬* সালে উৎকল ক্কষি 
মহাবিগ্কালয়ের আগ্রোনোঁমি বিভাগের প্রধান 
এবং অধ্যাপক হিসাবে পুনরায় যোগ দেন। 
তখন থেকেই তিনি আগ্ডার-গ্রানুছেটে ও পোষ্ঠ- 
গ্রাচ্ুক্ন্ট শিক্ষপ-প্রণালী, আযগ্রোনোধির গবেধর্ণ : 
এবং প্রসারণ প্রভৃতি কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। 
১৯৬ সালের, ''নভেথর থেকে ১৯৬১ সালের 
ফেঞ্রয়ারী পর্যন্ত তিনি উৎ্কল মহাবিষ্ঞালয়ের 


'অধ্যঙ্গ' ছিলেন । 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ] 


১৯৫ সালে সিংহলে অঙটিত দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ভূমি ব্যবহার সম্পর্চিত সম্মেলনে তিনি 
ভারতী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন! এই 
সম্মেলনে তিনি তার [8170 90115201015 1 
071358* নামক পুগ্তকটি উপহার দেন। এই 
পুস্তকেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উড়িম্যার 
মাটির শ্রেণী বিভাগ ও কৃষি আবহাওয়া অঞ্চল 
সম্পর্কে বর্ণন। ছেন। 

উড়িয়া! সাহিত্য এবং প্রাচীন কৃষির উন্নতি 
বিধানে তাঁর দান যথেষ্ট। উড়িষ্যার মাটির রকম 
অন্থ্াক্সী বিভিন্ন শস্তের সার সম্পঞ্কিত তার 
গবেষণ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

উড়িষ্যায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জগ্ভে স্থাপিত 
উড়িষ্খ। বিজ্ঞান প্রচার সমিতির তিনি একজন 
সন্রিন্ন সদশ্ত। কৃষি বিজ্ঞানের বিভিষ্ন বিষয় 
সম্পর্কে তিনি একজন লোকরঞ্জক প্রবন্ধ লেখক। 
উড়িঘ্য/ সাহিত্য আযাকাডেমি ভার [01791)% 
নামক পুস্তকটি প্রকাশ করেছে। এই পুস্তকে ভিনি 
উড়িয্যাকে চাঁউল উৎপাদনের দ্বিতীয় কেন্ত্র এবং 
ভারতবর্ষে শবর এবং গডভা--এই দুই জাতের 
অষ্ট্রো-এশিয়াটিক লোকদের প্রথম ধাঁন চাঁষকারী 
বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইণ্ডিক্লান সোসাইটি অব 
আযাগ্রোনোমি, ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল 
সায়েল, ইন্টারন্াশন্তাল সোসাইটি অব সয়েল 
সায়েজ-এর সদন্য। তিনি উতৎ্কল বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটির সদশ্য। তারত 
সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী শবের পরিভাষার 
ট্যান্ডিং কমিশনেরও তিনি সদশ্য। ডাঃ সাহ্‌ উৎকল 
বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ের ফ্যাকাত্টি অব এখ্রিকালচার-এর 
ডীন। কলিকাতা, কল্যাণী, ভাগলপুর, র'াচী, অন্ধ, 
বিজ্রম ও গৌহাঁটি বিশ্ববিস্তালয়ের সঙ্গে তিনি 
সংশ্গিঃ আছেন। 

তিনি চাষ, পার, সেচ এবং ধান চাষ ও আগাছা 
নিষ্নত্রর সম্পর্কে মৌলিক গবেষপা-পত্র, প্রক্ষাঁশ 
করেছেন। তাপস মৌলিক গবেষণান্পত্রের সংখ্য। 


ভারতীয়;বিজঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন 


১৩১ 


৩৫-এরও বেশী। ১৯৫১ সালে ড5£6916 
০010586102১ ১৯৫২ সালে 1016 08112601017) 
১৯৫৪ সালে গোমল্গল ও গোচিকিৎসী') ১৯৫৫ 
সালে 1০৯০: 8৪1961),) ১৯৫৬ স।লে "2০৫6: 
007 3? 
৬/৪০101১ নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই 
সব বই উড়িম্া ভাঁযামব প্রকাশিত। উড়িত্ু/র 
মাধ্যমিক বিদ্ভালক্নে তীর কয়েকটি বই পাঠ্য পুস্তক 
এবং রেফারেল বই হিসাবে চাদু আঁছে। উড়িয্াার 
বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি বিষয়ক সংজ্ঞা সংগ্রহ করে 
সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঁসহ তিনি সংকলিত 
করেন। কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত উড়িস্থার ধর্মীন্ন উৎসব 
সম্পর্কে তিনি 77851)1 04108. 1১2:90$, শীর্ষক 
একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি 4801০010015 
11 [1)319,-র তিন থগ্ডকে উড়িয্া ভাষায় অঙ্গবাদ 
করেছেন। 


০910৬৪88197 এবং ১৯৫৭ সালে 


অধ্যপক শুলীলরপ্জন মৈত্র 
সভাপতি--শারীরবিদ্তা শাখ। 


অধ্যাপক মৈত্র ১৯*৯ সালে অধুনা পুর্ব 
পাকিস্থানের অস্তভূক্ত ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ 
করেন। চট্টগ্রামেই (পুর্ব পাকিস্থান ) প্রধ[নতঃ 
তার বিগ্তালম্নের শিক্ষালাভ হয়। কলেজের 
শিক্ষালাভ হয় কলিকাতাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজে । 
১৯৩৩ সালে শারীরবিস্তান্ন এম. এস-পি, ডিখ্রি লাভ 
করবার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের 
ভাৎকালীন শারীরবিগ্ভ/র অধ্যাপক এন. এম. বসুর 
অধীনে গবেষণা সুরা করেন। সে সমঙ্গে বাংলা 
দেশে শোথ রোগ মহামারী রূপে দেখ! দেয়। সনোহ 
করা হয়েছিল বে, আর ও গরম আবহাওয়ায় 
গুদামে মন্ছুত করা চাল থেকেই এই রোগের 
হুত্রপাত হয়। অধ্যাপক মৈত্র এই সমস্যা সম্পর্কে 
গবেষণা শ্ুরু করেন। বর্ধধান জেলার বিভিষন 
রকমের চাল সংগ্রহ করে ( বর্ধমান জেলায় তখন 
শোখ রোগ. মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল): 


১১৭ 


ঈ্যাৎসেতে আবহাওয়ার মজুত করে রাখবার 
ফলে--তার আমিনো-নাইট্রোজেন বৈষম্য বের 
করবার জন্তে সচেষ্ট হন। অর্থাভাবে তাঁর এই 
কাজ বেশী দুর অগ্রসর হয় নি। পরলোঁকগত 
অধ্যাপক এস. সি. মহাঁলনবীশ ১৯৪* সালে 
তাকে ডেমনষ্রেটর হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং 
এই পময়েই অধ্যাপক মহলাঁনবীশ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ে শ্নাতকোত্তর শারীরবিগ্ভা বিভাগ 
চালু করেন। এই সময়ে অধ্যাপক মেত্র 
ফলিত রসারন বিভাগের অধ্যাপক বি. এন ঘোষ 
এবং * শারীরতত্ব বিভাগের অধ্যাপক বি. বি 





অধ্যাপক সুশীলরঞজন মেত্র 


সরকারের সঙ্গে গোখুর! সাপের বিষ এবং তাঁর 
সক্রিয় উপাদান ( উপক্ষার ) সম্পর্কে গবেষণা ম্থুরু 
করেন। তিনি এবং ডাঃ এন, কে. সরকার 
091$01051) নামক সাপের বিষের একটি 
সক্রিয় উপাদান আবিষ্ধার করেন। এই 
উপাদানটি হদ্যস্তরকে অচল করে দিতে পারে। 
এই কাজের জন্তে অধ্যাপক মৈত্র ডি. এস-সি. 
ডিশ্ি লাভি করেন। ১৯৫২ সালে তিনি 
শারীরবিগ্কা বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হুন। 
সমস্ত বছর ধরে তিনি অধ্যাপক বি. বি, সরকার ও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্, ২ সংখ্যা 


অধ্যাপক পি, বি. সেনের সহযোগিতাক়্ শারীর- 
বিস্তা বিভাগের উন্নতির জন্তে আন্তরিকভাবে কাজ 
করতে থাকেন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান 
কেবল মাত্র এটিই। এখন তিনি মানব শারীর- 
বিদ্যা, বিশেষতঃ শারীরবিষ্ভ! সম্পফিত গবেষণায় 
আত্মনিকোগ করেছেন। কলিকাঁত। বিশ্ববিগালয 
তাকে অধ্যাপক ই. আযাসমুসেনের অধীনে 
কোপেনহাঁগেনের 
[90018011010 06 10561616005 06 0105510- 
1০45-তে শিল্প ও শ্রম সম্পকিত শারীরবিষ্ঠায় 
বিশেষ ট্রেনিং লাভের জন্তে পালিত বৃত্তি (বিদেশ 
যাত্রার জন্তে ) প্রদাঁন করেন। তিনি অধ্যাপক 
আসমুসেনের কাছে এক বছর কাজ করেন 
এবং অল্প দিনের জন্ভে জার্মেনীর ডটমুণ্ডের ম্যাক্স 
প্লাঙ্ক ইনষ্িটিউট ও উকহোমের জিমন্তাসটিক 
লেবরেটরীতেও তিনি কাঁজ করেন। কলিকাতাপ্র 
ফিরে এসে তিনি শ্রম ও শিল্প সম্পকিত শারীর- 
তাত্তিক গবেষণার কাজ সুরু করেন। কার্ধের 
পারম্পর্যের (01860 ০71) ফলে কৃ শারীর- 
তাত্বিক ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন, শৈশব থেকে 
পরিণত অবস্থায় বালকদের শারীরিক যোগ্যতার 
উন্নতি, অবসাদ প্রভৃতি বর্তমানে ভার গবেষণার 
বিষয়বস্ত। তিনি এখন কলিকাতা বিশ্ববিগ্া- 
লয্বের শারীরবিস্তা বিভাগের অধ্যাপক | 
ইকছোমের অধ্যাপক এইচ. ক্রিস্টেনসন এবং 
কোঁপেনহেগেনের অধ্যাপক ই. জ্যাসমুসেন ভার 
পরীক্ষাগার এবং 'গবেষণার ধার] দেখে বিশেষ 
প্রশংসা করেছেন। 

বিজান শিক্ষা এবং তার এলাকাম্ন বালক 
বালিকাদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয্নের উন্নতি 
সাধনে অধ্যাপক মেত্র বিশেষ আগ্রহ্থী। কলি- 
কাতার সায়েম ক্লাবের মাধ্যমে পায়ে ক্লাব 
আন্দোলনে তিনি অগ্রনী । তাঁরতের শারীর- 
তাত্বিক সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি 
এই সমিতির নানা পদে অধিঠিত ছিলেন; 


(35170109850115660150519 


ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭] 


বর্তমানে তিনিই এর সভাঁপতি। তিনি বনহুগলীর 
বিকলাঙ্গ শিশু হাসপাতালের সায়েন্টিফিক বোর্ডের 
সন্ত । বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি কোষাধ্যক্ষ । 
৬০10 10551010985-কে শিক্ষা গবেষণা! এবং 
কৌশল প্রয়োগের দ্বারা সপ্তাব্য সকল রকম 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই মাম্গষের হিতসাধনে 
তিনি উৎসাহী । ০110 870 [77085618] 
ঢ17531010985-তে তাঁর ছাত্রেরাই ভারতবর্ষে 
একমাত্র শিক্ষিত কর্মী এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় 
সরকারের লেবার ইনগ্রিটিউট এবং মাইনিং 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষানে কর্মরত 
আছেন। 


অধ্যাপক এইচ. দি. গ।ভুলি 
সভাপতি-_মনস্ততু ও শিক্ষা শাখা 


ডাঃ গাঙ্গুলী ১৯২৪ সালের ২৫শে নভেম্বর 
উত্তর প্রদেশের মিরাঁটে জন্মগ্রহণ করেন। 
মীরাঁট কলেজ, আগ্রা বিশ্ববিগ্তালয়ে তাঁর শিক্ষা 
লাভ হয়। ১৯৪৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
থান অধিকার করে তিনি মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ 
করেন। শিল্প-মনস্তত়ু সম্পর্কে গবেষণার জন্তে 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয় ১৯৫১ সালে তাকে 
ডি. ফিল এবং ১৯৫৬ সালে ডি. লিট ডিগ্রী 
দান করেন। 

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অল্প দিনের 
জন্তে তিনি মনস্তাত্বিক পরীক্ষা-কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। 
পরবর্তী কালে তিনি ইত্ান্রিয়াল হেলথ রিসার্চ 
ইউনিট, ইত্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল 
রিসার্চ) ইত্ডিকান ইনই্িটিউট অব টেকনোলজি 
( খড়ীপুর ), ইত্ডিগ্লান ইনষ্টিটিউট অব সাক্কেন্ে 
€ব্যাঙ্জগালোর ) মনপ্ততববিদ হিসাবে কাজ 
করেন। গিলী বিশ্ববিগ্তালয়ের মনস্কতু বিভাগের 
অধ্যাপক এরং প্রধানরূপে যোগদানের পূর্বে 
তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিরাপদ বিমাঁন 
চালনা দুরের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং আভিগ্েশন 


ভারতীত্ব বিজ্ঞান কংগ্রেমের ৫৪তম অধিবেশন 


১১১ 


সাইকেলিজি এবং হিউম্যান ইঞ্জিনীরারিং 
রিসার্চের প্রিষ্সিপাঁল সাফ়েন্টিফিক অফিসার 
হিসাবে ছুই বছর নিযুক্ত ছিলেন। ্‌ 

ডাঁ:গাঙ্ুলি ৪*টিরও বেশী মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক পধ্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়। 
তিনি কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা । শিল্প ও বিমান 
চালনার মনস্তত্বে ডাঃ গাঞুলী উৎসাহী । শিল্পের 





অধ্যাপক এইচ, সি. গাঙ্কুলি 
ক্ষেত্রে গতিবুদ্ধি সমন্তা, শিল্পাঞ্চলের জনগণের 
মানসিক সমন্তা এবং ইকুদ্িপমেন্ট ডিজাইনের 
ক্ষেত্রে সেন্সরি-মোটর কোঁঅডিনেশনের সমস্থ 
সম্পকিত গবেষণায় তিনি বিশেষ উৎসাহী । 


বর্তমানে তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের সমশ্যা- 
সহ দক্ষিণ-পুর্ব এশিকার সামাজিক পরিবত'নের 
সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। 085০0 
ইত্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসা6, ইত্ডিয়ান 
কাউদ্সিল অব কালচারেল হিলেপন্স্‌ প্রভৃতির 
নানা পরিকল্পনা ডাঃ গাঙ্ুলীর দ্বার! পরিচালিত। 
অকুপেশন্তাল হেল্থ, আযাডভাঁইসরি কমিটি জব 
দি ইত্ডিস্ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, 
রিসার্চ কাউজিল অব দি ইত্ডয়ান ইন্টারস্তাশক্ক লি 
সেন্টার প্রভৃতির তিনি সদণ্ত। তিনি বিষেশেও 


হবার গিক়েছেন। তিনি ড/, 'হ, 0,"কর্তৃক আহত 


১৯৭ 


গয়ংক্রি় যান্ত্রিক ব্যবস্থা মাঁনসিক স্বাস্থ্য সম্পকিত 
সম্মেলনের ভ্ভায় আরও কয়েকটি আত্তর্জাতিক 
সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন । 


অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সভাপতি--ইজিনিয়ারিং ও ধাতুবিস্থা শাখা 

১৯২১ সালে অধ্যাপক ব্যানাজীঁ জন্মগ্রহণ 
করেন। ভাটপাড়ায় তার স্কুলের শিক্ষা সুরু 
কষ এবং ১৯৪১ সালে পদার্থবিস্যান্ন অনঁস+- 
সহ কলিকাতার প্রেমিডেছ্সি কলেজ থেকে 
বি, এস-পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। পরে 
তিনি শিবপুর বি. ই, কলেজে তরি হন এবং 
১৯৪৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করে বি, ই. (মেকানিক্যাল ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। কলিকাঁত] বিশ্ববিদ্ভা(লয়ে 51)19165 90180121 
হিসাবে শিক্ষানবিশী করবার পর সরকারী 
বৃত্তিতে তিনি ১৯৪৬ সালে ইউ. কে. যান। 





অধ্যাপক হুর্ণাঙ্দাস বন্দ্যোপাধ্যাপ্স 


আাতকোত্বর অন্গশীলন এবং গবেষণায় শিক্ষালাভের 
নিমিত্ত লণ্ডনের ইম্পির্িয়ল কলেজ অব সার়েক্স 
আও টেফনোলজিতে ভতি হন। 2৪30 


এত রাগ দাগ 


জান ও বিদ্বাম 


[ ২*শ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


01769 2110 76260510561 সম্পর্কে তিনি 
[০2 0. &, 9801)061হস্ঞরর অধীনে কাজ 
করেন এবং ১৯৪৮ সালে 7). 1, ০. এবং লগ্ন 
বিশ্ববিস্ভালয়ের এম. এস-সি. (ইঞ্জিনিয়ারিং ) 
ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ম্বয়কালের জন্তে 
মেসার্স ডাব্লিউ, এইচ. আাঁলেন আযাণড কোং, 
বেডফোড ও নর্থ বুটিশ লোকোমোটিভ কোং 
গাসগোঁতে শিল্পসংক্রাস্ত শিক্ষা লাঁভ করেন। 


যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে ১৯৪৯ সালে তিনি 
শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান 
করেন ডাঃ এস. আর. সেনগুণ্চের অধীনে 
গ্যাস টারবাইনের উন্নতি বিষয়ে গবেষণা সুরু 
করেন। তখন থেকেই তিনি মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একটি রিসার্চ ইউনিট 
গঠন করেছেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে তিনি এই 
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক 
এবং প্রধান হিসাবে কাজ করছেন। 


অধ্যাপক ব্যানার [0. ৩. &. 1]. 7) কর্মনুচী 
অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেছেন এবং 383 
[00106 এবং 01010915801) 9610-এ ইনষ্টিটিউশন 
এবং গবেষণ কেজসমূহে কাজ করেছেন । তিনি 
[0:9০-70801)106 সম্পর্কে গবেষণায় শিক্ষা 
লাভের জন্তে অধ্যাপক ই. এস. টেলারের অধীনে 
ম্যাসাচুসেটস. ইনষ্রিটিউট অব টেকনোঁলজিতে 
অনারেরি ভিজিটিং ফেলো হিসাবে ম্যাঁসাচুসেট্স্‌ 
ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির 'গ্যাস টারবাইন 
ডিভিসনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জাপান, 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্েনী, সুইজারল্যাণ্ডে 
তার গবেষণার বিষব্বন্ত সম্পফিত গবেষণা কেন্ত্র- 
গুলি পরিদর্শন করেন। 


অধ্যাপক ব্যানাঁজীঁ বর্তমানে “৮1013 1২06০7১৪- 
00103 ০0£10100-70801010615” এবং প্রছন' 
সম্পকিত গবেষণায় ব্যাপূত আছেন।তিনি অনেক 
মৌলিক নিবদ্ধ প্রকাশ করেছেন। ভারতে 
কারিগরী শিক্ষার উন্নতিতে তিনি বথেষ্ট উৎনাহী 
এবং এই বিষয়ে তার দানও মূলাবান | ইনষ্রিটি- 
উশন অব ইঞজিনিয়াস” ( ইত্ডিয়।) এবং ইও্ডিয়ান 
সোপাইটি ফর টেকনিক্যাল আ্যাণ্ড আ্যাপ্লায়েড 
মিকানিষ্স-এর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংঙিষ্ট। 





প্রবর্থের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলির রক “সাঙ্গেল জ্যা্ কালচার” পরিকাদ সৌজন্ে প্রা -"স. 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


যে যঙ্জ মানুষকে সচল রাখছে 
রোগভোগের ফলে শরীরের অংশবিশেষ 
বিকল হলে তার স্থান গ্রহণ করবার মত যন্ধ 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর1 তৈরি করে চলেছেন | 


উদাহরণন্বরূপ, লৌহ ফুন্ফুসের সঙ্গে এখন 
সবাই পরিচিত। এই যন্ত্র পোলিও রোগীদের 
খাপ নিতে ও বেঁচে খাঁকতে সাহাঁধা করে। 


ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারের! এই সব যস্ত্রপাতিকে 
নিখুত করতে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করেন। 
ভার জানেন, যে সব লোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
হারিয়েছেন, তাদের কাছে এই কাঁজের গুরুত্ব 
কতখানি । এই সব ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের 
চেষ্টাতেই মাষ এখন তৈরি আঙ্গুল, হাত-পা 
ইত্যাদির সাহায্যে মুন্দরতাবে কাজ-কর্ম করছে। 
১**টিরও বেশী বিভিন্ন দেশে বুটেন আরোগ্য” 
ত্তর ব্যবহারের জন্তে যন্ত্রপাতি পাঠিক্নে থাকে । 
একটি যাস্ত্রিক কমি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, 


যা ব্যবহারকারীর নিদেশে চলে। এর জন্তে 
শক্তি আঁসে ব্যবহারকারীর পকেটে রাখা 
ব্যাটারী থেকে। 


বিছ্যুৎ-চালিত একটি হাত আর একটি 
হাতের নিদেশে কাজ করতে পারে। গুরুতর- 
ভাঁবে ক্ষতিগ্রস্ত অস্থি-র সংযোগস্থলগুলির স্থান 
গ্রহণকারী য্ত্রের প্রসৃত উন্নতি হয়েছে। ধাতু 
ও প্রার্টিক দিয়ে এগুলি নিখিত হয়ে থাকে। 

হৎপিণ্ডের প্রধান ভাল্ভের স্থানে প্লার্টিক 
ভাল্ভ. ব্যবহার সম্ভব হয়েছে| এর ফলে বাঁচবার 
আশ]! নেই, এমন মাহুষও অন্ত্রোপচারের ফলে 
স্ুষ্থ হত্বে উঠছেন। শঙ্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে 
এটি একটি বড় রকমের অগ্রগতি । 

হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার এক. সমদ্বে ছিল 

॥ 


খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। বুটেনে হ্ৃৎপিগ- 
ফুস্ফুস যন্ত্র (76৪10191006 008017106) উদ্ভাবিত 
হওয়ায় এখন আর একাজ তত কঠিন পয়| 

যখন হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের কাজ চলে, 
তখন ডাঃ ডেনিস মেলরোন্দ উদ্ভাবিত এই 
যঙ র হৃৎপিণ্ডের কাজ চালিয়ে বায়। পাম্পের 
সাহায্যে যন্ত্রটি শুধু রক্ত সঞ্চালনের কাঁক্ত নয়, 
অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্ত পরিশোধনের কাজও 
করে থাকে। এই যঙ্কে একটি কাচের পিলিগারের 
মধ্যে ঘূর্ণায়মান ১৪০টি ষ্রেনলেস ষ্টিলের চাঁকৃতির 
সাহায্যে রত পরিশোধনের কাজ চলে। 


দুরে বসানো অন্ত একটি বিছ্যুৎ-চালিত 
যন্ত্র রোগীর মস্তি ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, রক্তের 
চাপ, তাপমাত্রা ইত্যার্দি শল্য-চিকিৎসককে 
জানিয়ে দেয়। তার ফলে তিনি নিধিদ্ষে অস্ত্রো- 
পচারের কাজ চালাতে পারেন। 


পলপ।লের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান 


সম্প্রতি লণ্ডনের আযান্টি-লোকা্ট রিসার্চ 
সেন্টারের গবেষণায় ভবিষ্যতে পঙ্গপাল দমন 
করা সম্ভব হবে বলে আশা পাওয়া গেছে। 
যে সবগাছপালা খেয়ে পঙ্গপাল বেঁচে থাকে, 
তাঁদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা নতুন অনেক কিছু 
আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে পঙ্গপালের 
জীবনযাত্রা-পক্ধতিতে বিপর্যয় ঘটিয়ে তাঁদের 
প্রজনন রোঁধ কর| সম্ভব হবে বলে আশা 
করা যাযর়। 

আযাটি-লোঁকাষ্ট রিসার্চ সেন্টারটি ১৯৪৫ সালে 
একটি স্বাধীন সংস্থা হিপাবে প্রতিঠিত হয়। 
বর্তমানে এটি একটি গবেষণা ও আস্বর্জাতিক 
তথ্য-কেঞ্জ ছিসাবে পরিচালিত হচ্ছে! এখানে বু 


১১৪ 


দেশের পঙ্গপাল দমনকারী-কমর্দের জন্তে একটি 
শিক্ষান্রমও পরিচালিত হয়। 

পঙ্জপাল দমনের ক্ষেত্রে এই নতুন আবিষ্কারটি 
ঘটলো প্রায় তখন, যখন পঙ্গপাল বিনাঁশের যুদ্ধে 
মাহয প্রায় জন্গী হয়ে এসেছে। ১৯৬৬ সালের 
অগা মাপ পর্যস্ত কেন্দ্রে কোন পঙ্পালের 
উত্পাতের বিবরণ আসে নি। এর কারণ 
রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এখন পঙ্গপাল 
বিনাশ করা যায়। মাত্র এক গ্যালন রাসায়নিকের 
সাহায্যে ৩,***১০০ পঙ্গপাল বিনাশ কর! সম্ভব । 
কিন্তু এব্রকম কড়া রাসায়নিক ব্যবহারের 
বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সচেতন। তাই তারা 
পঙ্গপাল দমনের অন্ত পন্থা খু'জছেন। 

কিছুকাল পুর্বে বিজ্ঞানীর! লক্ষ্য করেন যে, মির 
নামক পদার্থের সাহায্যে পঙ্গপাঁলের মধ্যে ঠিক 
সময়ের পূর্বেই প্রজননক্রিয়া সরু করিয়ে দেওয়া 
যায়। আবার ভারা এও লক্ষ্য করেন যে, 
কতকগুলি পদার্থ পঙ্গপালের থান্তে না 
থাকলে তারা আদৌ প্রজননে সক্ষম হয় না। 
তাঁছাঁড়া বিজ্ঞানীরা জানেন, কি কি জিনিষ 
গাঁছপালাঁকে সবুজ রাখে। 


এখনও অবশ অনেক পথ বাকী। তবু আশ' 
কর] যায়, বৈজ্ঞানিকের! একদিন পঙ্গপাল প্রজননের 
সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন। রাসায়নিক 
দ্রব্যাদির সাহায্যে ভারা এটা করবেন। বর্তমানে 
পঙ্গপালের প্রজনন ঘটে যখন গাছপালা 
সবচেয়ে সবুজ ও সতেজ থাকে । বদি এমন 
ঘটানো সম্ভব হয় যে, তার! ঠিক সমগ্র পুর্বে 
প্রজনন সুরু করবে, তাহলে সেই স্ময় তার! 
প্রয়োজনীয় খান্ধ পাবে না এবং মান্ষও তার 


আন ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বধ, ২য় সংখ্যা 


কির পবচেয়ে পুরনো শঙ্কর হাত থেকে বেঁচে 
যাঁবে। 


বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ী 

একবার ব্যাটারী চার্থ করিয়ে নিলে এক- 
টানা ১** মাইল চলতে পারে। এমন বিদ্যুৎ" 
শক্তি চালিত মোটর গাড়ীর উৎপাঁদন বুটেনে 
১৯৭৮ সালের প্রথমাধেই মুর হবে। 

প্রথমতঃ ১২ ভোন্টের ৪টি লেড-আপসিড 
ব্যাটারী একটি ডি-সি ইলেকট্্রক মোঁটরকে 
৫ অশ্বশক্তি যোগাবে । এই মোটর সমস্থিত 
গাড়ী ১ জন যাত্রী নিয়ে ৬* মাইল ও ৪ জন 
যাত্রী নিয়ে ৪* মাইল যেতে সক্ষম হবে। 

হাল্কা ধরণের স্থপ।র ব্যাটারী ব্যবহার 
করে এই গতি যাতে ১০০ মাইল কর! যায়, 
সেই বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। 


আখের ছিবড়! থেকে আধমববাব 
বুটেনের একটি ফার্ম আখের ছিবড়া পিষে 
আঁসবাঁব তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য 


করে তুলছেন। 
এই ফার্মের নাঁম বাঁগাঁসী প্রোডাক্উস্‌ কো: 
লিমিটেড ( ওয়ার্টফোর্ড, হার্টফোর্ডশায়ার )। 


উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে বাগেলি। এটি 
বোর্ড ও পাউডারের আকারে পাওয়া যায়। 

বাগেলিকে মেলামাইল সম্পৃক্ত কাঁগজের সঙ্গে 
বিশেষ চাপে স্ংযুক্ত করলে ত! বেলামাইলে পরিণত 
হয়। বেলামাইলের হ্রু.-গ্রহণ ক্ষমতা চীপবোর্ডের 
চেয়ে শতকরা ৫€* ভাগ বেশী। রেডিও ও 
টেলিভিশন ক্যাঁবিনেট টতরিতে এই উপাদানের 
বহুল ব্যবহার হবে। 


কিশোর বিদ্লোনীর 
দ$3 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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শে শসা ও আছ 


শশা স্পা 





খিস্তি উস শসা হতাশ চা 


দন্ত নি 
১টি 


শর মূ 
এর ৪ ০৯৯ জ ১৯ 
সু ৬ প্রি রি পি বিল 


তিনঙ্জগন আমেরিকান আকাশচারী দিয়ে তবিদ্থাৎ চন্ত্র অভিযানের জন্তে 
পত্রিকল্সিত পাঁচটি রকেট সমখিত্ত ১১১ মিটার. লগ্ঘ! স্তাটার্ণ রফষেটটিকে 
৬,০০% উনের ক্রুলারের খাহায্যে ফ্লোরিডার ফেপ কেলেডির 


উৎক্ষেপণ মঙ্গে লিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টন 


তড়িৎ-সমাহত 1 বেঞ্জামিন ফ্রান্কলিন 


আকাশের বুক চিরে বিজলীর ঝলক--লক লক করে প্রকাশিত হয়ে ক্ষণিকেই 
আবার আকাশের মধ্যেই কোথায় বিলীন হয়ে যায়__সে দৃশ্য প্রায় সকলেরই 
ন্থপরিচিত। কিন্ত কারও কার৪ মগজে হঠাৎ চিস্ত।-ভাবনার বিজলীর ঝিলিকও 
খেলে যায়। তেমনি ঘটেছিল একবার, আজ থেকে প্রায় সার্দ ছুই শতাব্দী পূর্বে 
একজন আমেরিকাবাপীর ক্ষেত্রে। তার হচ্ছ! হলে, আকাশের বুক থেকে বিজলী 
নামিয়ে আনবেন পৃথিবীর বুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একখান। ঘুড়ি উডিয়ে সেখান থেকে বিজলী 
আটক করে সত্য সত্যই একদিন পৃথিবীর বুকে নিয়ে এলেন। এই আমেরিকানের নাম 
হলো বেঞ্রামিন ফ্রাাঙ্থলিন। গল্পের মত শোনালেও তিনি তার এই অভিজ্ঞতার 
বিবরণ তদানীন্তন কালের প্রচলিত সায়েন্টিফিক জার্নালে ছাপিয়ে দিলেন। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা! তার সেই পরীক্ষার পুনরায় করে দেখলেন--ঠার বিজলী 
আটক করে আনবার কথা রহস্য কাহিনীর মত শোনালেও সত্য সত্যই ঘটে থাকে । 

“ডেবী, আনার ভারী ইচ্ছ। করে দয়াপু প্রভু যদি এখন যতক্ষণ স্থায়ী তার 
দ্বিগুণ স্থায়ী করে দিনগুলিকে রচনা, করবার কথাটা উপযুক্ত বিবেচনা করে 
দেখতেন [৮ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কপিন তার পত্বীকে একবার এইবূপ উক্তি করে বলেন, 
“তাহলে আমি কিছু একটা করবার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতাম বোধ হয় !” 
বস্তুতঃ বেঞ্জামিন জ্রাঙ্কলিন কি কিছু সম্পাদন করতে পেরেছিলেন জীবনে ? জাতীয় 
এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন-_-বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, 'শিক্ষা, সাহিত্য, প্রকাশন, 
সমাজসেবা এবং আন্তর্জাতিক কুটনীতিতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিশিষ্ট অবদান রেখে 
গেছেন। যদি দিনের ব্যাপকত। ছুই কি তিন হতো, তবে তিনি যে আরও কত কি 
সাধন করতেন, তা ভেবে উঠ! কঠিন । 


শিক্ষা! ও জীবিকা অর্জন 

ম্যাসাচুসেট জজ কলোনীর বোষ্টন নগরে ১৭০৬ খৃষ্টানদের ১৭ই জানুয়ারী বেঞ্জামিন 
্াঙ্চলিন আজ থেকে প্রায় ছুই শত বাট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে 
তারা ছেটি-বড় ভাই-বোন মিলে সতেরো জন। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চদশ স্থানীয় 
তার বাঁধ তখনকার দিনের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মোমবাতি তৈরির কাজে লিপ্ত; কিন্তু তার 
যা আয়, তাতে সংসার চালানে। হসাধা। বেন নিজে নিজেই' পড়তে শিখেন। 
আট বছর বয়ে তাকে স্কুলে পাঠানো হয়। এখনকার মত তখন বিনাবেতনে দুলে 
পড়াগুনার ব্যবস্থা ছিল' ন!। তার বাবার পক্ষে ভার শিক্ষার খরচ চালানো সম্ভব 


১১৬ উঠান ও বিজ্ঞান [ ২*শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


হলো না। কাজে কাজেই অনিচ্ছা সত্বেও বেনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে তার 
মোমবাতি তৈরির দোকানে কাজে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু বেন ছিল বরাবরই 
অস্থির প্রকৃতির--কাজের জন্যে সর্বদা চঞ্চল। বোষ্ঠটন নগরের পোতাশ্রযের দিকে 
চোখ মেলে চেয়ে থাকতেন আর প্রায়ই বলতেন, তিনি একদিন সমুদ্র পাড়ি 
দিবেন। বাড়ী ছেড়ে যাতে না পালিয়ে যায়, সে জন্যে পিতা শঙ্কিত হয়ে বেনকে বুঝিয়ে 
স্থজিয়ে মুদ্রাকর হবার জন্যে রাজী করালেন। ঝড় ভাই জেমস “দি নিউ ইংল্যা 
কৃযুরাণ্ট' নামে একখানি সাগ্তাহিক পত্রিক! প্রকাশ করতেন। বারো বছরের বেন 
তখন কিছু সময়ের জন্যে একটু সুখী হয়েছিল ছাঁপার কাজকর্মে। ভিনি হরফ 
গুছিয়ে বলিয়ে দিতে ও ছাপাকল চালাতে শিখে নিলেন । 
লেখাপড়ার আগ্রহ তার এতই প্রবল ছিল যে, তিনি সামনে হাতের কাছাকাছি 
যে বই পেতেন সবই পড়তেন। এমন হয়েছে যে, খাবার পয়না! জমিয়ে বই কিনেও 
পড়েছেন প্রায়ই। সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র এই ছেলেটি নিজে নিজেই পাটীগণিত, 
আযালজেত্রা, নৌচলাচল-বিষ্কা, ব্যাকরণ এবং যুক্তিবিদ্ভা পড়ে পড়ে শিখে ফেললেন। 
লেখাতেও তিনি রীতিমত পটুতা অজণ্ন করলেন। তাঁর লেখার প্রকাশভঙ্গী এত 
' স্বন্দর ছিল যে, মৃত্যুর পর যখন তার আত্মজীবনী প্রকাশিত হলো, তখন আমেরিকার 
লাহিত্য-জগতে তা উচ্চ-পর্ধায়ের সাহিত্যরপে বিবেচিত হয়েছিল । 
বড় ভাই জেম্স্‌ কতৃক প্রকাশিত “নিউ ইংল্যাণ্ড কুারাণ্ট” পত্রিকায় রচন! 
প্রকাশের জন্ভতে বেন কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তার ছোট ভাইয়ের এই ইচ্ছায় 
নিষ্ঠঠ আছে বলে বড় ভাই মনে করতেন না। শ্রীনতী সাইলেন্স ডগ উড -_-এই 
ছল্সনামে বেন এ পত্রিকায় রচনা পাঠাতে লাগলেন। লেখকের পরিচয় যখন 
জেম্স আবিষ্কার করলেন, তখন তার মেজাজ খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠলো এবং তিনি 
বেনের জীবন অতিষ্ঠ করে তোললেন। বেন সিদ্ধান্ত করলেন, তিনি নিজেই নিজের 
জীবনের পথ খুঁজে বের করবেন। আঠারে৷ বছর বয়সে বেন তখন ফিলাডেলফিয়ার 
পথে পা বাড়ালেন। 
ফিলাডেলফিয়াতে মুদ্রকর হিসাবে তার দক্ষতার কথ! দ্রুত প্রচারিত হয়ে পড়লো 
এবং সকলেই তার কাজের সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠলে।। তিনি কিন্ত 
নিজেই নিজের ছাপাখানা খোলবার বাসন! প্রকাশ করলেন। সেই সময়ে আমেরিকার 
কোন কলোনীতেই ছাপাখানার ঘন্ত্রপাতি তৈরি হতে না--মে সব ইংল্যাণ্ড থেকে 
আমদানী করতে হতো৷। পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের গঙ্নর সার উইপিয়াম কিথের 
প্রদতত আধিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে তিনি ইংলাগ্ডে যাত্রা কর- 
লেন ছাপাখার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করবার জন্যে । 
ঘে কোন কারণেই হোক, প্রতিশ্রুত আধিক সাহায্য আনন এসে পৌছালো ন। । 


ফেব্রয়াদী, ১৯৬৭ ) তড়িৎ-সমাহুত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্লিন ১১৭ 


কিন্ত বেনের দৃঢ়সংকল্প তার পথ খুজে নিল আপন বুদ্ধিবলে। তিনি দেড় 
বছর ধরে ইংল্যাণ্ডে থেকে কাজ করলেন আর টাকা জমিয়ে নিলেন ছাপাখান৷ 
গড়ে তোলবার জন্যে। ইতিমধ্যে দেশে তার কোন খবর না পেয়ে প্রণয়িনী 
ডিবোরা রিড অপর একজনের পাণিগ্রহণ করেন। অবশ্য কয়েক বছর পরে যখন সেই 
স্বামী গ্াকে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন, তখন বেঞ্জামিন ও ডিবোরা রিড 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হলেন। তাদের তিনটি সস্তান জন্মগ্রহণ করে । 

ফিপাডেলফিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি “ফিলাডেলভিয়া গেজেট” নামে 
একখানি পত্রিকা প্রকাশ আরস্ত করেন। তাছাড়া, “পুওর রিচার্ডস্‌ আাল্ম্যানীক” 
নামে একখানি বাধিকীও প্রকাশ করতে থাকেন। “পুওর রিচার্ডস্‌ আযালম্যানাক” 
আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকা শ্রেণীর মত একখানি পত্রিকা। স্র্যোদয়, চন্দ্রের কলার 
হাস-বৃদ্ধি, সুদূর মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাস, চার্চে ধর্মচ্চার ব্যাপারে কোন কোন 
শুভ ও পবিভ্র বিষয়ের খবর এই পত্রিকাতে পাওয়! যেত। তাছাড়া সতত।, পরি শ্রম, 
মিতব্যয়িতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনেক সারগর্ভ ছোট ছোট বচন এই 
পত্রিকাতে ছাপিয়ে দেওয়া হতো। সেই সব বচনের অনেকগুলিই আজকের দিনেও 
প্রচলিত আছে। | 


জনসেব। ও লোকহিতকর কার্যাবলী 

বিয়াল্লিশ বছর হবার মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জনসেবা, 
লোকহিতকর ও বেজ্ঞানিক কাজকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখবার জন্তে 
এবার তিনি কারবার থেকে অবসর নিলেন। ছাপাঁখানার কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকবার 
সময় থেকেই তিনি এই সব কান্দকর্ম স্বর করে দিয়েছিলেন । 

তখন তার বয়স একুশ বছর। ফিলাডেলফিয়া সহরের অল্প বয়সী কারবারী 
ও মিস্ত্রীদের নিয়ে তিনি একটি আলোচনা-চক্র গড়ে তোলেম। সেই চক্র কালক্রমে 
ফিলাডেলকফিরার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিস্তুত হয়ে পড়ে এবং আমেরিকান ফিলজফিক]াল 
সোসাইটির রূপ পরিগ্রহ করে। “কমিটিস্‌ অব পিক্রেট করেস্পণ্ডেন্স' (গোপন চিঠি 
চলাচলের সমিতিসমূহ ) নামে সংস্থ। তার। গড়ে তুলেছিল। সেই সংস্থাকে ভিত্তি করেই 
চাঞ্চল্যকর 'ডিক্লারেশন অব ইগ্ডিপেগ্ডেস' (স্বাধীনতাঁঘোষণ।) এবং আমেরিকান 
রিভোলিউশন ( আমেরিকার বিপ্লব ) সংঘটিত হয়েছিল। | 

আমেরিকার কলোনীসমূহের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল পদে বেঞ্জামিন ফা্কলিনকে 
১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তার ন্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য এই কাজে 
প্রয়োগ করেন। কলোনীসমূহের মধ ডাক চলাচল ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন ্। 
এবং ডাক চলাচলের ব্যুবসায়টিকে লাভজনক করে তোলেন । ১৮৪৭ খুৃষ্টাতশ ড় 


১১৮ জান ও বিজান  ২*শ বর্ধ, ২ সংখ্য 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ডাক-টিকিট ছাপা হয়। প্রথম প্রকাশিত টিকিটে বেপ্রামিন ফ্রাঙ্কলিনের 
ছবি ছাপিয়ে আমেরিকার ডাক চলাচল-ব্যবস্থায় তার অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করা হয়। 

বেঞামিন সবে তখন পঁচিশ বছর বয়সে পেশীচেছেন। তার ছোটবেলার কথা 
মনে পড়লো । কতদিন ন! খেয়ে পয়স। বাচিয়ে বই কিনে পড়েছেন--এই কথ স্মরণ 
করে আমেরিকায় সর্বপ্রথম চলমান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। ফিলাডেলফিয়! 
শহরে অগ্নিনির্বাপনের জন্যে তিনি একটি বিভাগ গড়ে তুলেছিলেন। অগ্নিদগ্ধ 
বেচারাদের ছঃখ-রেেশ লাঘবের উদ্দেশ্যে প্রথম আমেরিকান ফায়ার ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর গোড়া পত্তনের জন্তে তিনি সাহাধ্য করেন। আযাঁকাডেমি অব পেনসিলভেনিয়া 
প্রতিষ্ঠার জন্যেও তিনি সহায়তা করেন। কালক্রমে সেটিই পেনসিলভেনিয়া ইউনিভাঙ্সিটিতে 
পরিণত হয়। কলোনীসমুহের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া! শহর যে খা!তি অর্জন করেছিল, 
তার অনেকখানিই এই মহান পুরুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্তে ঘটেছিল । বিজ্ঞান-জগতেও 
তিনি ছিলেন বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী । 


বৈজ্ঞলিক তৎপরতা 

আকাশ থেকে তড়িৎ নামিয়ে আনবার কথা পুর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে। 
ফ্রাঞ্চলিন স্থির তড়িৎ সম্পর্কে যে তত্ব খাড়া করেন, সেটি মূলতঃ খুবই সরল এবং আজ 
পর্বস্ত ত। আমাদের মধো প্রচলিত রয়ে গেছে। তার কথা হলো।-স্যাবতীয় বস্তই 'সাধারণ 
জড় পদার্থ, (002000018 1096667) এবং ভড়িৎধর্ম সমন্বিত জড়-পদার্থ (216001081 
[026067) বা! তড়িৎ-ধর্ম সমদ্বিত তরল পদার্থের (615০000 1019) সমবায়ে গঠিত। 
স্বাভাবিক অবস্থয় সকল বস্তুর মধে)ই নির্দি্ট পরিমাণ তড়িগু-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ 
বর্তমান থাকে । যদি তাথেকে কিছু পরিমাণ হারিয়ে যায় বা আরও কিছু পরিমাণ 
অগ্ স্থান থেকে এসে যুক্ত হয়, তবেই বস্তুটি তড়িদাহিত (0172889) হয়ে পড়ে'। বাদ 
তড়িত্ধর্ম সমন্বিত তরঙ্গ পদার্থ সংযুক্ত হয়, তবে বস্তি ইতিবাচক অর্থাৎ পঞ্জিটিভ 
তড়িঙ্কাহিত এবং যদি তড়িং-ধর্ম সমন্বিত তরঙ্গ পদার্থ হারিয়ে ফেলে, তবে সেটি 
নেতিবাচক অর্থাং নেগেটি৬ তড়িদাহিত হয়ে থাকে । 

আজকের বিজ্ঞানের ভাষাতে আমরা কি বলে থাকি? প্রত্যেক বস্তর পরমাণুতে 
প্রোটন ও ইলেকট্রন বর্তমান । সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন বিরাজ করবার 
ফলে পরস্পরের প্রভাব কাটাকুটি হয়ে যাঁয় অর্থাৎ পরমাথু নিষ্তড়িৎ অবস্থায় থাকে। 
একটি প্রোটন পজিটিভ তড়িতের একটি' একক. এবং একটি ইলেকট্রন একটি নেগেটিভ 
তড়িতের ' একটি এককের মান প্রকাশ করে” থাকে । নুতন্নাং পর্জিটিভ তড়িদাহিত 
হওয়াতে ইলৈকট্রনের সংখ্যা অপেক্ষা প্রোটনের' সংখ্যাধিক্, যা ইলেকউন কমে গেলেই 
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ঘটে। পক্ষান্তরে, নেগেটিভ তড়িদাহিত হলে প্রোটনের সংখ্যা অপেক্ষা ইলেকট্রনের 
আধিক্য ঘটে, ঘা ইলেকট্রনের ₹ংখযা বেড়ে গেলেই হতে পারে । সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই 
ততের মূলে হাস-বৃদ্ধির যে ধারণ। বর্তমান, সেটি ঠিকই প্রচলিত আছে আজও । 

তার তত্বের স্বপক্ষে ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি পরীক্ষা করে দেখান । একখণ্ড কাচের 
টুকৃরা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘষলে কাঁচের মধ্যে পজিটিভ ও রেশমের মধ্যে নেগেটিভ 
তড়িতাঁধান হাঞ্জির হয়। তখন অনেক বিজ্ঞানীই ভাবতেন যে, ঘর্ষণের ফলেই 
তড়িৎ স্থষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, 
তড়িৎ স্থগি করা হয় নি, বরং তড়িৎ ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ রেশম থেকে কাচের মধ্যে 
পরিচালিত কর! হয়েছে ঘর্ষণের ফলে। 


তড়িৎ-তরল পদার্থ সংক্রাস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যাপারটিকে ফ্রাঙ্কলি 
বেশ নাটকীয় করে তোলেন। মেঝের উপর ভড়িৎঅপরিবাহী কাঁচ রেখে তার উপর 
ছখানি টুলে হুজন লোককে বসালেন। তাদের একজনকে পঙ্জিটিভ তড়িদবাহিত করলেন, 
অর্থাৎ তার মধ্যে তড়িৎস্ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের আধিক্য ঘটলে।। অপর জনকে 
নেগেটিভ তড়িদাহিত করলেন, অর্থাৎ ভার মধ্যে ঘটলো তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের 
ঘাট.তি বা কমতি । যখন লোক ছজন পরস্পরকে স্পর্শ করলো তখন তাদের তড়িতাধান 
লোপ পেল এবং তারা উভয়েই আঘাত (31১০০) পেল | একজনের অধিক তর 
অপর জনের ঘাট.তি পূরণ করে দিল। কোনরূপ তড়িদাহিত করা হয় নি, এমন ফোন 
লোক পজিটিভ তড়িদ্াহিত লোক টিকে স্পর্শ করলে ব নেগেটিভ তড়িদাহিত লোকটিকে 
স্পর্শ করলে উভয় ক্ষেত্রেই সে আঘ!ত পাবে। যে নেগেটিভ তড়িদাহিত, তার চেয়ে এই 
লোকটির আধান বেশী এবং ষে পঙ্জিটিভ ভড়িদাহিত তার চেয়ে আধান কম বলে। 


তড়িৎ সম্পর্কে অনুশীল্ন-কার্ষ পরিচালনা করতে গিয়ে ক্রাঙ্মলিন তড়িদাকধা দণ্ডের 
(18176017610) উদ্ভাবন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন তড়িদাহিত বস্ত্র 
নিকট তীক্ষাগ্র কোন কিছু রাখলেই সেটি আহিত বস্তুর তড়িৎ আকর্ষণ করে টেনে নেয়। 
তিনি জানতেন, মেঘমাত্রেই তড়িদাহিত। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন, কোন বাড়ীর 
শীর্দেশে ভাঁক্ষাগ্র লোহার একটি দণ্ড বসানো হোক এবং সেটর সঙ্গে যুক্ত করে 
একটি তার টেনে এনে মাটিতে পুতে রাখা হোক। এই ব্যবস্থার ফলে আকর্ষণের 
দরুণ দগুটির মধ্য দিয়ে মেঘের তড়িৎ ধীরে ধীরে নেমে আসবে এবং মেঘ নিস্তড়িং হয়ে 
পড়বে--তাহলে সজোরে ও জনিনাদে বজ্বপাত হবে না। নানাধিধ পরীক্ষ। করে 
ফ্াঙ্কলিন অনুমান করেন যে, মেঘ কখনও পঞ্থিটিভ বাঁ কখনও নেগেটিভ ততিদাহিত 
হয়ে থাকে । স্বতরাং যতবার আকাশ থেকে মাটির দিকে তড়িং-যোক্ষণ, (9/5072182) 
হয়, ঠিক তৃত্বার্ই াটির দিক থেকে আকাশের দিকেও তড়িং-মোক্ষণ, হয়ে থাকে 


১২৯ জ্ঞাম ও বিজ্ঞান [ ২*শ বর্ষ, ২গ্স সংখ্যা 


আধুনিক কালে বজ্রপাত সম্পর্কে গবেষণালন্ধ তথ্যাবলীর সঙ্গে তাঁর অনুমানের 
বেশ মিল রয়েছে । 


তড়িতাধান সংগ্রহের আঁধার হিসাবে গলিডেন জার' সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ 
করে। ফ্রাঙ্কলিন সেই লিডেন জার নিয়েও অনুশীলন করেন। এই জার বাইরে দিকে 
ধাতুর পাতে মোড়া এবং ভিতরে জল ভন্তি একটি সাধারণ কাঁচের জারবিশেষ। তখন 
ধারণ ছিল, জলের ভিতরেই তড়িতাঁধান সংগৃহীত থাকে । কিন্তু এই বিষয়ে তার 
তৎপরতার ফলাফল প্রকাশিত করে ফ্রাঙ্থলিন তদানীস্তন বিজ্ঞান-জগৎকে চমতকৃত 
করেন। তড়িদাহিত লিডেন জারের ভিতর থেকে জল ফেলে দিলেন, আবার নতুন 
জল দিয়ে ভতি করলেন। কিন্তু লিডেন জার টি তখনও তড়িদাহিতই রয়ে গেল। তিনি 
এভাবে প্রমাণ করলেন ষে, তড়িতাধান জলের ভিতর থাকে না, থাকে কাচের 
ভিতর । এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি 'প্যারাল্যাল প্লেট ক্যাপাঁসিটর' 
উদ্ভাবন করেন। এটি আধুনিক যুগে টেলিভিশন ও রেডিও যন্ত্রে প্রয়োগ করা হয়। 


ফ্রান্কলিনের কীন্তিগাথা 


তার পাণ্ডিত্যপুর্ণ 'এক্সপেরিমেপ্টস্‌ আযাণ্ড অবজারভেশনস্‌ অন ইলেকটি.লিটি 
মেড. অ]াট ফিলাডেলফিয়া৷ ইন আমেরিকা? গ্রন্থে তড়িৎ সম্পর্কে ষে সকল নীতি ফ্রাঙ্ছলিন 
আবিষ্কার ও রচনা করেন, সেগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সার! পৃথিবী জুড়ে এই বৃহৎ 
্রস্থখানি প্রকাশিত হয় এবং জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনুদিত হয়। 
পৃথিবীর অগ্রণী বিজ্ঞানীরা এই গ্রস্থখানিকে সার আইজাক নিউটনের “প্রিজ্গিপিয়ার' সঙ্গে 
তুলন। করে থাকেন। কোন একখানি পত্রিকার মস্তব্য--ডাঃ ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণাবলী নিয়ে তড়িতের এই 'শ্রিন্সপিয়া রচিত ও“তার উপর ভিত্তি করে যে তন্ত্র 
রচিত, তা যেমন সরল, তেমনই গভীর | বিজ্ঞান-জগতের যত সম্মান সম্ভব ছিল, সবই 
ফাঞ্চলিনের উপর বধিত হয়েহিল। তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য এবং প্যারীর রয়াল 
আযকাডেমী সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। তড়িতের 'এক তরল পদার্থ (006 11510) 
সংক্রান্ত তত্টিই তার বিশিষ্ট অবদান। আজকাল সকলেই আমরা বলে থাকি, তড়িতের 
আোত মানেই ইলেকট্টনের প্রবাহ--এখনও সেই একটি 'তরল প্রথাহেরই (1819) 
তত্ব মাত্র। 


বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকাশনের কার্ধে নিরত থাকলেও জনসাধারণের 
সঙ্গে জড়িত কাঙ্জকর্মের জন্টেও ফ্রান্কলিন সময় বের করতে পারতেন। আমেরিকান 
বিপ্লব তখন চলছে। কট্টিনেন্টাল কংগ্রেস ট্জাস ছেফাঁরসন, জন এডাম্স এবং বেজামিন 
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ফাঙ্চলিনকে দিয়ে গঠিত একটি কমিটি “ডিক্লারেশন অব ইগ্ডিপেণ্ডে্দ* নামক 
দবিলের খসড়া রচন। করেছিল । 
আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক হাতহাসে ফ্রাঙ্কলিনকে একজন দৈত্যের মত 
রলবান বীরপুরুষ বলে স্বীকার কর! হয়। তড়িৎ সম্পঞ্কিত তত্বের বিকাশ সাধন করাতে 
বিজ্ঞানজগতেও তিনি একজন অগ্রদূতের আনন অলঙ্কৃত করে আছেন। 
শ্ীমাধবেজলাথ পাল 


হবি বা সখের কাজ 


বৃত্তিমূলক ও নিয়মিত কাজকর্মের ফাকে ফাকে অথবা অবলর সময়ে লোকে থে 
সব নির্দোষ, হানা অথচ আনন্দদায়ক টুকটাক সখের কাজ করে, তাকে ইংরেজিতে 
বল। হয় হবি? । 

হবি নানা রকমের হতে পারে, যেমন-_গান-বাজনা, ছবি জাকা, ফটোগ্রাফী, 
কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, খেলনা তৈরি, বাগান করা ইত্যাদি। একেবারে সাধারণ 
হবি হলো ডাকটিকেট সংগ্রহ করা। কেউ যদি এসব কাজ ব্যবস! বা আঁসল বৃত্তি হিসাবে 
করে, তবে সেট! কিন্তু ঠিক হবির পর্যায়ে পড়ে না। হবি বা সখের কাজ হলে। তাই, 
যা আসল কাজের ফাকে অবসর সময়ে খেয়ালখুশিমাফিক করা হয়। 

হবি কখনো! শিক্ষামূলক, কখনো! বা নেহাৎ সখের কাজ । আবার এক এক 
লোকের এক এক হবি । তোমাদের অনেকেরই হয়তো! একট] না একটা হবি আছে! 
কেউ হয়তো ডাকটিকেট বা অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছ, কেউ বা খেলোয়াড় কিংব! 
লিনেম! আর্টিইদের ছৰি সংগ্রহ করছো । ভাকটিকেটের সংগ্রহ থেকে দেশ-বিদেশের 
ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে । তাছাড়। পুরনে। ছল“ভ ডাকটিকেটের চাহিদাও 
আছে বাঞ্জারে-__খুব চড়। দরে বেচা-কেন। হয়ে থাকে । 

হবি বা সখের কাজে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নেহাংই সখের ব্যাপার 
ওট1। যার যেমন পছন্দ, যার যেটা ভাল লাগে তাই করা যেতে পারে । আর এই 
হবি একাত্তই অবসর সময়ের কাজ-_মনের খোরাক । অবশ্থ দেখতে হবে, হবি বা. সখের 
কাঞ্ধের কলে আলল কাজের যেন ব্যাঘাত না হয়। 

প্রত্যেকেরই একটা কোন হবি থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে অবসর সময়টা 
উপভোগ করা যায়, মনে ক্ষতি ও আনন্দ পাওয়! যায়। দৈনন্দিন কাজবর্সে ক্লান্তি বোধ 
করলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করবে এ হবি। রেহাই মিলবে একঘেয়েমি থেকে ।. 

|. 


৯২২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [২*শ বর্ধ, ধু সংখ্যা 


অবশ্য বুড়ো বয়সে ডাকটিকেট কুড়নে। কিংব! অস্ত কোন ছেলেমানুধি কাঁজ করা সাজে 
ন1। কিন্ত বাগান করা, গান-বাজন! করা, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা--ইত্যাঁদির মভ হবি 
তাদের খাকতে পারে। 

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কেবল বিজ্ঞানের চর্চাই করতেন নাঃ অবসর সময়ে বেহালাও 
বাজাতেন। ওট।1 ছিল ভার হবি। আমাদের দেশের সত্যেন বন্থুও অবসর পেলেই 
জেতার বাজিয়ে থাকেন। 

ইউরোপে খুবই হবির রেওয়াজ আছে। ইংরেজদের সম্বন্ধে কথা আছে, ওর! “হবি- 
হস” অর্ধাৎ হবির ঘোড়া চড়ে বেড়ায় । বাস্তবিক ওর! হবির কদর বোঝে এবং প্রত্যেকেরই 
একটা না একটা হবি আছে। এদিকে তেমন ঝেশক নেই আমাদের দেশের লোকের । 
যদি মনে ব্বর1 হয় হবি সময়ের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়, তবে সেটা ভূল। এতে 
সাধারণতঃ খরচ নেই বরং লাভ আছে--চাহিদ! মেটানো যাঁয়। তাছাড়া মনেয 
আনন্দ তো আছেই। শিক্ষার দিকটাও নিশ্চয় অবহেলা করবার নয়! বাড়তি গুণ কি 
ফেলবার জিনিষ? আমার এক আত্মীয় ছিলেন ডাক্তার । সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন 
রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে । কিন্তু দেখা যেত-_-একটু ফুরম্ুৎ পেলেই তিনি ছুতোরের 
মত কাঠের কাজ করছেন, তৈরি করছেন টুল, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি। 
বছকাঁল ধরে এই ধরণের কাজ করেছিলেন তিনি । বলতেন, ভাঁক্তারী করছি প্রয়োজনের 
তাগিদে, আর এই কাঠের কাজ করছি সখে। অপর এক ভদ্রমহিলাকে জানি, তিনি 
ঘর সংসারের রান্নাবাড়!, ঝাড়পৌছ ইত্যাদি যাবতীয় গৃহিদীপণার কাজ করে দিন-রাতে 
যখনই এতটুকু ফুরস্থৎ পান, সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেন- চিত্র-বিচিত্র কাথা সেলাই 
করেন। এট। তর সখের কাজ এবং এতে তর অপার আনন্দ। 

দেখা যাচ্ছে, সখের কাজ বাঁ হবির দৌলতে একট। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ গড়ে 
তোলা শক্ত নয়। 

হবির প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য জানতেন রবীন্দ্রনাথ । অনেক কাল আগেই 
তাই তিনি এর ব্যবস্থা করে গেছেন শাস্তিনকেতনে-চামড়ার কাজ, নাঁচ-গান, ছবি 
আকা, ভাতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা। যার! শুধু পুঁথিগত বিগ্ভাই শিখলো, কিন্ত 
শিখলো! না হাতের কোন কাজ, তারা তে। নিগুণ মানুষ । এদের লক্ষ্য করেই রবীক্নাথ 
বলেছেন, 'বোক। হাতের মানুষ । 

ইদানীং আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট হবির কার্ষকারিতা বুঝতে পেরেছেন এবং 
এই বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। কলেজে কলেজে, আবাসিক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে একটা করে “হবি 
হাউস" প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। হবির দিকে ছাত্রছাত্রীদের মন আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্ট। 
এতে লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপর একট! বিদ্য। আয়ত্ত করাও সম্ভব হবে। | 

| জীঅমরেজমাখ দত্ত 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রঃ ১। (ক) রকেটের জ্বালানী কাকে বলে? 
(খ)ট ইথার তরঙ্গ কি? 
(গ) বিভিন্ন গ্রহের ভর কি ভাবে মাপা হয় ? 


মদনমোহন মুখোপাধ্যাত্স 


উঃ ১। (ক) রকেটের জ্বালানী বুঝতে হলে আগে জানতে হবে, রকেটের ক্রিয়া- 
পদ্ধতি অর্থাৎ কি ভাবে বা কি কারণে রকেট উধের্বে উঠে যায়। কালীপুজার ময় ব্যবহৃত 
হডিই বাঁজীর সঙ্গে আমর! পরিচিত। যে কারণে দেওয়ালীর দিনে হাউই শেশ করে 
উপরে উঠে যায়, সেই কারণেই রকেটও পায় ভার উধ্বগতি। হাউই-এর বারুদে 
আগুন লাগলে ভিতরে প্রচুর পরিমাণে গ্যান উৎপন্ন হয় । এই গ্যাস একটি ছিত্র দিয়ে 
প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে বেরিয়ে আদতে থাকে । নিউটন বলে গেছেন--- 
প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়ার জোরেই হাঁউই উধ্বণকাশে 
উঠে যায়। রকেটের ব্যাপারও এমনি, তবে দে ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের “বারুদ, ব্যবহার 
কর! হয়। তাকেই বলে আালানী। এই জ্বালানী হচ্ছে রকেটের প্রাণস্বরূপ । 


প্রথম দিকে কঠিন আলানী রকেটে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু দেখা গেল, তাকে 
ইচ্ছামত ঠিকভাবে পোড়ানো বেশ অস্থবিধাজনক | তখন রুশ বিজ্ঞানী ৎসিওলভক্ষি ও 
আমেরিকান বিজ্ঞানী গডার্ড তরল জ্বালানী ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই 
মার্চ গডার্ড সর্বপ্রথম তর্ল জ্বালানী সমস্থিত আধুনিক ধরণের রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হন। 
এই পরীক্ষায় গভার্ড পেট্রল ব্যবহার করেছিলেন । তারপর থেকে গবেষণার ফলে আরও 
নানা জাতীর তরল পদার্থ জালানী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ; যেমন--নাইটি,ক আপি, 
হাইদ্রাজিন, অযালকোহল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি। 


এখন সমস্যা হলো--যে ফোন প্রকার জ্বালানীরই জবার সময়ে অকিজেন 
ঈরকার। সাধারণ কঠিন জ্বালানী এবং কোন কোন তরল জালানীর ভিতরেই অক্সিজেন 
থাকে। তাঁদের জ্বলতে কোন অন্ুবিধা হয় না। কিন্ত অধিকাংশ তরল জালানীরই 
জলবার দময়ে আলাদা অক্সিজেন দরকার হয়। এই অক্সিদ্ধেন তরল অজিজেনরূপে 
সরবরাহ কর] হুয়। কাজেই তরল জালানী-চালিত রকেটের মধ্যে ছুটি তরল পদার্থ থাকে--. 
একটি প্রকৃত জ্বালানী ও অপরটি তরল অক্সিজেন । আজকাল সমস্ত রকেটই ভর্ল 


১২৪ গান ও বিজ [২*শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


জালানীর দ্বার! চালিত হয়। ভবিষ্যতে আরও এক প্রকার জ্বালানী ব্যবহার করা হুবে-” 
তা হলে পারমাণবিক শক্তি সমন্বিত জ্বালানী । এই জ্বালানীর শক্তি হবে প্রচণ্ড। 
আস্তগ্রহু পরিভ্রমণে পারমাণবিক জালানী খুব সাহাযা করবে বলে মনে হয়। 


১। (খ) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক রকমের তরঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত । 
যেমন--জলের মধ্যে একট। টিল ছুড়ে দিলে টিলটাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য তরঙ্গের স্ঙি 
হয়; ধানের ক্ষেতে ক্ষ্যাপা হাওয়।”--লেও তরঙের স্যরি করে। এছাড়া কোন রকম শব 
করলেই বাতামে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই সব ক্ষেত্রেই তরঙ্গ এক জায়গ। থেকে 
অপর জায়গায় প্রবাহিত হয় কোন মাধ্যমের উপর ভর করে; যেমন--প্রথম ক্ষেত্রে এই 
মাধ্যম হলে। জল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধানের ক্ষেতে, তৃতীয় ক্ষেত্রে বাতাস। আমরা জানি 
যেখানে বাতাস নেই, সেখানে শব্দ শোনা যায় না। 


বিজ্ঞানীরা! যখন পিদ্ধান্ত করলেন ধে, আলোক এক জায়গ! থেকে অপর জায়গায় 
প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে, তখন তাদের মনে প্রশ্ন দেখ! দিল-_-এই তরঙ্গ কিসের 
উপর ভর করে চলে? কারণ বায়ুহীন মহাশুৃহ্যের মধ্য দিয়েও আলোক প্রবাহিত হয়ে 
থাকে। আলোক-তরঙ্গের বিচরণ ক্ষেত্রে মাধামের অভাব স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীদের খুব ভাবিয়ে 
তুললে! । এই সমস্যার সমাধানের জন্তে বিধ]াত ফরানী বিজ্ঞানী ফেনেল অমগ্র বিশ্বত্রন্ষা্ 
জুড়ে এক মাধ্যমের কল্পন। করলেন এবং নাম দিলেন ইথার। ফ্রেনেলের মতে এই 
ইথার় সকল স্থানে বিদ্ভমান এবং আলোক ইথারের মধ্য দিয়ে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত 
হয়। ইথার-তরজ বলতে আমর! এই বুঝি । যাই হোক, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
১৮৮৭ বৃষ্টাব্দে মাফ্িনী বিজ্ঞানীদ্বয় মাইকেললন ও মর্সের পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত দিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ কর! হয়েছে যে, ইথারের কোন অস্তিত্ব নেই। আইনষ্টাইন তার আপেক্ষিকতা 
মতবাদেও ইথারকফে বাদ দিয়েছেন। 


১। (গ) গ্রহগুলির ভর মাপবার সহজতম উপায় হলে! তাদের একটি উপগ্রহ্থের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। ধর! যাঁক, গ্রহটি ও তার উপগশ্রহের ভর যথাক্রমে [1 ও 2 
এবং উপগ্রহটি ৬ গতিবেগে গ্রহের চারদিকে আবর্তন করছে। গ্রহ ও উপগ্রহ্র মধ্যে 
দুর যদি £ হয়, তবে আমর জানি এদের 


পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি 7৫ ও 





এখানে 3 একটি ফ্বক, ধার মান আমাদের জানা আছে। উপবৃত্তাকার পথে 
আঁবর্তনের সময়ে সুষ্ 


কেশ্রাতিগ শক্তি ** টা 








ফেরারী, ১৯৬৭ ] বিবিধ ১২৫ 

আমাদের এও জান! জাছে---এই ছুই শক্তি পরস্পয্ন সমান অর্থাং 
ও 171 [10 ৪ 
চরে 
এথেকে সহজেই দেখানো যায় 
তে ডি 
এ ডে 
% এবং চ২ জান! থাকলে এই সুত্র থেকে সহজেই গ্রহের ভর 4 (নধাঁরণ করা যায়। 
দীপক বন্থু 


ৰেবিধ 


৩ জন মহাকাশচারী ভন্মীভূত 

২৮শে জানুপ্ারী, কেপ কেনেডি থেকে 
রকটার, এ. পি. ও এফ. পি. প্রেরিত সংবাদে 
প্রকাশ--উতক্ষেপণ মঞ্চের উপর অতিকার স্তাটার্ণ 
রকেট (২১৮ ফুট উচু) খাড়! দাড়িয়ে রয়েছে। 
মাখার উপর মহাকাশযান আপোলো। 
আআপোলোর একটি বদ্ধ কুঠুরিতে মহাকাশচারী 
ভার্জিল শ্রিসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট ও রোজার 
শেফি। হঠাৎ রকেটে আগুন ধরে গেল। 
দেখা গেল, একটি একটি অন্রিস্তস্ত আকাশের 
দিকে মাথ! উচু করে দাড়িয়ে আছে। এমনই 
আগুনের প্রভা! ও তেজ ছিল যে, কেউ 
গাষনে গিয়ে ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে 
পারে নি। তিন জন মহাকাশচারী তদ্দীতৃত হয়ে 
গেলেন। 


নর্দীর জলের জিয়মিত রাগায়নিক বিশ্লেষণ 
নয়া দিঙ্গী থেকে ইউ, এন' আই, কর্তৃক 
প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ-্সেচ ও বিছ্যৎ 
মন্ত্রণালয় ভারতের প্রধান প্রধান নদীগুলির 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নদীর জলের নিয়মিত 
রাসায়নিক বিষেধণ চালাবাঁর সিদ্ধান্ত করেছেন। 


কয্পেকটি গবেষণা-কেন্্র বিশেষ ভাবে সেচ 
ও অন্তান্ত উদ্দোশ্টে নদীর জলের রাসায়নিক 
অনুসন্ধান চালাচ্ছেন । উত্তর ভারতের নদীগুলিয 
মধ্যে গঙ্গা, গণ্ডক, কোশী ও ল্রক্ষপুত্রে এবং 
মধ্য ভারতের চম্থল, নর্মদা, তাপ্তী ও যমুনা নদীতে 
এই রকম অনুসন্ধান চলছে। 

সংগৃহীত তধ্যগুলি থেকে মোটামুটি জানা 
গেছে, উত্তর ভারতের নদীগুলিতে সার 
বছর লবণাঞ্জতা কম, মাসিক ও বাধিক 
তারতম্যও কম এবং জল বেশীর ভাগ ক্ষারহৃক্ত 
(ক্যালসিয়াম ও বাইকারবনেটের ভাঁগ বেশী )। 
মধ্য ভারতের নদীগুলিতে লবপাক্ততা শুধু 
বর্ধাকালেই কম। 


কাচি-কাট। জল 
পাসাডেন! (ক্যালিফোনিয়া ) থেকে রয়টার 
কতৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ--এখানকার 
কোন বৈজ্ঞানিক এক নতুন ধরণের জল 
আবিষ্কার করেছেন। এই জল এক পাত্র থেকে' অন্ত 
পাত্রে ঢালতে হলে একবার একটু কাৎ করে দিলেই 
হলে! "জল আপনা থেকেই গড়াতে খাকবে। 
পান্ছটিকে আর কাৎ করে ধরে রাখতে হবে না .. 


১২৬ জন ও বিজ্ঞাল [২*শ বর্ষ, ২ সংখ্যা 
জল গড়ানো বন্ধ করতে হলে দরকার একটি আবিষ্কার 
হবে কাচির। কাচিদিয়ে ফিতে কাঁটবার মত বোহাই থেকে ইউ. এন, আই. কতৃক 


কেটে দিলে জল গড়ানে! বদ্ধ হবে 1 

এই জলের আবিষ্কারক হচ্ছেন ক্যালিফোরণিয়। 
টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানের লাতকোত্বর 
শ্রেণীর ছাত্র ডেভিড জেম্স্‌ (বয্নপ ২৭ )। পলিমার 
আর জলের ভ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে 
তিনি ওই কাচি-কাটা জল আবিষ্কার করেছেন। 


উপগ্রহ মারফ€ সংযোগ রক্ষা 
নয়া দি্লী থেকে পি. টি. আই. কতৃর্ক 
প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ -কেন্্ীয় সংযোগ- 
রক্ষা দপ্তরের সচিব গ্রী এল. সি. জেন এক 
১৯৬৮ সালের মধ্যে 
তারত কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ সংযোগ রক্ষায় 
নবযুগে প্রবেশ লাভ করবে। 


বেতার ভাষণে বলেছেন, 


ভ্রী জৈন বলেছেন, তারতের গ্রাউ্ড ষ্টেশনটি 
ভারতীয় বৈদেশিক সংযোগ রক্ষা বিভাগ কতৃক 
পুনার ৬* মাইল উত্তরে আরভিতে স্থাপিত 
হচ্ছে] ১৯৬৮ পালের মধ্যেই এই কাজ শেষ 
হবে। এই সময়ের মধ্যেই ভারত মহাসাগরের 
উপরে ক্কত্রিম উপগ্রহথের রীলে ষ্টেশনটিও স্থাপিত 
হবে। 

এই সংযোগরক্ষা ব্যবস্থায় টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ, বেতায় এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে 
ঘথেষ্ট সুবিধা হবে। 


প্রচারিত সংবার্দে জানা বায়--ছুর্ধদেহ থেকে 
যে নিউট্রন কণিকা বিচ্ছুরিত হয়ে থাঁকে। 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তার সুনির্দিষ্ট প্রমাঁপ পেয়েছেন 
টাটা মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রের মহাজাগতিক 
কণিকা-গবেষণা শাখা । এজন্তে তারা একটি নতুন 
ষঞ্ও উদ্ভাবন করেছেন। সেই যঙ্ত্রেরে সহায়তার 
১৯৬৬ সালের ৫€ই এপ্রিল তারিখে এই শক্তিশালী 
মহাজাগতিক কণিকা ধর পড়েছে। 

সে দিন নুর্ধদেহের আধখাঁনা জুড়ে তখন 
বিক্ফোরণ চলছিল। একটি বেলুনে ইলেকট্রনিক 
ডিটেক্টর রেখে সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো 
মহাকাঁশে | ডিটেনউর ঠিকই ধরে ফেললো, হুর্যদেহে 
বিশ্ফোরণের কালে সেধানে যে মহাপ্রলয় ঘটছে, 
তারই সুযোগে গুচ্ছ গুচ্ছ নিউট্রন কণিক। 
মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। 

গবেধণ। সংস্থার একজন মুধপাত্র সম্প্রতি বঙেণ, 
নিউট্রন খুঁজে পেয়ে আমরা শুধু হুর্বকেই 
ভাল করে চিনলাম নাঃ মহাঁকাঁশ-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও নতুন সম্পদ সংগৃহীত হলো। 

মহাকাশে নিউট্রনের সপ্ধান লাভের জন্তে 
আর একধারও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চেষ্টা 
করেছিলেন - ১৯৬২ সালে। সেবার বেলুনে 
করে ফটোগ্রাফির প্লেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 
কিপ্ত কোন কাজেই আসে নি। তারপর চার 
বন্র ধরে চেষ্ট! চললো নতুন একটি বঙ্জ উত্তীবনের | 
অবশেষে গত এপ্রিল মাসে নতুন যন্ত্রটিকে 
বেলুদে করে পাঠিয়ে দেওয়। হলে! | 





১ । 


২ 


৩ 
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৫ 


৬। 





ন্বিভন্তক্তি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম 
অনুযায়ী বিবৃতি £-- 


যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা--বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 
২৯৪/২।১, আচা্ধ গ্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ 
প্রকাশনের কাল--মাসিক 


মু্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা-_শ্রীদেবেজ্্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, 
২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড, কলিকাতা-৯ 


প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকাঁনা-গ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, 
২৯৪/২।১, আচার্য গ্রফুষ্লচন্্র রোড, কলিকাতা -৯ 


সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা--শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, 
২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা -৯ 


বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকান।--বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংল! ভাষায় 
বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ), ২৯৪২১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রেড 
কলিকাতা-৯ 


আমি, ভ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার 


জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। 


স্বাক্ষর--গ্রীদেবেন্্রনাথ বিশ্বাস 
প্রকাশক-_'জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা 


তারিখ---৭-২৬৭ 





এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা 





১। বীরেজকুমার চক্রবর্তী &। প্রীক্মনয়েজনাধ দত 

বিড়লা ইতান্ীয়াল আ্যাণ্ড ২ বিজয় 

১ গড়, 
টেকনোলজিকযাল মিউজিক্নাম 
১৯।এ, গুরুসদয় রোড, কলিকাতা” 
কলিকাঁতা-১৯ 

॥ স্বপনণকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬| প্রীমাধবেশ্রনাথ পাল 

৫২/৮, ব্যানাজা পাড়া রোড, 

কলিকাতা-৪১ ১. 1. 09. 72005106 250805 
7187 
৩। অরুণকুমার রায়চৌধুরী রর 
বনু বিজ্ঞান মন্দির 37, 86185010915 2084 
৯৩১, আচার্ধ প্রফুল্পচন্জ রোড, 051000-37 
কলিকাতা» 

৪8 বিশ্বরগ্রন নাগ 

ইনষ্িটিউট অব রেডিও ফিজিকা ৭। দীপক বসু 

আ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক ইনস্টিটিউট আব রেডিও ফিজিক্স আযাও 
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আচার্য স্ববোধচন্দ্র মহলানবিশ 


রুদ্রেজকুমার পাল 


শতাধিক বছর আগে প্রাতঃম্মরণীর আচার্য 
প্রফুল্পচন্ত্র রায় এক গুভঙক্ষণে সুদূর প্রতীচ্য থেকে 
আহরণ করে এনেছিলেন যে জ্ঞানের উচ্জ্বগ 
শিখা, তাঁথেকে শ্ফুলিঙ্গগুলি কালক্রমে এবং বংশ- 
পরম্পরায় প্রথমে একে একে এবং পরে বহু 
হয়ে প্রোজ্জল দীপশিখার আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে জাজ শুধু বাংল দেশেই নয়, সমগ্র 
তারতের বুকে এক অভূতপূর্ব দীপান্থিতাধ 
পর্যবসিত হয়েছে। আচার্ধদেবের শি, প্রশিষ্য 
ও আরে! অধস্তন শিত্যের| আজ পৃথিবীর সর্বত্র 
শ্রেষ্ঠ রাঁসায়নিকরূপে সক্মানিত। ঠিক একই তাবে 
আমন আয় একজন মহাপুর্ষ ক্মাচার্ধের নাম 
করতে পারি, তিনি হচ্ছেন বাংলা দেশ, তথা 
সমগ্র ভারতবর্ষের শারীরবিপ্কার জনক, অধ্যাপক 


স্ববোধচগ্ মহলানবিশ মঙ্কাশধ। আঁকাকে। 
বেশভৃষানস ও জীবনধারাঁয় দু'জনের মধ্যে ছিল 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য, কিন্তু সজনী প্রতিতায়, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে নি এবং ভ্বদয়বন্তাপ্প দু'জনে 
ছিলেন একই পথের পথিক! যে সকল তরুণ 
শিক্ষার্থী একবার তাদের সংস্পর্শে এসেছে, 
তারা তৎক্ষণাৎ মন্যুদ্ধের মত আক হয়েছে, 
লোহা ঘ্বেমন আকৃষ্ট হয় চুগ্থকের দ্বারা তেধনি, আর 
তারাও তাদের পদপ্রান্তে বপে শুধু বিস্তার্জনই 
করে নি, অভিপিঞ্িতও হয়েছে চিরজীধনের 
মত তাদের অন্তরের পৃত গ্েহধারায়। আচার্য 
লুযোধচজজ মহুলানবিশের স্সেহধন্ত আমি তীর 
জীবনকথা [লিখতে বলি দি, আমার শ্ৃতির 
মণিফোঠায় আচার্ধদের পন্ষদ্ধে যে কেক 


১৩৬ 


বিশিষ্ট ঘটন। দ্বর্ণাক্ষরে উজ্জল হয়ে ফুটে আছে, 
আজ সে সঙ্থদ্ধেই ছু'চাঁরটি কথ! বলবো। 

আচার্ধদেবের সঙ্গে আমার প্রথম ও দ্বিতীক্র 
ছুটি সাক্ষাৎ পরীক্ষক ও পরীক্ষারথঁ হিসেবে, 
প্রথম এম. বি বি. এস. ও বি. এস্-সি. পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে। দার্থ দে, পরিপাটি বেশভৃষা, গম্ভীর 
পদক্ষেপ, মাজিত অথচ মোলায়েম কথাবার্তা, 
ইংরেজ-সুলভ ইংরেজী উচ্চারণ, সব কিছুই মনে 
বেখাপ(ত করেছিল এক অনন্যস্থলভ ব্যক্তিত্বের 
নিদর্শনবূপে | মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হয়েও বি. 
এম্-সি ও এম. এস-সি পড়বার সপ্ত বাসনা ছিল 
মণে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
কপায় নন্কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে বি. এস্-সি. 
প|শ করা! সম্ভব হয়েছিল, তদ্রানীত্তন অধ্যক্ষ লেঃ 
কর্ণেল বার্ণাডোর আপত্তি সত্তবেও। ছুূর্ভাগ্যক্রমে 
“বাংলার বাথ” এবং বার্াডো প্রমুখ ইংরেজ 
অধ্যাপকদের তাতিস্থল স্যর আশুতোষ ইতিমধ্যে 
মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাই প্রেগিডেলী কলেজে 
শারীগবিদ্ঠায় এম. এস্-সি. পড়বার আবেদন- 
পত্র সুপারিশের জন্তে অধ্যক্ষ সাহেবের 
নিকট নিয়ে গেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান 
করলেন। অগত্যা অধ্যক্ষের স্পারিশহীন 
আবেদন-পত্রই দাখিল করতে হলো। যথাসমছ্জে 
জানতে পারঙ্গীম যে, যথাযথ প্রণাঁলীতে না 
হবার দরুণ আমার আবেদন-পত্র গ্রহণযেগ্য 
বলে বিবেচিত হয় নি, অর্থাৎ এম. এস্-পি. ক্লাসে 
আমাকে ভতি হবার অচ্ুমতি দেওয়া হয় নি। 
এক দারুণ হত্তাশ। নিক্ষে একদিন সকাল" 
বেলায় আচার্ধদেবের অমাজপাড়ার বাঁড়িতে 
গিয়ে দর্শনপ্রার্থা হলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি 
আমাকে দোতলার সুসজ্জিত ড্ররিং রুমে ডেকে 
পাঠালেন এবং বিশুদ্ধ ইংরেজীতে লুন্গিদ্ধ গ্বরে 
বসতে বলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি 
আমাক জন্টে কি করতে পারেন। 

কম্পিত বুকে, শুষ্ক গলান্স' ইংরেজীতে কথা 


জবান ও বিজ্ঞান 


[ ২০শ বর্ষ, ওর সংখ্যা 


বলবার প্রয়াসে হোঁচট খেতে খেতে বললাম--- 
একটি সত্য কথা বলবার জন্তে কি আমাকে 
শাস্তি পেতে হবে স্তর ?” 

তিনি একটু বিশ্মিততাবে আমার দিকে 
তাঁকিয়ে বললেন--“কি রকম?” “আমি 
নন্কলেিয়েট ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে ভাল- 
তাঁবে সম্মানের সঙ্গে বি. এস্-সি. পাশ করেছি। 
বদি সে হিসেবেই ভর্তি হবার জন্তে দরখাস্ত 
দিতাম, আর আমি যে মেডিক্যাল কলেজে 
পড়ি তা যদি ইচ্ছাক্রমে গোপন রাখতাম, তাহলে 
তো! আমার আবেদন গ্রান্থ হতো! তাথেকেই 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, সত্য গোঁপন না করবার 
জন্তেই আমাকে শান্তি পেতে হলো। আমি 
আপনার কাছে স্থুবিচাঁরের জন্তে এসেছি ।” 

তিনি এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন--“তাই 
তো) সে কথাটা শ্টো মনে আসে নি, আমরা 
গতান্গতিকভাবেই তোমার আবেদন অগ্রাহ 
করেছিলাম, তারই মধ্যে ষে আর একটা! বিশেষ 
দিক থাকতে পারে, তা তখন ভেবে দেখি 
নি। সত কথা বলবার জন্তে শাস্তি পাওয়! 
কখনই উচিত নয়। দেখি আমি কি করতে 
পারি।” 

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম, 
আর সে মুহুর্তে তার প্রশান্ত মুখের দিকে 
তাকিয়ে মনে হলো, আমার প্রতি স্ুবিচারের 
আবেদন বোধ হয় নিষ্ষল হবে না। হলোও 
তাই। তিন দিন পরে আমি চিঠি পেলাম 
নিদিষ্ট সংখ্যক সীটেরও অতিরিক্ত আর একটি 
সীটে আমার ভর্তি হবার আবেদন মঞ্জুর 
হয়েছে। এতদিন দুরে ছিলাম, মনে হলো! এবার 
যেন একটি বিরাট মহীকুহের জীতল ছায়ায় 
এসে আশ্রন্র লাভ করলাম। যঠ বাক শ্রেণীতে 
পড়বার সমক্বেই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের 
শারীরবিস্তার অধ্যাপকের শদ থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন। বিদায়-সম্ঘধন! সভায় ভাষণ 
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দিতে গিক্কে ভার চোখ অশ্রুসজল ও ক এত 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে, বাঁর বার তার 
মুখে চির সাবলীল কথাঁগুলিও যেন অস্ফুট 
শোঁনাচ্ছিল। আর অশ্রসজল নেত্রে আমাদেরও 
মনে হচ্ছিল যেন আমাদের শ্সেহময় পিতৃতুল্য 
আচার্ধদেব চিরতরে আমাদের কাছে বিদায় 
পিচ্ছেন। 

কয়েক মাস পরে মাত্র কম্ধেক দিনের ব্যবধানে 
একই সঙ্গে এম. বি, বি. এস ও এম. এস-পি. 
পরীক্ষায় পাঁশ করে শেষ পরীক্ষার ফল বের 
হবার আগেই সুদূর মধ্াতারতের ইন্দোর 
মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকের কাঁজ গিয়ে চলে যেতে 
হলো। মনে অফুরস্ত আকাশচুম্বী উচ্চাশা, কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যের বিষন্ন সাধ যত ছিল, সাধ্য ছিলসে 
তুলনা নগণ্য | তাই উচ্চশিক্ষার জন্তে বিলেতে 
যাবার আশ।র মরীচিকাঁয ইন্দোর থেকে 
কলকাতা ছুটাছুটি আরম্ত করণাম, কলকাত1 বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের “ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ” বৃত্তি 
লাভের আশায় । এ উদ্দোশ্তে আচার্ধদেবের সঙ্গে 
দেখা করলে তিনি পরামর্শ দিলেন, এ কমিটির 
সদস্যদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে । মেমাসের 
কাঠফাট1 রোদ মাথার করে আরম্ভ হলে! আমার 
সদশ্যদের দোরে দোরে ধর্ণ। দেওয়া। সকলেই আশ! 
দিলেন, কিন্ত যথাসময়ে দেখা গেল বে, তা নিতাস্ত 
মৌখিক তত্রতা ছাড়! আর কিছুই নয়। মীটিং-এর 
দিন সন্ধ্যায় আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে 
পারলাম, ঘোষ অধ্যাপকের সকলে একযোগে 
আমার বিরুদ্ধে গেছেন; আচার্য প্রকুল্পচন্ত্রও হঠাৎ 
খুলনা চলে ধেতে বাধ্য হয়ে মীটিং-এ অ।সতে 
পারেন নি, ফলে আমি ভোট পেয়েছি মোটে 
তিনটি--আঁচার্ধদেবের, অধ্যক্ষ হেরছ মৈত্র মহাশঘের 
এবং তদ্দানীস্তন শিক্ষাবিভাগের অধিকতর ষ্রেপল্‌- 
টনের। আঁচার্ধদেব আরও বলেলেন--“জীবনে 
কখনও প্টেপল্টন ও আমার মতৈক্য হয় নি, কিন্ত 
বিন্ময্নের সঙ্গে দেখলান, তোমার বিষয়ে আমরা 


আচার্য সুবোধচজ্্র মহলা নবিশ 
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অভিন্ন মত অধ্যক্ষ মৈত্বও তোমার খুবই প্রশংসা 
করেছেন। কিন্তু ষ্টেপল্টন ভোটের ফল দেখে 
খিরক্ত হয়ে ততক্ষণাৎ্ সভাস্থল তাগ করতে করতে 
বলে গেলেন যে, তার হাতে যদি কোন ছ্েট 
স্কলারশিপ থাকে তাহলে তোমাকে দিয়ে বিলেত 
যাওয়ার সাহাঁধ্য করবেন | তোমার হযে এহথানি 
ওকাঁলতি তিনি করে গেছেন, স্ৃতরাঁৎ ক।লই তুমি 
তার কাছে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিষে এস, হয়তো 
তোঁমার জন্ঠে তিনি কিছু করতে পাঁরবেন। আর 
আমার কথা ঘুণাক্ষরেও তাকে বলো না, তাতে 
খারাপ হতে পারে।” 

পরদিনই রাইটার্স” বিন্চিং-এ গ্রেপল্টন সাহেবের 
সঙ্গে আচার্ধদেবের পরামর্শমত দেখা করতে 
গেলে তিনি আমার সঙ্গে অতি সদয় ব্যবহার 
করে সাত্বনার সুরে বললেন--“মাই বষ, হতাশ 
হয] না। আমি আজই খোজ করেছিলাম ষ্টেট 
স্কলারশিপ খালি আছে কিনা, কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষক্ 
বিজ্ঞানের ফেলোশিপ আগামী বছরে খাণি হবে, 
সে পর্বস্ত তুমি অপেক্ষা কর, আমি যর্দি সে 
পর্যন্ত এই পদে থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে 
সাহাধ্য করবে11 

কৃতজ্ঞচিত্তে শিক্ষাপবিভাগের অধিকতাকে 
ধন্তবাদ জানিয়ে বিফল মনোরথ হদ্ে ইন্দোরে 
ফিরে এলেও আমার মনে এক গভীর সন্তোষ 
বিরাঁজ করছিল এই জেনে যে, আমার পুজনীক্ঝ 
আচার্দেব ছাড়াও আরে! ছুজন মনীবীর প্রশংস। 
ও ন্লেহলাতে আঁমি ধন্য হয়েছি। 

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাঁকা আঁছে, “বার বার 
বিফলত। সাফল্যের ত্তস্ত।' রবার্ট ক্রসের দৃষ্ীস্ত 
দিয়ে এসবদ্ে পরীক্ষার খাতা প্রবন্ধ লিথেছি, কিন্তু 
এরূপ অধটন অর্থাৎ এ প্রবাদ বাকের সত্যত। যে 
আমার জীবনেও ঘটতে পারে, তা আগে কোন দিন 
স্বপ্বেও ভাবি মনি। ফেলোশিপ লাভে হ'-দু'বারের 
চেষ্টার বিফল হয়ে যখন আমি হতাশ চিত্তে আশার 
ম্রীটিকার পম্চাতে আর ছুটবে! না বলে প্রতিজজী। 
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করলাম, তখনই সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃতুল্য 
অনাতীক! একজন মহিলা আপনি এগিয়ে এলেন 
বিনা সত্যে আমার বিদেশে গিয়ে শিক্ষার জন্তে 
সাছাষ্যার্থে। যথাপময়ে ম্ুখবরটি জানালাম 
আচার্দেবকে। তিনিও আনন্দ প্রকাশ করে 
আণীর্বাদ করলেন। চেষ্টা চলতে লাগলো আমার 
দিক থেকে বিলাত যাত্রার । 

কথায় বলে সংকার্ষের পথে অশেষ বাঁধা! 
পদে পদে নাঁনা বাধার সন্ুধীন হতে হলো। 
পশ্চিষ বঙ্গ থেকে পাশপোর্ট পান্যয়। গেল না, বাঁড়ি 
থেকে বাবার অন্থমতি পাঁওয়! গেল একান্ত ছুঃসাধ্য 
সতরধীনে। এডিনবর1! বিশ্ববিষ্ালয়ের বিখ্যাত 
অধ্যাপক স্তর এডোদ্রার্ড শাপিশেফারকে চিঠি 
গিখেছিল!ম, তর তত্ৃ(বধানে গবেষণার অন্ষঘতির 
জন্ঠে। তিনি লিখলেন, বিশ্ববিষ্ঞালয়ের গব্ষেণাগারে 
মেরামতের কাজ চলেছে, সুতরাৎ সে সমঙ্ন 
স্থানাভাব। তাত্র উপর ভাইদের পড়াশুনার 
ব্যয় সংকুলানের ভাঁবনাও কম নয়। কিন্ত 
ভগবান যখন সদয় হন, তখন ছুর্লজ্য বাধার 
প্রাচীর ভেঙে খান খান হয়ে যার, আর 
হলো তাই। মধ্যভারতের হুতণাকত৭ স্যর 
রেজিনান্ড গ্র্যান্সীর দয়ায় মধ্যতারত থেকে 
পাশপোর্ট পাওয়া! গেল। বাবার উপর'ওলা 
হাইকোর্টের বিচারে অর্থাৎ ঠাকুর্দ(র নিকট 
থেকে বিদাপতে” পাড়ি দেবার অগ্মতি পাওয়া! 
গেল। তাইদের ছু'জনই পরীক্ষায় খুব ভাল ফল 
করে একাধিক স্কলারশিপ পেন্ে গেল। সুতরাং শেষ 
মুক্রুতেঁ এডিনবর! বিশ্ববিদ্তালয়ে সীট না পাওয়া 
সত়্েও জাহাজের প্যাসেজ বুক করে ফেললাম 
এই ভেবে যে, যখন এত বাঁধাই দূর হয়ে গেল, 
তখন ওটাও দূর হযেই হবে। 

কলছে! থেকে বিদেশ ধাত্রার আগে একবার 
বাঁড়িতে যাবার পথে কলকাতায় এলাম এবং 
আচার্ধদেষের সঙ্গে দেখা করে তার সাহাষ্য- 
প্রার্থী হলাধ। তিনি তৎক্ষণাৎ সানন্দচিত্তে 


আন ও বিজ্ঞ!ল 
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অধ্যাপক শাপিশেফারের নিকট ব্যক্তিগত চিঠি 
দিলেন এই বলে ঘষে, শেফার তার বহু দিনের 
পুরনে! বন্ধু ; যখন তিনি কাডিফে অধ্যাপক ছিলেন 
তখন শেফার এক্সটারন্ভাল পরীক্ষকরূপে নাকি 
লগ্ডন থেকে আসতেন। সুতরাং তার কথায় 
এবং হাতে এ চিঠিখানি পেয়ে আমি মেঘাচ্ছঙ্স 
অন্ধকার আকাঁশে যেন বিদ্যুচ্ছটা দেখতে পেলাম। 
বিদায় মুহুতে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পদধূলি 
মাথায় নিলাম, আর তিনিও হাত বাড়িতে 
একেবারে বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে 
মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। গুরু-শিষ্যের 
প্রথম নিবিঢ আলিঙ্গন গঙ্গা-বমুনার মিলনে প্ররপ্নাগ 
তীর্থে পরিণত হলো । 

১৯২৯ সালের ২৬শে সেপ্টেশ্্র লগুনে 
পৌঁছে সেই রাত্রিতেই রওনা হয়ে আমার 
গন্ভতব্যস্থল এডিনবরায় পরদিন সকাল বেলায় 
পেঁীছাই। প্রাতরাশ শেষ করেই ছুটে যাই 
অধ্যাপক শাপিশেফারের সঙ্গে দেখা করতে 
ইউনিভাপিটিতে। বহু দর্শন-প্রত্যাশী অপেক্ষা 
করছিলেন তার সঙ্গে দেখা! করবার জন্তেঃ তবু 
অবাক হয়ে গেলাম, খন অধাঁপক মহলাঁলবিশের 
পত্রধানা পাওয়া মাত্র আমাকে তিনি ডেকে 
পাঠালেন সকলের আগে। আমাকে বসতে 
বলে প্রথমেই আচার্ধদের সন্ধে ভার কুশল 
বার্তা ও অগ্তান্ত অনেক কিছু জানতে চাইলেন। 
তারপর বললেন--আমার মনে আছে, তোনাঁকে 
এখন আসতে বারণ করেছিলাম, কারণ বাঁড়ি 
মেরামতের জন্তে লেবরেটরিতে স্থাঁনাতাঁব ; তবু 
যখন এসে পড়েছ, আর আমার খুবই প্রিয় বন্ধু 
মহলানবিশ তোমার লহ্ছদ্ধে যে ভাবে লিখেছেন, 
তাতে তোমাকে প্রত্যাখ্যান কর! অগ্ায় হবে; 
আর বিশেষতঃ তুমি যখন এত আগ্রহশীল যে, 
একুশ গিন জাহাজে থেকে লগ্নে পৌঁছে এক 
দিনের জন্কেও লণ্ডনে বিশ্রাম ন1 করেই কার্ধস্থলে 
ছুটে এসেছ।” অধ্যাপক শাপিশেফারকে ধন্তবাদ ও 
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কৃতজতা জাঁগালাম এবং মনে মনে বন্কদুরে অবস্থিত 
আচার্ধদেবকে প্রণাম জানালাম, কারণ শুধু তারই 
সুপারিশের জোরে আমি স্থান পেলাম বিশ্ববিখ্যাত 
শারীরততুবিদ সাপিশেফারের গবেষণাগারে ছার 
ছিলেবে। 


বছর তিন গড়িয়ে গেল--পাঁটন। মেডিক্যাল 
কলেজের অধ্যাপকন্ধপে ১৯৩২ সালে প্রথম 
কলকাতা বিশ্ববিদ্তালপ্ের পরীক্ষক হিসেবে 
এলাম আচার্ধদেবের সহযোগী হয়ে। তখন তিনি 
কারমাইকাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক । 
এক বছর আগে বিলেত থেকে ফিরে এসে তাকে 
প্রণাম করে আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, আবার পেলাম 
সহ-পরীক্ষক হিনাবে। গুরু-শিষ্বের এভাঁবে বছরে 
ছুই বা ততোধিকবাঁর দেখা ও সহযোগিতা হতে 
লাঁগলে। বনু বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের 
শারীরবিদ্কার পরীক্ষার ক্ষেত্রে । 


১৯৩৩ সালে আবার তার আশীবাদ পেলাম 
আমার বিবাঁহ-বাঁপরে । তিনি সেখানে আমার শ্বশুর 
বাড়িও নিমস্ত্রিতি অতিথি ছিলেন। সেখানেই 
আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন--“তোমার তাইও 
তোমাদের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে এসেছে 
আমাকে । কিন্তু আমি আশা করেছিলাম যে, 
তুমি নিজেই এসে এ সুখবরটি আমাদের দেবে” 
ল্লেছম্‌য় পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অভিমান হবে, 
তাতে আর আশ্চর্য কি? ক্রুটির জন্তে মার্জনা 
ভিক্ষা কলাম 


বিশ্বের কেক দিন পরে বখন দ্বিরাগমনে 
পাটনা থেকে কলকাতায় এলাম তখন তিনি 
নিমন্ত্রণ করে তার নিউ পার্ক স্রীটের বাঁড়িতে নিষ্বে 
গিয়ে আমাকে ও আমার পত্বীকে ছুটি সোনার 
হাফ গিনি দিকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রদ্ধেয় 
আঁচার্ধপন্থী মণিকাদেবী আমার পত্বীকে বুকে 
জড়িয়ে ধরে বললেন”-একদিকে তুমি ছিলে 
আমার ছাঁইবি, অন্তদিকে আমা বৌমা হলে। 


আটার নুবোধচজ্জ মহলান বিশ 
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১৯৩৫ সালে যখন মরণাপন্ন অন্ুখে পড়ে 
কলকাতায় তালতল[র বাড়িতে ছিলাম শয্যাশায়ী, 
তখন কতদ্দিন আচার্ধদেব কলেজ থেকে ফেবরবার 
পথে দেখে গেছেন আমাকে এবং অচিরে যাতে 
ভাল হয়ে উঠি, তার জন্ে আশীর্বাদ করে গেছেন। 
তারপর ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে কলকাতা 
ছেড়ে কেবল স্বাস্যলাভের জন্যে যেতে হলো 
কাজ শিল্পে সুদুর কুষ্নরে এবং সেখান থেকে নয়! 
দিক্লীতে। ১৯৩৯ সালে যখন আবার পৃথিবী- 
ব্যাপী দ্বিতীয় মহাঁসমর আন্ত হলো, তধন কাজ 
ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম এবং 
স্থায়ীভাবে বাঁলিগঞ্জ প্রেসের নিজ আবাস-ভবনে 
বাপ করতে আরম করলাম। সেখান থেকে 
আচার্ধদেবের বাসতবন খুবই কাছে। সুতরাং 
এতদিনে দুর্ত্বের ব্যবধান কেটে গিয়ে এল 
নিকটতর মেলামেশার সুযোগ । যখনই সুযোগ 
পেতাম আচার্ধদেব ও পিসীমার কাছে ছুটে যেতাম, 
আর তারাও পুত্রকন্তাধিক ন্সেহে আমাদের 
কাছে টেনে নিতেন। কোন কারণে কয়েক দিন 
তাদের কাছে না গেলে, হয় টেলিফোন করতেন 
“কেমন আছ? আর নয়তো এক বাক্স ভীম 


নাগের সন্দেশ পাঠিয়ে দিতেন-_যাঁর নিগুঢ় মানে, 
তোমাদের দেখতে বড় ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি এসে । 
লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতাম তাদের কাছে, 
অনাবিল শ্লেহধারায় অভিসঞ্থিত হতে। আচার্ধদের 
প্রাত্থই বলতেন, 'বৌম! বছদিন তোমার গান 
শুনি নি।' প্রতিমাকে তখনই গিয়ে অগ্যানের 
কাছে বসে অন্ততঃ গোটা পাঁচ-ছক় গান গাইতে 
হতো। একদিন বললেন--“তোমাদের কোন 
ছবি আমাদের কাছে নেই, একখাঁন। দিয়ে যেওঃ 
যাতে সর্দদা তোমাদের সান্নিধ্য অনুভব করতে 
পারি?” ফটোখানা পেকে ৪1১১1৪৪ তারিখে 
পিসীযা লিখলেন, ছা জি, 
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পরম মেহের প্রতিম।, 

তোমাদের ছবিখাঁনি পেয়ে কত সুখী হয়েছি 
বলতে পারি না। এতদিন লিখতে পারি নাই 
বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত আছি। আশ] করি ক্ষম] 
করিবে! আমার ইচ্ছা ছিল নিজে গিয়ে 
তোমাদের আীর্বাদ করে আসব, কিন্তু তাহার 
স্থবিধা করতে পারছি না। তাই আরও লিখতে 
দেরী হইল। তোমাদের ছবিখানি আমাদের 
ঘরে সাজানো আছে, সকলের দেখে খ্ব ভাল 
লাঁগছে। মনে মনে তোমাদের অনেক আশীর্বাদ 
করছি। 
আঁশ। করি ছুজনে বেশ তাল আছ। 
আমাদের উভয়ের স্েহাশীর্বাদ দুজনে গ্রহণ করিও। 


গুভাকাঙ্খিণী 
পিসিম! 


ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববি্ালয়ে শারীর- 
বিগ্তার জন্তে বাতকোত্রর বিভাগ থোঁলা হয়েছিল 
এবং আচার্ধদেবকে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল 
কলেজে অধ্যাপক থাক! সত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক পরে নিয়োগ করা হয়্েছিল। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, শারীরিক অক্ষমতাহেতু তিনি বেশী 
দিন এ কর্মভার বহন করতে পারেন নি এবং ১৯৪২ 
সালে অবসর গ্রহণ করেন। আমি তখন এ 
বিভাগে পার্টটাইম শিক্ষক। সেই বিদাস্-সঙ্্ধনা 
মভাগ্ন সভাপতিত্ব করেন ভর শ্রামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়! বিদায় সম্ভাষপের উত্তরে 
সে দিন পুজনীয় আচার্ধদেৰ অতি প্রাঞ্জল বাংলা 
ভাষাগ্ন যে বক্তৃতা করেন, তাতে অনেকেই বিশ্মিত 
হয়েছিলেন। তিলি সর্বদাই এত সুন্দর ইংরেজী 
বলতেন, এবং সফলের সঙ্গে পর্দা ইংরেজীতে 
কথাবার্তী বলতেন ( অবশ্ত ঘরোকাস্ভাবে আমরা 


গান ও বিজ্ঞান 
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কয়েক জন তাঁর ব্যতিক্রম )বে, অনেকের মনে 
ধারণ! ছিল যে, তিনি বাংল ভাষায় লিখতে বা 
ব্ৃতা করতে পারেন না। কিন্ত সেদিন তিনি 
প্রমাণ করলেন যে, তিনি সব্যসাচী । ডক্টর শ্যামা" 
প্রসাদ তার সভাপতির ভাষণে অনুরোধ জানালেন 
যে, অবপর গ্রহণের পর আচার্ধদেব যেন বাংলা 
ভাষায় শারীরবিদ্ঞ/! সম্বদ্ধে একখানি প্রামাণ্য 
পাঠ্যপুস্তক লিখে দেন ; কারণ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের 
শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ যে শিক্ষক এমন সুন্বরভাবে 
বাংল! বক্তৃতা করতে পারেন, কেবল তিনিই এক্সপ 
দুরূহ কাঁজ করতে পারেন, এই তার বিশ্বাস । 

আচার্ধদেবের নিকট থেকে একটু দুরে আমি 
দ[ডিয়েছিলাম, তিশি হাতছানি দিয়ে ডেকে এনে 
আমাকে ডক্টর শ্র।মাপ্রসাদের কাছে উপস্থিত করে 
বললেন -__“অন্ুরোধটি নিশ্চই রক্ষিত হবে, কিন্ত 
তার ভার আমি দিলাম আমার এই উপযুক্ত 
শিষ্যের উপর |” 

সযমাপ্রসাদ বললেন--"আপনি কি পারবেন এ 
ভার নিতে ।? 

আমি উত্তর করলাম--“আচারধদেবের আশীবাদে 
এবং আপনার শুভেচ্ছা আমি দিশ্চপ্লই পাঁরবে11” 
গুরুর কথার মর্যাদা! রাখতে আমি এক বছর 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংল ভাষায় *শারীরবিদ্তা1” 
পুদ্তিকাখানি রচনা! করে ডক্টর শ্থামাপ্রপাদের 
হাতে দিই এবং তা বিশ্ববিগ্থালক্প কর্তৃক ১৯৫, 
স।লে প্রকাশিত হয়। ফলে পেলাম আচার্ধদেবের 
আশীর্বাদ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা 
এবং সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে দিল্লী বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে 
১৯৫১ সালের নরসিংধাস বাংলা পুরস্বার। 
আচার্ধদেব আবার আশীর্বাদ করলেন। 

১৯৪৩ সালে গুরুদেব কারমাইক্যাল 
মেডিক্যাল কলেজ থেকেও অবসর গ্রহণ করলেন। 
তখন জোর লড়াই চলছে, রূতবি্ভ শিক্ষকের! 
অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে চলে গেছেন দুর 
দুরান্তরে। যে কোন একজনের পক্ষে আচার্যদেবের 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


পরিত্যক্ত আসনের মর্যাদ| রক্ষা কর! সম্ভবপর নয় 
বলে যুগ্মভাবে ধে ছু'জনের উপর তার দেওয়া 
হলো, তাদের ছু'জনের মধ্যে চললো রেষারেষি 
এবং ঝগড়াঝাঁটি। অত্যন্ত বিভ্রতভাবে & কলেজের 
কর্তৃপক্ষ শরণাপন্ন হলেন আঁচার্ধদেষের উপযুক্ত 
পরামর্শের জন্তে। আচার্ধদেব বললেন “এই অবস্থায় 
বিভাগটি চালাধার সম্পূর্ণ যোগাতা আছে আমার 
জানা একটি লোকের--( এই বলে আমার নাঁম 
উল্লেখ করলেন ), তাকেই আপনারা সাদরে ডেকে 
আহ্থন।” আমি তখন বিশ্ববিস্থালয়ের ল্লাতকোত্রর 
বিভাগে শিক্ষক, সুতরাং কারমাইক্যাল মেডিক্যাল 
কলেজের সাদর আহ্বান পেয়ে বিব্রতবোধ করে 
আচার্ধদেবের কাছে ছুটে গেলাম। তিনিও বললেন 
যে, তারও ইচ্ছা আমি তারই মত একই সঙ্গে 
ছুটি পদই গ্রহণ করি। তাঁরই আদেশ শিরোধার্য 
করে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের গভপ্সিং 
বডির প্রেসিডেট ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায় এবং 
ইউনিভাপিটির পাঁতকোত্বর বিজ্ঞান বিভাগের 
প্রেসিডেন্ট ডক্টর শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
সম্মিলিত ইচ্ছায় আমাকে একই সঙ্গে এ ছুটি পদের 
গুরু দায়িত্বভার কাঁধে নিতে হলো। আঁচার্ধদেবের 
শুধু অনাবিল শ্লেহ নয়. এমনি বিশ্বাস ও আস্থা 
ছিল তার প্রিয় ছাত্রের উপর। 

একাধারে নানা গণ পত্বেও আচার্যদেবের 
নার্ভগুপির উপর সংবেদনশীগ প্রভাবের এত 
আধিক্য ছিল যে, কোন বিষয়ে পান থেকে চুন 
খসলে তিনি উত্তেজিত হতে পড়তেন। গৃহে 
প্রতিটি আসবাবপত্র, বই, কাগজপত্র, কাঁপড়- 
চোপড় খাঁকবে অতি পরিপাটিভাবে শৃঙ্খলার 
সঙ্গে বিস্তত্ত। কোন কারণে তার এতটুকু 
ব্যতিক্রম ঘটলেও তিনি তা বরদাপ্ত করতে পারতেন 
না। ফলে তাকে বিনিদ্র রজনী বাপন করতে 
হতে! । তর মুখে বছুবার শুনেছি বে, শধ্ায় 
শয়ন করলেও তার মনে অনবরত যে সকল 
চিন্তার অস্তঃপ্রবাহ চলতে থাঁকতো। তার ফলে 


আচার্য স্থবোধচজ্জ মহলা নবিশ 
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নাকি তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর স্ুনিদ্রা কাকে বলে 
জানতেন না। পারিপার্থিক প্রতিকূল অবস্থায়ঙ 
তিনি একই ভাবে চিস্তিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। 
সে কারণে ১৯৪২ সালে যখন কলকাতাগ্ন দু-ছুবার 
জাপানী বোমা পড়লো, তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে 
সপরিবারে কয়েক মাস বাঁস করতে গিয়েছিলেন 
গিরিডিতে তাঁর নিজের বাঁড়িতে। সে সময়ে 
প্রায়শঃ তিনি আমার কাছে প্রাঞ্জল বাঁংলাভাষাস্ক 
চিঠি লিখে তার তৎকালীন মনোভাঁধ প্রকাঁশ 
করতেন। তারপর আবার ১৯৪৬ সালে যখন 
কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাগুব চলছে, 
অদূরে মুসলমানের পাড়া, আর বাড়ির গায়ে আছে 
মুসলমান গুগাদের লীলানিকেতন একটি মসজেদ, 
তাই তখন তিনি তাঁর প্রাসাপোপম বাঁড়িটি ছেড়ে 
অন্ত কোন হিন্ৃপ্রধান পাঁড়ার গিয়ে থাকতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়লেন। পিসীমা তাঁর বড় বৌমার সঙ্গে 
আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের কাছে কোন 
বাড়ি পেলে তাতে এসে থাকবার ইচ্ছ! প্রকাশ 
করলেন। তাদের সঙ্গে নিযে বহু স্থানে খোঁজ 
করেছি, কিন্তু ভাল বাড়ির সদ্ধান করে উঠতে 
পারি নি। অুতরাঁং তার! বাধ্য হরে নিজেদের 
প্রাসাদোপম বাঁড়িটিকে একজন মুসলমানের কাছে 
তাড়। দিয়ে আবার সমাঁজপাড়াক্স তাদের পুরনো 
সংকীর্ণ বাড়ীতে সামক্বিকভাবে উঠে গেলেন। 
ধারা কাছে ছিলেন, তার! আবার কতকটা দুরে 
চলে গেলেন ! এসব অন্বস্তিকর টানাপোড়েনের 
মধা দিরে একটা সঙ্কটময় কাল শেষ হয়ে এল 
স্বাধীনতা । কিন্ত দারুণ ছুধিপাঁকময় ঝড়ের পর 
তরুশাখায় বস কাকের যে অবস্থা হত, আচার্ধ 
দেব ও পিসীমারও তখন সেই অবস্থা। তারা 
নিজের বাড়িতে ফিরে এলেও স্বাভাবিক অবস্থ। 
বা! মনের ভাঁব বা শরীরের শ্বাস্থা ফিরে পেলেন নাঁ। 
দীর্ঘ প্রতাল্রিশ বছরের ুখে-ছুংখে জীবনসঙ্গী, 
মৃতিমতী নিঃস্বার্থ ত্যাগ মণিকাঁদেবী ১৯৪৭ সীলৈর, 
ই নতেম্বর শোকসম্তথ বৃদ্ধ শ্বামী ও তিনটি পুঞ্জকে 


১৩৬ 


রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন। ছুর্ভাগযক্রঘে আমি তখন 
সন্ত্রীক ইউরোপে, সুতরাং শেষ মুহুর্তে পিসীমার 
সঙ্গে দেখা হলো না-সে ছুঃখ জদ্মের মত থেকে 
গেল। 

১*ই ডিসেম্বর ফিরে এসেই আমর! দেখা 
করতে গেলাম শোকসন্তপ্কধ আচার্দেবের সঙ্গে। 
কি দেখলাম, আচার্যদেবের ভাষায়ই বলছি, 
দেখলাম---"অনতিদূরে বাঁতাহত একটা প্রকাগুকায় 
মহুত্না গাছের ছুর্দখা-.'একেবারে শুকূনো একটা 
প্রচণ্ড বাতাসের অত্যাচারে সে বিপন্ন হয়ে সমস্ত 
ডালপালা আছড়ে প্রতিবাদ করছে। আর 
তার লক্ষ লক্ষ পুরনে। জীর্ণ ও গুফ পাত চারদিকে 
বিক্ষি্ঠ হচ্ছে । কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিপুল 
গাছটা! পর্ণশুন্ত হয়েছে।” 

মনের তে! এই অবস্থা, শরীরেরও তখৈবচ। 
তবু শিল্বের প্রতি বাৎসল্যের কিছুমাত্র হাস নেই। 
ফেরবার সময় বিলেত থেকে নতুন একখানি 
“9081)05810” গাড়ি কিনে সঙ্গে এনেছি জেনে 
কত খুশী ও কত আশীর্বাদ | বিদায় নিয়ে নীচে 
এসে বখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, উপরে তাকিয়ে 
দেখি--তিনি অন্ুম্থ দেহকে লাইব্রেরীতে টেনে 
এনে জানালায় দাড়িয়ে গ্রীতিপুরণ নেতে আমাদের 
নতুন গাড়িতে প্রবেশ দেখছেন আর শুনতে পেলাম 
বলছেন--“একদিন তোমাদের নতুন গাড়িতে করে 
বেড়িয়ে আসবে 1” প্রতিটি কথায় যেন শ্বগীয় 
স্নেহ ও বাৎসল্য উছলে উঠছে! 

তারপরেও তিনি প্রায় ছয় বছর বেচেছিলেন, 
কিগ্ত দোধ হুয় ঠিক তা বলা চলে না, যেন এক রকম 
জীবন্ত অবস্থাই। শক্তিমানের শক্তি হারিয়ে 
গেলে যে বিপর্যস্ত অবস্থা--সে অবস্থায়ই তিনি 
বেঁছেছিলেন । আমর! কাছে গেলে আনন্দ প্রকাশ 
করতেন, আর বলতেন--“আমি বখন এ জগতে 
থাকবে, না, তখন তোমাদের মধ্যেই বেছে 
থাকনেো |” “কলেজের আমার প্রিয় লেবরেটরীর 
খবর কি]? ছোট হলেও ওটা! আমাদের বড় প্রিয়। 


আল ও রিভার 


[২*শ বধ, ৩য় সংখ্য। 


তোমরা সবাই ধেন মনে রেখো বাসা ছোট 
হলেও আশা ছোট নছে। সকলে দিলে এই 
ডিপার্টমেন্টকে জাকিয়ে তোলো, এই আমার 
প্রাণের আকাজ্ষা |” 

অন্ত সময়ে বলতেন--*বিশ্বব্যাপী এই ঘোর 
দুদিনের অবসানে আমাদের দেশের তথা 
জগতের নবজীবন লাঁত হুবে এট! ঞব সত্য। 
তোমরা তার অন্ঠে প্রস্তত হও। আমরা যারা 
ওপারের জন্তে পা বাড়িয়ে আছি, এই আশা নিক্বে 
তোমাদের আশীর্বাদ করে চলে যাই।” 

১৯৫৩ সালের ৩১শে জুলাই ছিয্লাশি বছর 
বয়সে হ্বধর্মনিষ্ঠ শ্নেহপ্রবণ আচার্যদে মরজগৎ 
ত্যাগ করে প্রায় ছয় বছর পরে অমৃতলোকে তার 
জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন । 

৪51 মার্চ (১৯৬৭) তার জম্মশতবাধিকীর 
গুভদিন। অপরিসীম ন্রেহধন্ত শিষ্য আজ সম্রদ্ধ 
ক্কতজ্ঞচিত্তে এই মহাপুরুষের পুণ্যস্থৃতি চারণ। 
করে নিজেকে ধন্ত মনে করছে আর অমর্ভ্যলোক 
বাপী তাকে প্রণাম জানাচ্ছে, 

“অজ্ঞান তিমিরাদ্বন্ত জ্ঞানাঞ্জলশলাকয়। 

চক্ষুকুত্্রীলিতং যেন তন্মৈ প্ীগুরুবে নমঃ ।” 
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আঙার্ষ স্থযোধচজ্য মহলানবিশ 
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|. সিমে কটে। টীলাপা হত গেন এগানে বমি 
মাকে আসআ-৯১ | কটা _ শে গুহা সু গন কাধে 


বলস্পতা চ্র্েছিনাস | লীলাগখ কিস এএলচঠ ভিীনো আমতা? 


চ৪ সেচ | এন কমজূনে প্রজ্ঞনেত পঙ্ননে হষ্বা | 


সেমঙ্যা সঙ্গ্নাকেপ দুটি বাবারা পিস গালে গিট 
নিশি পিস _ সি তাদের পাঠক ইচ্ছা 
ব্যান গা এটেসা কম ঞাহেল ও জানিষগল্লা টৃচ্ঠস্ার ২ 
জাসঙ্গাএন্পদিন আমানের তা আসিস তা আনন দিটি্িনো| আল 
প্রা মো বগা লিউ তে । রতি সাজা সুসটুক গান জনিত 


অঙে | এতাভাত বশর". হাব্পের?দিন-._ জা প্ডানিকাক টসে 


€ছিতে কিমা আার্ণন বা 


বলেত. এগ পু নযা্টী ত্র কি ছোট 
হলেও উচিএবাাখেত ক রিতা] গোছা সাশাই শেন পুন কেপ 
বাধা ছোট হুলেউ। এশা নহে | সনে মি চিপাটগেটত 
আছে ভম্ময 2 উগলাহা আতা তথা | 
এশা? রে স্টালালি সগ্রেধ ও ঞাডেহা ভোসাদেন সাইমাধূ 
শ্লাদেশে ও দেস্গন্যতে সৌসৃ্। বি মেদ লি 


০ 


১৩৮ 
(৩) 
106 57 05 ঠ0818912109615 
73891881399 
9111010 
20,12,1942 


পর্নম কল্যাণবরেযু, 

জেহের রূদ্রেন্র, ছুমাস হয়ে গেল এখানে 
এসেছি। ঘটনাচক্রে আমরা ১৬ই অক্টোবর” 
সেই ছুরস্ত সাইক্লোনের রাতে কলিক।ত৷ 


ছেড়েছিলাম। লীলাময় বিধাতার আশ্চর্য বিধানে 
আমর! রক্ষা পেয়েছি। এথন ভাবলে ম্বপনের 
মত মনে হয়। 


তোঁমর1 সকলে কেমন আছ? এখানে আসিয়া 
তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই--কিন্ত 
তোমাদের খবর পাইতে খুব ইচ্ছা হয়। 
কল্যাণী! মা! প্রতিমা কেমন আছেন? কলিকাঁত। 
ছাঁড়িবার পূর্বে তোমরা একদিন আমাদের 
বাড়ী আপিয়! বড় আনন্দ দিরাছিলে। আমরা 
প্রায়ই সে কথা বলিয়া থাকি। প্রতিম। মার 
স্থমধুর গান ভুলিবার নহে। আবার কবে-ব| 
কোনদিন--তাহা! শুনিবার শুযোগ ঘটিবে কিনা 
জানি না। 

কলেজের আমার প্রিপ়্ ল্যাবরেটরীর খবর 
কি? ছোট হলেও ওটা আমার বড় প্রিপ্ন। 
তোঁমরা সবাই যেন মনে রেখো--"বাঁসা ছোট 
হলেও আশ! ছোট নহে*। সকলে মিলে এই 
ডিপার্টমেন্টকে জাকিয়ে তোলে!--এই আমার 
প্রাণের আকাজগ। 

আলো--আরে আলো -সত্যের ও জ্ঞানের 
তোমাদের সাধনায় শ্বদেশে ও দেশাস্তরে 
পৌঁছাক। 

অনেক আনদীর্বাদ লও। 


(হ্বাঃ) কল্যাণকামী 
. শীন্ববোধচজ মহলানবিশ 


আন ও বিজ্ঞাদ 


[২*শ বধ, ও সংখ্যা 
(৪) 


88185008%, 
ঠ1110 
১লা বৈশাখ, ১৩৫, 
পরম কল্যাণবরেষু, 
প্নেছের কদ্রেম্ত্র,। নববর্ষে কল্যাণীক্ক! প্রতিমা 
ম।কে ও তোমাকে আমাদের উভয়ের অনেক 
শুভকামন! ও লেহাণীর্াদ জানাইতেছি। বিদ্বেষ- 
বিষজর্জরিত পুরনো বত্সরের বুকের উপর কত 
তাঁগুৰ লীলা ঘটিয়াছে--তা ভাবিলে হাদয় শিরিয়া 
উঠে! সম্মুখে কি আছে জানি না। এস 
সকলে মিলিয়! ভগবানের চরণে মাথা রাখিয়া 
প্রার্থনা করি, এই প্রলয় পয়োধির মহামস্থনের 
অবসানে শাস্তির অমৃত উঠুক | 
আশা করি চোমরা ছুজনে ভাল আছ। 
তোমার শ্বশুর মহাশয় কোথার ও কেমন আছেন? 
তাঁহাকে আমাদের নববর্ষের মভিবাদন জানাই ও | 
এখানে গরম ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে-- 
আশঙ্কা হয় টঁকতে পাঁরিব কিন1| থাগ্ঘ-সাঁমগ্রীর 
অভাব ও নান! কষ্টে আর প্রবাসে ভাল 
লাগিতেছে না। এসকল কথা লিখিতে লজ্জা 
হয়-"জগতের ছুঃখরাশির কথা ভাবিয়]। 
কদিন ধরে দুরস্ত ঝড় বইছে। আমার 
ঘরের অনতিপুরে বাঁতাহত একটি প্রকাগুকাঁ্ 
মহপ্া গাছের ছুদশা বসে বসে দেখছি। 
একেবারে শুকনো একট! প্রচণ্ড বাতাসের 
অত্যাচারে সে বিপন্ন হয়ে সমস্ত ডালপাগা 
আছড়াইয়া প্রতিবাদ করছে। আর তার লক্ষ 
লক্ষ পুরনো জীর্ণ ও শুষ্ক পাতা চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই 
বিপুল গাছটা পর্ুশুন্ত হয়েছে। প্রকৃতির এ 
নিষ্ঠুর খেলা যে “সংস্কারের প্রথা তা তোমর! 
বিজ্ঞানবিদেরা বলে খাক। সত্যই দেখছি সঙ্গে 
সঙ্গে রাশি রাশি নব কিশলয় গজাতে আরম 
হয়েছে--বা অচিরে নিবিড় হরিৎপঙ্জে এই বিরাট 


মাচ, ১৯৬৭ ] 


মহীরুহের গৌরব ও গাস্তীরধ পুনঃপ্রতিত্িত 
করিবে। এই ব্যাপারটা দেখে মনে হগ্স-- 
লাহিত জগতের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে 
ইহার সাদৃশ্ত আছে। 
বিশ্বব্যাপী এ ঘোঁর দুদিনের অবসানে-- 
আমাদের দেশের--তখা! জগতের নব জীবন 
লাভ হবে, ইহ] ফ্রব সত্য। তোঁমর। তার 
জন্ত প্রস্তত হও! আমরা যাঁরা ওপারের জন্ত 
পা বাড়িয়ে আছি, এই আশ নিয়ে তোমাদের 
আশীর্বাদ করে চলে যাই। 
সকলে অনেক শেহাশীর্বাদ লও | 
একান্ত কল্যাণকামী 
(ম্বাঃ) শ্ীমবোধচন্ত্র মহলানবিশ 


(€) 
[506 9.0 80517918091015 
90 1921 90:5০, 
0:89100009 
10. 6. 1943 


পরম কল্যাণবরেযুং : 

নেছের ক্রেন তোমাকে দেখিবার জন্ত 
উৎসুক আহি। একবার আসিলে সুখী হইব। 
উপস্থিত সকল ব্যাপারের বিষয় আমি সাক্ষাৎভাবে 
অবগত আছি। কল্যাগ হউক। 

পরশু (শনিবার ) সকাল ১* হইতে ১১টার 
মধ্যে আসিতে পারিলে ভাল হয়। 

প্রতিষ। মা কেমন আছেন? দুজনে স্মেহাশীর্বাদ 
লও | 

কল্যাপকামী 


( শ্বাঃ) প্র্বোধচন্ত্র মহলানবিশ 


(৬) 

90 75811 ১০০ 

(011503 79১ 0.) 

0510000-17 

15. 6. 49 
ম। প্রতিম!, 

তোদাদের জন্ত যৎসামান্ধ মিষ্টি পাঠাইলাম, 
খইলে সুখী হব। কেহাশির্বাদ লও। 
রি একান্ত কল্যাধকামী 


পিপেমশাষ্ই 


আচার্য স্ববোধচজ্ মহলানবিশ 


১৩৯ 


(৭) 
90 25811 ১6:66 
(011005 ১. 0) 
০৪810000707 
27. 11]. 49 
পরম কল্যা ণীয়ানু, 
মা প্রতিমা, ৬ই ডিসেম্বরের কথা ভূলিও ন1। 
আমার আধার সংসারে এখন এ একটি দ্বিন 
কেবল আনন্দের দিন আছে। আগামী ৬ই 
ডিসেম্বর মঙ্গলবারে বিকাল ৫1০টার সময়-- 
তোমার পিপীমার 'জন্ম ও বিবাহের" সাম্ংসপ্নিক 
উপলক্ষ্যে আমাদের গৃহে প্রীতিসম্মিপন হইবৈ। 
গত বত্পরে ভুমি ও কল্যাণীয় রুদ্রেন্তর এখাদে 
আসিফ়াছিলে-_ও তুমি কত তোমার সুমধুর 
সঙ্গীতে আনন্দ পরিবেশন করিক্বাছিলে। আশা 
করি এবারেও সে তুপ্চি হতে বঞ্চিত হব না 


উভয়ে অনেক আশীর্বাদ লও । 


একান্ত কল্য।ণকা মী 
পিসেমশাই 


(৮) 
90 781]. 9066$ 
(01:085 2, 0) 
0০৪10126017 
10. 3. 1950 
মা লগ্মী, 
অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নাই। 
তোমরা কেমন আছ জানিবার জন্ত উদ্দিগ্ন হয়ে 
আছি। 
২৯শে জান্প্বারী তোমরা কমল কুটিক্ে 
আসতে পেরেছিলে দেখে বড় ভাল লাগলো। 
ডাক্তার সাহেব ভাল ত? 
আমি নিজে টেলিফোন করতে পারি নে। 
এক লাইন লিখে তোমরা সকলে কেমন আছ 
জানালে নুখী হব। আমার শরীর নিতান্ত 


অপটু। ওপারের বাত্রী হয়ে দ্রুতগতিতে 
চলেছি। 0. কি 
পকলে সেছাশীর্ব।দ লও। 
একান্ত কঙ্যাপকামী. 
পিসেঞশাই : 71 


অধ্যাপক শ্ুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের জীবন-্বৃতি 


শ্রীন্ুজিত মহলানবিশ 


১৮৬৭ থধুষ্টাবধে, ৪ঠা মাচ (ফাস্তন, ১২৭৩ 
সালে) মহলাঁনবিশ পিতৃদেব কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। আমাদের পিতামহ গুরুচরণ মহুলাঁনবিশ 
মহাশয়ের পৈত্বিক বাসভূমি ছিল ঢাঁকাঁর অন্তর্গত 
বিক্রমপুর জেলার পঞ্চসার গ্রামে । পিতামহ 
পরবর্তা কালে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস 
করেন এবং ভতাৎ্কালিক ব্রাঙ্ম আন্দোলনের 
বিশিষ্ট নেত৷ বলিয়া পরিগণিত হুন। 

পিতৃদেবের শৈশব ব্রাঙ্ষপমাঁজের নির্মল 
পরিবেষ্টনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ছ্য় 
বৎসর বয্নসে কপিকাতা বয়েজ স্কুলে (0815402 
8০5৪, 9০001) ভি হন। কলিকাতা বয়েজ 
স্কগ পরে এলবার্ট স্কুল নামে পরিচিত হর়। ব্রহ্ম।নন্দ 
কেশবচন্তা সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কষ্চবিহারী সেন 
এই বিস্তালক্ের রেকৃ্টর (২৫০৮০?) ছিলেন। 
তিনি পিতৃদ্দেবকে অত্যন্ত মেহ করিতেন। এই 
বিদ্তালয়ে পিতৃদেবের অনেকগুলি বন্ধু লাভ 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে ছিলেন শ্বগীর্স প্রমথলাঁল সেন, 
বিনক্েভ্রনাথ পেন, নরেশ্রানাথ ও তুপেশ্ত্রনাথ 
মজুমদার। মাঘোঁৎ্সবের সময়ে এই স্থানে 
তাহারা সকলে মিলিত হই] উত্সব করিতেন 
এবং প্রতি শুক্রবারে সৎ আলোচন! ইত্যাদি 
হুইত। এই বিস্যালগ্নে পিতৃদেব চার বৎসর কাল 
অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর শিতৃদেব সিট স্কুলে (015 
9০1300]) ভতি হুন। পিটি স্কুলে অধ্যপ্পন 
করিবার সময় হইতেই পিতৃদেব কমল কুটির 
(অন্মানন্ন কেশবচঙ্ের গৃহ) এবৎখ নববিথান 
সমাজে যাতায়াত করিতেন | সিটি স্কুলে ব্বগায় 
উমেশচজ। দত ও দ্বার হের্ঘচজ টম মহাশয় 


শিক্ষকতা করিতেন। পিতৃদেব হেরমচন্্র মৈত্র 
মহাঁশয়ের অতি প্রিরন ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেব 
সিটি স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং 
বরাবর পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন । 

সিটি স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ 
হইয়া পিতৃদেব জেনারেল এসেখলিতে (3367)617] 
45550119)  ভতি হন পিতৃদেব দ্বাদশ 
বৎসর বয়স হইতেই বক্তৃতা করিতে পারিতেন। 
জেনারেল এসেশ্বলিতে অধ্যক়নের সময়ে তিনি 
ইংরেজি ভাষায় কষ্পেকটি বক্তৃতা দেন । তাহ শুনিষ্ব। 
সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইপ্লাছিলেন। বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক হ্যামিলটন সাহেব (17. 1391011600) 
পিতৃদেবকে অত্যন্ত দ্বেহ করিতেন এবং এই 
লেহের বন্ধন কোন দিন ছিত্র হয় নাই। পিতৃদেব 
নিজবুদ্ধির দ্বারা নিজহন্তে নাঁনাপ্রকার টৈজ্ঞনিক 
যন্ত্র প্রস্তত করিয়াছিলেন, যাহ] দেখিয়া! সকলে 
অত্যন্ত আশ্ধ্যন্থিত হইয়াছেন। পিভৃদেব 
সুলেখক বলিয়াও পরিচিত হন। “নব্য ভারত”, 
“ব্যবসায়ী” ইত্যাদি কাগজে তিনি নিক্বমিত প্রবন্ধ 
লিখিতেন। 

জেনারেল এসেখ.লি হইতে পিতৃদেব মেডিক্যাল 
কলেজে ভি হন। মেডিক্যাল কলেজে কিছুকাল 
অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাবধে বিলাত গমন 
করেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিগ্ঞালয়ে (8.41770181) 
0015610) তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর চিকিৎসা 
শান্তর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি শারীরবিআ(ন 
(9958101085) অধ্যয়ন করেদ। এডিনবর 
গবেষণাগারে (8৫৪৪৪:০1) [4802286019, 
2০59] 001168০ ০ 79187810181)8) তিনি দুই 


মা) ১৯৬৭ ] 


বঙসর গবেষণ। করেন। পিতদেষ সুদীর্ঘ সাত 
বৎসর কাল এডিনবর1 বিশ্ববিস্ালয়ে অধ্যয়ন 
করেন এবং পরে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো 
হন (8110৭ 06 00৩ [0581 3০0০165, 
10117001810) 1 

এডিনবরা বিশ্ববিস্ত|লয়ের আনন্দপুর্ণ দিনগুলির 
কথা পিতৃদেব কখনও বিস্বৃত হন নাই। তাহার 
লিখিত এক প্রবন্ধ 
51017101051) 0011510810) কাঁডডিফ বিশ্ববিগ্তালয়ের 
সামরিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে এই 
প্রবন্ধট কলিকাতায় “নিউ ইণ্ডিয্া” নামক সাময়িক 
পত্রে প্রকাশিত হম়। এডিনবরাতে অধায়ন কালে 
ষে সকল বিজ্ঞানবিদ্‌ মনীধিগণের সঙ্গলাঁত করিবার 
সৌভাগা হইয়াছিল, পিতৃদেব এই প্রবদ্ধে 
বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
প্রবন্ধের কির়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
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এডিনবরাঁয় অধ্যয়নের সময় করেকটি স্কচ, 
পরিবারের সহিত পিতৃদেবের বিশেষভাবে 
ঘনিষ্ঠতা হয় এবং এই বন্ধুত্ব চিরস্থাী হইয়াছিল । 
এডিনবরাঁতে পাঠ্যাবস্থায় এক সমবে পিতৃদেবের 
অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। পিতাঁমহের 
নিকট হইতে সামা সাহাধা পাইতেন ; সুতরাং 
তাহাকে অন্ত উপায়ে আয় করিতে হইত। তিনি 
একদিকে নিজে অধ্যয়ন করিতেন এবং অন্ত সময়ে 
ছাত্র পড়াইয়া ও ছবি তুলিঘ্বা (0109:92091১115 ) 
অর্ধোপার্জন করিতেন । এইরূপ অর্থাতাব ও নান 
বিস্বের মধ্যেও পিতৃদেব অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 
বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পৰীক্ষা়্ উত্তীর্ণ হন । 


এই সময়ে কাডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে (00171৮61515 
0911656, 08118) একটি শারীরবিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের পদ খানি হওয়াতে পিতৃর্দেব সেই 
পদে নিযুক্ত হন। ইহার পুর্বে এই পদে কোন 
তারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হুন নাই। পিতৃদেব 
কাডিফ বিশ্ববিদ্ঠ।লয়ের পরীক্ষকের পদেও নিযুক্ত 
হন। কাডিফ বিশ্ববিগ্তালয়ে পিতৃদেব তিন বৎসর 
কাল শিক্ষকতা করিবার পর শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তিনি কািফ বিশ্ববিগ্ভ।লয় হইতে বিদায় 
লইবার সময় ছাত্রগণ ভ।হাকে একটি বিদান সম্ভাষণ 
দিয়াছিল। ছাব্রগণ তাহাকে যে কিরূপ ভাল- 
বামিত ও শ্রদ্ধা করিত তাহার নিদর্শনন্বরূপ সেষই 
বিদার সম্তাষণ-পত্ত (493:655) হইতে কিয়দংশ 
উদ্ভুত কর! হইল। 
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পিতৃদেব ১৯*১ ধৃষ্টাকে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিপ্না কলিকাতায় প্রেপিডেজী কলেজে একি 
পদের জন্ত চেষ্টা করেন। তৎকালীন বাংলার 
লট শুর জন উভবার্ধের (58: 19070 ভ/০০৭৮০:০) 
সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন ।.লাট তখন দাঞজিনিং” 
এ অধিবাঁদ করিতেছিলেন। পাট গাঞেবের 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


ইচ্ছায় প্রেসিডেলী কলেজে পিতৃদেষের জদ্ব 
একটি নূতন শারীরবিজঞান বিভাগ স্থাপন করা 
হইল। লাঁট পাহ্বে পিতৃদেবকে বলিকাছিলেন-- 
“তোঁমাঁকে সামান্ত বেতনে প্রবেশ করিতে হইল 
তাঁর জগ্ভ আমি ছুঃখিত, তবে আশা করি পয়ে 
তোমাকে ভাল চাকুরী দিতে পারিব।” 

এই সমক্নে পিতৃদেব কয়েক দিন দার্জিলিং-এ 
অবস্থান করেন। দাঁজিলিং-এ অবস্থান কালে 
তাহার সহিত করুণাচন্ত্র সেনের (ক্রঙ্গনম্ 
কেশবচন্ত্রেরে জো/ঠ পুত্র) পুনরায় বিশেষভাবে 
পরিচন়্ হয়। ইহার পুর্বে করুপাচন্ত্রের সহিত 
পিতৃদেবের একবার পরিচয় হইয়াছিল। ইহার 
কিছুদিন পরে করুণাচন্ত্রের ভগিনী ও বরহ্মানন্ 
কেশবচন্ত্রের চতুর্থ কন্ত! মণিক দেবীর সহিত 
পিতৃদেবের বিবাহের প্রস্তাব হয়। সেই সমক্সে 
মণিকা দেবীর জ্যেষ্ঠ! ভগিনী কুচবিহারের মহারাণী 
সুনীতি দেবী বিলাতে ছিলেন বলিয়া বিবাহ 
স্থগিত রাখা হয়। | 

১৯০২ খুষ্টাবে পিতৃদেব পুনরায় দার্জিলিং 
গমন করেন। লাট সাহেব স্যর জন উডবার্ঁ 
বিবান্ছের কথা গশুনিষা মণিকা দেবীকে বলেন-_ 
“আপনি একজন খ্যাতনাম! ব্যক্তিকে বিবাহ 
করিতেছেন (০৪ ৪:2 £0108 00 1021 & 
0190118131160 061300)। এই বৎসরে ডিসেম্বর 
মাসে পিতৃদেবের বিবাহ হয়| ব্রদ্দানন্ম কেশব- 
চঞ্জের দ্বর্গারোহণের ৩* বৎসর পরে তাহার গৃহ 
কমল কুটারে বহু সমার়োহে এই বিবাহ সম্পর হয়। 
বিবাহের পর ২৫ বৎসর কাল পিতৃদেব পিতা- 
মন্থের গৃহে (২১* কর্ণওয়ালিস গ্রীট ) বাঁস করেন 
এবং ১৯২৮ খুদে ভাহার লবনিগিত গৃছে (৯, 
পার্ক দ্রীট ) গমন করেন। তদবধি তিনি পেই 
স্থানেই বাপ করিতেন । 

প্রেপিডেলী কলেজে অধ্যাপকের কাজে 
শিষুক্ত থাকাকালীন বছ ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত 
পিভ্ুদেধের বিশেষ ঝনুত্ব হয়। .তগ্মধো উদ্লেধ- 
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১৪৩ 


যোগ্য ছিলেন প্রিজিপ্যাল হরনেল (571001091 
7017611), অধ্যাপক কানিংহাঁম (5:05$০: 
0019010817810), অধ্যাপক হারিলন (6:016580£ 
[792111502), অধ্যাপক পীকৃ (9106350 0, ৬/, 
7681০) এবং অধ্যাপক ওয়ার্ডস্ওয়ার্খ 
(910663301 ৬৮, 0. ড/০1ব5 01017) 1 অধ্যাপক 
কানিংহাম পিতৃদেবকে আজীবন দ্মেহ করিয়াছেন। 
বিলাতে তাহারই পিতার গৃহে পিতৃদেব পপরি- 
বারে কিছুকাল বাঁস করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী 
কলেজের পরিবর্তন বা উন্নতি-সাধনে এই 
অধ্যাঁপকগণ সর্বদ1 পিতৃদেবের পরামর্শ লইভেন। 
প্রেসিডেক্সী কলেজের বেকার লেবরেটরী (831৫1 
[.৪৮০:৪৫০5) প্রতিষ্ঠার সময়ে অধ্যাপক পীক, 
অধ্যাপক ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ এবং পিতৃদেব এই তিনজন 
মিলিত হইপ্না উহ্বার নক্সা করেন। প্রথমে উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানের (9০96215) ও শারীরবিজ্ঞানের 
(91১55101949) বিভাগ ছুইটি এক স্থানে ছিল। 
তখন হুইতেই পিতৃদেবের বিশেষ আঁকাহ্খ! ছিল 
যে, শারীরবিজ্ঞানের জন্ত একটি স্বতঙ্থ বিভাগ 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার জন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও 
শ্রমসাধন করেন। ভারতবর্ষে তখন কোন কলেজে 
(যেডিক্যাল কলেজ ব্যতীত) শারীরবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা ছিল না। পিতৃ- 
দেবই সর্বপ্রথম প্রেসিডেলী কলেজে স্বতন্ত্র শাঁরীর- 
বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃদেব প্রেসি- 
ডেন্সী কলেজে অধ্যাপন1 করিবার সময়ে লাট- 
সান্থেব, বহু বিজ্ঞানবিদু মনীষিগণ ও অন্তান্ত 
গণ্যমান্ত ব্যজিগণ এই শারীরবিজ্ঞান বিভাগ 
পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। 
পিতৃদেব ২৭ বৎপর কাঁল প্রেসিভেলী কলেজে 
অধ্যাপনার কাজে নিুক্ত ছিলেন । 

১৯৯৯ থৃষ্টান্দে কেছিজ বিশ্বধিদ্তালঙকে 
ডারউইন শতবাহিকী উত্সবে (192:ঘ17 
050067865 061501861973) যোগদান কারবার 
আমরণ পাইরা কলিকাতা বিবিষ্তালছের পাতিবিধ- 
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স্বরূপ পিতৃদেষ সপরিবারে পুনরায় বিলাত গমন 
করেন। এ সময়ে তিনি ইংল্যাড, স্কটল্যাণ্ড ও 
আল্লারল্যাণ্ডের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং 
সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ করিল্না 
সেখানকার বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডণীর নিকট 
সমাূত হন। রাজ-দরবারে উপস্থিত হুইবার 
অন্ত পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই নিমস্ত্রিত 
হইরাছিলেন। 

প্রেসিডেলী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবার পর পিতৃদেব ১৫ বৎসর কাল কাঁর- 
মাইকেল কলেজে (অধুন! আ'র.জি. কর মেডিক্যাল 
কলেজ) শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক ছিলেন। পিতৃদেব কলিকাত| বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের সহিত বছ বৎসর কাঁল ঘনিষ্ঠভাবে 
সংঙ্গিই ছিলেন। তিনি ১৯০৪ খুষ্টাবে বিশ্ব- 
বিগ্ালয়্ের ফেলে নির্বাচিত হন এবং ১৯১৬ 
হতে ১৯৪২ তুষ্টাব পর্যন্ত বিশ্ববিপ্তালয়ের শারীর- 
বিজ্ঞানের আাতকোঁত্বর বিভাগের অধ্যক্ষ এবং 
বোর্ড অব হায়ার স্টাডিজ ইন ফিজিওলজির 
(80810 0£ 171861721 961010165 £1) 01)551091085) 
সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯*৭ হইতে ১৯২৮ 
ঘ্টাব্ফ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্তালক্কবের সিস্িকেটের সদস্য 
ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ফিজিওলজিক্যাল 
সোসাইটি অব ইতিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 
ছিলেন এবং ১৯৩৭ হইতে ১৯৪* থুষ্টাব পর্যন্ত 
বোটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গলেরও সভাপতি 
ছিলেন। ১৯৩৮ থ্ষ্টান্ে কলিকাতায় ভারতীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের ([00121 3০161)06 0076:635) 
শারীরতত্ব বিভাগে তিনি সভাপতিত্ব করেন। 

অতি অল্প বস হইতেই পিতৃদেব বাংল! 
ও ইংরেজি ভাবায় বভ্ভৃতা করিবার এক 
অনভ্ভসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি, অতি সরল ভাষায় বিজ্ঞানের গু তত্ব 
 বুঝাইভে পারিত্বেদ এবং লোঁকবৃখে শুনিয়াছি 
যে, ভীাছায় সকল বস্কৃতাই অত্যন্ত উপভোগ্য 


আল ও বিজ্ঞাল 


[ ২ বর্ধ, ওয় সংখ্যা 


হইত। তাঁহার মিউজিক অব দি হার্ট (40510 
০£ 0১6 [76810 শীর্ধক বক্তৃত। ধাহার] শুনিয়াছেন, 
তাছারা বলিয়াছেন যে, এমন প্রাপ্তল ভাষার 
বিজ্ঞানের বিষয়ে এরূপ বস্তুত আর কখনও 
শুনেন নাই। এই বস্তা প্রবন্ধাকাঁরে নিউ 
ইত্ডিয়া নামক সাঁমক্ষিক পত্রে ১৯১ খৃষ্টান 
প্রকাশিত হয়। উহার কিছ্পদংশ নিম উদ্ধৃত 
হইল। 
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৪ 02150025 01)650 18056100096 15 ০1 
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€০1- 
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বাংলার বছ খাঁতনাঁম! মনীধিগণ, যথাস-পর 
গুরুদাস বন্ব্যোপাধ্যায়। শ্তর জগদীশচঞ্জ বনু, 
স্বর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শর প্রযুলচজ 
স্লার় পিস্ৃঘেষকে বিশেষ খ্বেহ করিতেন। পিতৃ 
দেব গল্প বসে ইউনিতারসিটি ইনফ্িটিউটের 


মার্চঃ ১৯৬৭ ] 


মুখ সম্পাধক ছিলেন । অপর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন 
অধ্যাপক বিনঘ্েন্নাথ মেন। এ সমগ্ে আচার্য 
প্রচ্ু্লচঙ্্র তাহাদের খুব উৎসাহ দিতেন এবং 

আচার্ধ জগদীশচঙ্গ প্রায়ই সেখানে বক্তৃত। 
দিতেন। 

ত্রীশিক্ষা এবং সমাঁজ-সেবাযর় পিতৃদেব বহু 
বৎসর আত্মনিয়োগ করিক্নাছেন। তিনি বেখুন 
কলেজ, ভিক্ট রিক্সা! ইনষ্িটিউসন ও ব্রাক্ষ বালিকা! 
বিদ্ভালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্ত ছিলেন। 
বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভিক্টোরিয়া 
ইনষ্রিটিউসনে নিম্মমিত বক্তৃতা দিতেন। তিনি 
প্রায়ই লরেটো৷ কনভেন্ট স্কুল (0:60 007৮606 
8০18931) পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং 
সেথানকাঁর পরীক্ষক ছিলেন। 

কলিকাতায় বারানসী ঘোঁষ স্বীটে তিনি 
মছিলাদিগের জন্ত একটি হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং নিজহত্তে সেই গৃহ সুসজ্জিত করেন। 
বছ খ্যাতনামা লোঁক ও বিদুষী মহিলাঁগণ এই 
প্রতিষ্ঠানে আসিয়া ইহা পরিদর্শন করিয়াছেন 
ও বক্তৃতা দিয়াছেন। মহারাণী সুনীতি দেবী, 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মিস্‌ ব্রক, বিশ্বকবি 
ববীজনাথ প্রভৃতি অনেকেই এখানে আসিয়াছেন। 

পিভৃদেব কেক বতসর আগে স।ধারণ 
ব্রাঙ্মঘমাঁজের সম্ভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 
একদিন বলিক্নাছিলেন--“কয়েক বৎসর আগে 
একাঁদন চিঠি পেলাম--আমাকে ত্রা্মপমাজের 
সতাপতি করা হয়েছে। আশ্চর্য হলাঁম। মণিক! 
দেবী ভরসা দিদ্বে বললেন--এ বিধাঁতাঁর ইচ্ছা 
ভুমি দ্বিধা কোর না! সে দিন থেকে নববিধাঁন 
ও সাধারণের মধ্যে নিলনক্ষেত্র প্রস্তুতের ব্রত 
নিলাম ।” 

'জ্রাঙ্থপমাজের মধ্যে সাত্দারিক বিতেদ 
দূরীকরণে, বাহারা বত্তবান হয়েছেন, পিতৃদেব 
ছিলেন ডাছাদের অগ্রনী। তিনি যখন সাধারণ 
্রাঙ্ষমাজের সভাপতি ছিলেন, মাঘোৎসবের 

৩ 


অধ্যাপক সুবোধচজ্জা মহলাদবিশ মহাশয়ের জীবন-স্থৃতি 
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সময়ে একবাঁর মহিলা! উৎসবের দিন উপাঁষনা 
করিবার জন্ত মহিলাগণ মণিক! দেবীর ভগিনী 
মযুরভঞ্জের মহারাণী স্থুচাকু দেবীকে মনোনীত 
করেন। ইন্থাতে সাধারণ সমাজের প্রায় ৩০৪? 
জন সভ্য আপত্তি জানাইয়া সভাপতিকে চিঠি 
লেখেন, কিন্তু পিতৃদেবের ব্যক্তিত্ব ও উদার 
মনোভাবের দ্বাত্া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব 
হইয়াছিল। ম্ুচার দেবী উপাসনা! করেন এবং 
সেই হৃদয়গ্রাহী উপাসনা শুনিয়া সকলে বিশেষ 
আনন্দ লাভ করেন। এইভাবে ছুই সমাজের 
মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হুয়। 

পিতৃদেব বাঁলক, বালিক] এবং শিশুদিগেরও 
বন্ধু ছিলেন। মাঁঘোৎ্সবের সময়ে বালক" 
বালিকা সম্মিলনের দিন তিনি বছবার তাহাদের 
গল্প বলিয়াছেন । বালক-বালিকাঁগণ ভাষার অম্বতমস্ 
বাণী শুনিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছে। 

১৯৪২ সালে, সুদীর্থ কর্মর্লান্ত জীবনের 
অবসর গ্রহণক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালগ্বের 
শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ (বাহাক়া সকলেই 
পিতৃদেবের অন্ুরক্ত প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন ) তাহাকে 
একটি বিদায়-সম্ভাষণ দেন। 

বিদায়-সম্ত(ষণ পত্রে তাহার] বাছা লিখিগ্পা- 
ছিলেন, সেই কথাতেই আজ পিভৃদেবের আত্বাক্ম 
প্রতি শ্রদ্ধা! নিবেদন করি--- 

“হে জ্ঞানি, 

প্রতীচ্যের জানালোক আহরণ করে বশের 
গোৌরব-মুকুট শিরে ধার ভারত-জননীর মুখোজ্জল 
করেছিলেন, তাদের তুমি একজন। 
হে গুণি, 

ধারা প্রাচ্য ও প্রতীচো ভান বাছা! কিছু 
দ্বদির্ঘকাঁল কর্মবহল জীবনের মধ্যে অবিমিএতাবে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ভুমি ভাদের অন্ততম।, 
হে আচার্য, 

বিজ্ঞানের প্রদীপ বারা বাংলার তথা 
ভারতের ঘরে ঘরে একনি ও নিখার্থভাবে 


১৪৬ 


বিতরণ করেছেন, ভুমি তাদের অগ্রগণ্য । 
ছে আদর্শ পুরুষ, 

শত শত ঘাঁত-প্রতিঘাঁতেও বারা কখনও 
জীবনের মহান আদর্শ হতে লক্ষ্য্ট হন নাই, 
তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ 

আজ সার্থক সুদীর্ঘ কর্মক্লাস্ত জীবনের 
অবসর গ্রহণের ক্ষণে তোমার পুত্রতুল্য ছাত্রদের 
সশ্রদ্ধ প্রপিপাঁত গ্রহণ কর। বিধাতার আ'শীর্বাদে 


জান ও বিজ্ঞান 


হপ বর্ষ, ১. সংখ্যা 


তোমার জীবন শতাঁমু হউক এবং তোমার অবসর- 
ক্ষণ জিগ্ধী ও শান্তিময় হউক ।” 

পিতৃদেব অমরলোকে গমন করিয়াছেন। 
তাহাকে আজ শ্রদ্ধায় স্বরণ করি। তিনি কর্মবহুল 
জীবনের যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, 
আমর! যেন তাস্থা শ্রণ করি এবং জীবনে প্রতি- 
পালন করিতে পারি, ইহাই বিশ্বপিতাঁর চরণে 
বিনীত প্রার্থন। | 


ব্রন্মাও 
প্রীজিতেন্দ্কুমার গুহ 


ব্রন্গাণ্ের প্রসারণ 

আণ্ডেমিডা বা উত্তর ভাব্রপদ নক্গত্রপুঞ্জে 
একটি নীহারিকা দেখা যায়। খালি চোখে দুষ্ট 
অপর অনেক নীহারিকার মত এটিকেও 
ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের অন্তর্গত একটি গ্যাঁসীয় 
মেঘলোঁক মনে করা হুতো। বর্তমান শতাব্দীর 

য় দশকে এক-শ' ইঞ্চি দুরবীনে এর প্রকৃত 
পরিচয় ধরা পড়েছে । ছায়াপথ স্বীপ-জগতের 
সীমাঁনা পেরিয়ে এই নীহারিকাঁটি অসংখ্য নক্ষত্র 
জুমাকীর্ণ অপর এক দ্বীপ-জগৎ্। আযাণ্ডোমিডা 
নক্ষব্রপুজ ভেদ করে বহু দুরে এর অবস্থান। 
দুরস্কের দরুণই একে এ নকষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এক 
ফেঘলোকের গ্ভায় দেখায়। আমেরিকার মাউন্ট 
উইলসন মানমদদিরের প্রখ্যাত জ্যোতিধিজ্ঞানী 
নীহারিকা-বিশেষজ্ঞ ডক্টর ই. পি হাবল শুধু 
আত মিডা নীহারিকাই নগ্ব, মহাশুত্তে ১০ 
ই্চি দূরহীনের সাহায্যে ও পরে ২** ইঞ্চি 
দুধবীনের সাছাঘোে কোটি কোটি নগ্ধত্র- 
'লৌকের সঙ্ধান পেয়েছে-বেগুলির প্রত্যেকেই 
অমার্দেক ছায়াপথ বিশ্বের মত এক একটি স্বপ্নং- 


সম্পূর্ণ দ্বীপ-জগৎ বা বিশ্ব অর্থাৎ গ্যালাক্সী 
(1518170. 01)16156 01 38185) | 

ব্্মাণ্ড বলতে বোঝান অসংখ্য গ্যালাক্সী 
সমদ্বিত অ।মাদের দৃশ্ট ও অদৃশ্য সমস্ত ব্যাণ্থিকে ; 
অর্থাৎ এমন কিছু নেই, য। বরক্ষাণ্ডের অস্ততূক্তি নয়। 
ডক্টর হাবলের গবেষণার ফলে ব্রঙ্গাণ্ডের যে রূপ 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সংক্ষেপে এরই ভাবে বলা 
যায়--বহু কোটি স্বীপ-জগৎ ব্রহ্থাগময় ইতগ্তত: 
ছড়িয়ে আছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে দুরত্ব 
বেড়ে চলেছে গ্রবং সে কারণে ব্রহ্ষাণ্ড প্রসারিত 
হয়ে যাচ্ছে। | 

কাগজের কতকগুলি ছোট ছোট চাকৃতি 
কেটে রবারের বেলুনের গাঁয়ে এটে দিয়ে বদি 
বেলুনটাকে ফোলানো বায, তাছলে দেখা! যাবে 
চাকৃতিগুলি পরস্পরের কাছ থেকে সয়ে বাচ্ছে। 
বেলুনটাকে যত ফোলানো যাবে, চাঁকৃতিউলি 
ক্রমাযয়ে তত পরস্পরের দুরবন্তী হবে । কোনও 
একটা চাকৃতির উপর ঘদি একটা মাছি 'থপে 


খাকে তবে খে দেখবে--চারদিকের আর. সব 


চাকৃতি তার কাছ থেকে দুরে পরে বীচ্ছে 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


এবং যে চাকৃতি যত দূরে, তাঁর গতিবেগ 
তত বেশী। 

প্রতিটি কাগজের চাকৃন্তির উপর যদদি কয়েকটা 
করে কালির বিন্দু দেওয়া থাকে, তাহলে বেলুন 
ফোঁলালে কাঁপির বিন্ুৃগুলির কোনও নড়চড় হয় না 
--শুধু এক চাকৃতির বিস্দুসমষ্টি অন্ত চাকৃতির বিশ্দৃ- 
সমগ্র থেকে দূরে সরে যায়। ব্রথ্ধাণ্ডের অবস্থাও 
অঙ্ুন্ধপ। প্রতিটি কালির বিন্দু যেন এক একটি 
ঘ্বীপজগৎ্ বা গ্যালাক্সী। কতকগুলি করে 
স্বীপজগৎ কালির বিন্দুর মত সমষ্টিবন্ধ হয়ে 
আছে। তাদের আমরা দ্বীপপুঞ্জ (01056: ০£ 
99195168। বলবে। ; অর্থাৎ প্রতিটি চাকৃতি এক 
একটি স্বীপপুঞ্জ। 


্রক্াও্ড এক বিরাট বুদ্ধদের মত প্রসারিত 
হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ফলে দ্বীপপুঞ্জগুলি কাগজের 
চাকৃতির মত একে অন্তের কাছ থেকে দুরে 
সরে যাচ্ছে। কিন্তু যে 
অধিবাসী আমর! হই না কেন-- আমাদের কাছে 
প্রতীয়মান হবে যে, আমরাই যেন কেন্তরে আছি, 
অন্তগুলি আমাদের কাছ থেকে দুরে পালাচ্ছে 
এবং যে দ্বীপপুঞ্জ যত দূরে তার গতিবেগ তত 
প্রুত। কিন্তু কাগজের চাঁকৃতি যেন আয়তনে 
বাড়ে নি, শ্বীপপুঞ্জগুলিও তেমনি আয়তনে বাড়ছে 
না, শুধু তাদের মধে)কার পাঁরষ্পরিক দুরত্ব বাড়ছে 
স্তাদের অন্তর্বতা স্থানের ব্যবধান বাঁড়ছে। 

বলে রাঁধ! ভাল, উপরের উপমাটায় ক্রটি রয়ে 
গেছে। বেলুনের গায়ে চাকৃতি বসানে। হয়েছে, 
বেলুনের মধ্যে আছে হাঁওয়া। এই হাওয়ার 
ভিতরে ফাঁকা জায়গায় সর্বত্র এ রকম চাঁকৃতি 
আছে, কল্পনা করতে হবে । সমগ্র ব্রদক্মাত্ডেই এপ 
গূজ পুর স্বীপ-জগৎ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে-কোন 
সমতলে ব। গোলকের পৃষ্ঠে তাঁদের অবস্থান নয়। 

স্বীপপুজগ্ডুপির জারতন বাড়ছে না, কিন্তু পুপ্ধের 
অনততুক্ত 'দ্বীপ-অগৎগুলিও স্থাণু হয়ে বসে নেই। 
তারা প্রত্যেকেই আপন আপন মেক অবলগধনে 


অঙ্জাণ্ড 


কোন স্বীপপুঞ্জের 


১৪৭ 
আবর্তন করছে, নিজেদের মধ্যে কেউ কারও 
কাছে আসছে, কেউ বা দুরে সরে যাচ্ছে" 
সৌরজগতের সীমানার মধ্যে থেকেই গ্রহ-উপ- 
গ্রহগুলি যেমন স্থানি পরিবর্তন করে। | 

ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের ছুটি উপজগৎ আছে, 
তারাও ছুটি ক্ষুত্রতর নক্ষত্রলোঁক বা গ্যালাক্বী 
বিশেষ। এদের নাম মেগাঁলানীয় মেঘমালা 
(10529119100 510005)1 এরা পরম্পরকে 
প্রদক্ষিণ করতে করতে ছায়াপথ বিশ্বকে প্রদক্ষিণ 
করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, আযাণ্ডেমিডা নক্ষত্র- 
মণডলে দৃষ্ট বিখ্যাত নীহারিকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি 
দ্বীপ-জগৎ-ছায়াপথ দ্বীপ-জগৎ থেকে চৌদ্দ লক্ষ 
আলোক-বধ দূরে অবস্থিত। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
এর নাম দিয়েছেন এম-৩১ (1 31) 1 আগ্ডোমিডা 
হীপ-জগতেরও ছুটি উপজগৎ আছে, বার! 
গ্যালাকী হলেও আয়তনে ক্ষুপ্রতর এবং আ্যাণ্ডে- 
মিডাঁর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে! এই ক্ষুদ্র 
গ্যালাক্সী ছুটির পরিচিতি এম-৩২ (14 32) এবং 
এন, জি. সি-২*৫ (টব. 2. 0205)। ছুটি উপজগৎ 
সমেত ছায়াপথ গ্যালাজী, ছুটি উপজগৎ্ সমেত 
আ্যাণ্ডোমিডা গ্যালাক্সী এবং আরও ১*টি--মোট 
১৯টি দ্বীপ-জগৎ্ নিয়ে আঁমাঁদের এই স্থানীর 
দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। এদের প্রত্যেকেরই অক্ষ 
অবলম্বনে আবর্তন আছে, অন্ঠান্ত গতি আছে, 
কিন্ত মহাকর্ষের টানে এক পরিবারভুক্ত--কেউই 
অন্যদের প্রভাব মুক্ত হয়ে দুরে সরে যেতে পারে 
নাযেমন পারে না গ্রহ-উপগ্রহগুলি লো" 
জগৎ ছেড়ে পালাতে। 

্রদ্াণ্ডের অপরাপর চির সী 
কতকগুলি করে এক গোঠীভুক্ত হয়ে এক একটি 
পুঞ্জ রচনা করে রয়েছে। তবে পুঙ্গের দ্বীপ-জগৎ- 
গুলি চাকৃত্ির কালির বিন্দুর মত এক সমতলে 
অবস্থিত নগ্জ এবং তারা বেলুনের মত কোন 
গোলকের পৃষ্ঠদেশ অধিকার করে নেই, মহাশয় 
তারা সর্ধর ইভত্ততঃ বিদি। :. 17108. 


১৪৮ 

এই সকল দ্বীপপুঞ্জের বিস্তার বাড়ছে না, কিন্ত 
পুঞ্জগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে দূরে সরে 
যাচ্ছে। এই ভাবে গ্যালাক্সীগুলির পারম্পরিক 
দুরত্ব বৃদ্ধির গতিবেগকে তাদের অপসরণ বেগ 
€£65638107) 10০10) বলা হয়। ডপ.লার 
তত্ব অন্যাক্গী বর্ণালীতে লালের অপসরণ থেকে 
নির্ধারণ করা যায়, গ্যালানসীর গতি কোন্‌ দিকে 
অর্থাৎ এগিয়ে আসছে, না পিছিয়ে যাচ্ছে এবং 
এই গতিবেগের পরিমাণ কত। এই পদ্ধতিতেই 
দেখ! গেছে, ছুই গ্যালাক্সীর ব্যবধান বদি ১* কোটি 


ক. খা" 
+-9 0 
১৪০০ | 
া/৫স 
ই৮-০৩ ১৪০০ 
এাঠসে খা/পে 


জান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


হুবে। বর্ণালীতে লালের অপসরণ হিসেব 
করে উল্লিখিত তথ্যের উদ্তব। এজন্তে তথ্যটিকে 
হাবলের লাল-অপসরণ শুত্র বলা হয়। হাঁবলের 
হত্রে ব্রহ্খাণ্ডের কোনও কিনারা অর্থাৎ প্রাস্তীয় 
সীম! কল্লিত হয় নি, কাজেই কোনও গ্যালাক্সীরই 
কোন অবস্থান-বৈশিষ্ট্য নেই এবং প্রতিটি গ্যালাব্মীর 
আবাসিকই নিজেদের অবস্থানকে ব্রন্বাণ্ডের কে 
মনে করতে পারে। 

ধরা যাক কখগঘ সারবন্দী ৪টি গ্যালাক্সী 
আছে। পর পর তাদের একে অন্তের মধ্যে দূরত্ব 


চট 


১৪০০ ১৮০০ 
পাপে  গাঁ/সে' 
১৪ ০০ 
২ *া/পে 


১নং চিত্র 
দ্বীপ-জগতের অপসরণ বেগ। 


আলোঁক-বর্ধ হয়, তবে একটি অপরটি থেকে প্রতি 
সেকেছ্ডে ১৪** মাইল দুরে সরে বাচ্ছে। 

১৯২৯ সালে ছুই জ্যোতিবিদ হাবল এবং 
হযাসন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার 
করেন। তীর! দেখলেন, যে কোন গ্যালাক্সী 
থেকেই কবর গ্যালাক্সীগুলির দুরত্ব এবং তাদের 
'অগলরণ বেগ সমাপাতিক $ অর্থাৎ, আঁমাঁদের 
কাছ থেকে প্রথম গ্যাপাক্সীর ঢুরদ্ব বত, দিতীয় 
গযঙাক্সীর দূরগ্ধ বদি, ভার দিগুণ হয়, তবে 
এই দ্বিতীয় গ্যাঁলালীর অপসূরগ বেগও দ্বিগুণ 


১* কোটি আলোকবর্ষ ( ১নং চিত্র )। আমর! যদি 
থগ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমর! দেখবো প্রতি 
সেকেণ্ডে ক ১৪** মাইল বা-দিকে সরে যাচ্ছে, গ 
প্রতি সেকেণ্ডে ১৪** মাইল ডানদিকে যাচ্ছে এবং 
ঘ প্রতি সেকেণ্ড ২৮** মাইল ডানদিকে বাচ্ছে। 
আমর! ধদি গগ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা 
দেখবে। খপ্রতি সেকেণ্ডে ১৪ মাইল বা-দিকে 
সরে যাচ্ছে, ক প্রতি সেকেণ্ডে২৮** মাইল বাঁদিকে 
সরে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেতে ১৪০৭ মাইল 
ডানদিকে ধাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে প্রতি 


মা, ১৯৬৭ ] 
লেকেণ্ডে ১৪** মাইল বেগে ১* কোটি আলৌক-বর্ষ 
পথ যেতে প্রথম গ্যালাক্ীর লেগেছে ১৩** কোটি 
বছর। প্রতি সেকেণ্ডে ২৮** মাইল বেগে 
আমাদের কাছ থেকে এ দূরত্বে যেতে দ্বিতী 
গ্যালাজীরও লেগেছে কোটি বছর। 
সুতরাং গ্যালাক্সীগুলির গতিবেগ যদি ঠিক এ 
প্রকারই বরাবর থাঁকে, তাহলে ১৩** কোটি বছর 
পুর্বে তার! সব একত্র সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং তার 
পর বিভিন্ন বেগে চলতে আরগু করে তাদের 
অন্তর্ধর্তা দুরত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। 
দূরস্থিত গ্যাঁলাক্সীগুলির অপসরণ বেগ ক্রমাস্বয়ে 
বেশী। এবাবৎ দূরবীনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে যেগুলি 
অবস্থিত, তাদের গতিবেগ হিসেব করে সর্বোচ্চ 
অপসরণ বেগ পাওয়া গেছে, আলোর গতির ৪, 
শতাংশ অর্থাৎ সেই দূরস্থিত গ্যালাক্সীটি প্রতি 
সেকেণ্ডে ৭* হাঁজার মাইলেরও বেশী সরে যাচ্ছে। 
সুতরাং দুরবীনের দৃষ্টি বছিভূর্ত এমন গ্যালাক্সী 
থাকা সম্ভব, যার অপসরণ বেগ আলোর গতির 
সমান হুবে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল 
হবে। হাবলের হুত্রে জানা যায়, আমাদের কাছ 
থেকে বা পৃথিবী থেকে ১৩০* কোটি আলোক- 
বর্ষ দুরে যে গ্যালাক্সী অবস্থিত, তার অপসরণ বেগ 
আলোর গতির সমান। আইনস্টাইনের তত অনু- 
যাক্সী কোন কিছুরই গতিবেগ আলোর গতির চেয়ে 
বেণী হতে পারে না । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৩** 
কোটি আঁলোঁক-বর্ষ অপেক্ষা 'দুরস্থিত গ্যালাক্ীর 
অপসরণ বেগ বদি আলোর গতির সমানও হয়, 
তথাপি তার আলোকরশ্মি কোন দিনই পৃথিবীর 
নাগাল পাবে না। ম্ুুতরাঁং পৃথিবীর দৃষ্টিসীমা 
এ ১৩** কোটি আলোক-বর্ষ দুর পর্যস্ত। বর্তমানে 
মৃ্-সহায্নক বন্পাতির দ্বারা পৃথিবী থেকে ন্যনাধিক 
২০ কোটি আলোক-বর্য দূর পর্যস্ত দেখা! যায়। 
ভবিষৎ উন্নতিতে এসকলবস্ত্রপাতি যত শক্তিশালীই 
ছোঁক, ১৩** কোটি আলোক-বর্ধ অপেক্ষা দুরস্থিত 
সমপ্ত' কিছুই তাঁর অদুষ্ঠ থেকে যাবে অর্থাৎ 


৩৩৩ 


রজ্ধাণড 


১৪১৯ 


পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তাঁর চতুদিকে দৃষ্টিসীমা 
১৩০ কোটি আলোক-বর্য দুর পর্ধস্ত বিভ্ভৃত, 
তাঁর বেশী হতে পারে না। অথবা বলা যায়ঃ 
পৃথিবী থেকে দৃশ্ঠমান ত্রদ্মা্ডের ব্যাসার্ধ ১৩০০ 
কোটি আঁলোঁক-বর্ষের দূরত্বের সমাঁন। 


যে জ্যোতিফ্কের আলো আমরা ১** কোটি 
আলোক-বর্ধ দূর থেকে পাচ্ছি, সে আলোকরশ্ি 
বস্ততঃ ১০ কোটি বছর পুর্বে আমাদের দিকে 
রওন! হয়েছিল--এতদিনে আঁমরা তার পৌঁছ- 
খবর পেলাম | এই সময়ের মধ্যে যদি সেই 
জোতিষ্ধ লয়ও পেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রলয় 
কাল পর্যস্ত দিনের পর দিন যত রশ্মি বিকিরণ 
করেছে, আমর! দিনের পর দিন তা পেতেই 
থাকবো । তারপর যে দিন তাঁর রশ্মি প্রেরণ বন্ধ 
হয়ে যাবে তাঁর ১০০ কোটি বছর পরে আমরা 
জানতে পারবে জ্যোতিক্ষটির মৃত্যু ঘটেছে। এই 
মুহুর্তে যদি আমর! পঞ্চাশ হাজার আলোক-বর্ষ 
দুরস্থিত কোনও জ্যোতিফে উপস্থিত থাকতাম 
এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির যদি তেমন ক্ষমতা 
থাকতো, তাহলে শ্বচক্ষেই আমরা দেখতে পেতাম 
পৃথিবীতে বনমাঙগষ থেকে মাচ্ষের ক্রমবিকাশের 
ধারা। 


ব্রন্মাণ্ডের কি 


বরঙ্ধাণ্ডের সৃষ্টিততু সম্বদ্ধে বিভিন্ন মতব।দের 
মধ্যে ছুইটি সমধিক প্রচলিত । একটির নাম প্রচণ্ড 
বিশ্ফোরণ (818 8918) মতবাদ, অন্তটির নাম 
সদা-সমাবস্থা (56805 5966) মতবাদ | প্রচণ্ড 
বিশ্ফোৌরণ মতবাদে কোনও এক অতীতে 
বরঙ্ধাণ্ড হৃঠির শৃচন! হয়েছিল এবং তারপর থেকে 
তাঁর ক্রমবিবর্তন চলছে। সদা-্সযাবস্থা মতবাদে 
আত্যত্তরীশ নানা পরিবর্তন সেও বশ্বাণ্ডের, 
সাবিক অবস্থা চিরকাল একই কূপ থেকে স্বাচ্ছে। 
উভয় মতের সমর্থক বিজ্ঞীনীর! আপস . আপন 


১৫৬ 


মতবাদের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার অবতারণ। 
করেছেন। 

১৯২ স]লে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জি, ই. 
লেমেটারের কঙ্সিত হৃষ্টিরহন্ত এই বে, এক 
আদিম কণিকা (101006591 ৪01)) থেকে 
ব্রশ্ষাণ্ডের উৎ্পতি হয়েছে। জর্জ গ্যামে৷ প্রমুখ 
কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই মতেরই অন্বত্ন 
করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (312 78115) মতবাদের 
প্রবতন করেন। 

ব্রদ্ধাণ্ডের বতমাঁন নৈসগিক রীতিনীতির 
পরিবতন না ঘটে থাকলে সুদ্ূুর অতীতে এমন 
একদিন ছিল, যখন গ্যালাব্সী ও গ্যালাক্সীপুঞ্জ 
সকলে প্রায় গাদে গায়ে লেগে ছিল তারও 
পুর্বে তাদের আর কোন পৃথক সত্ব ছিল না, 
তার! সব একক সন্লিবি্ট ছিল। ত্রদ্ষাণ্ডের প্রসারণ 
হচ্ছে বলেই অতীতে তার সম্কুচিত অবস্থা 
স্বতঃসিত্ধ। কিন্ত কেমন সেই সঙ্কোচন? গ্যামে 
প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেন, সঠিক কোনও ইতিবৃত্ত 
দেওয়! সম্ভব নয়, কিন্তু অন্মান করতে দ্বিধা নেই 
ধে, সেই জমাট পিগ্ের ঘনত্ব ছিল মাঁছষের 
কল্পনার অতীত, সক্ষোচন হেতু তার তাপমাত্রাও 
ঈাড়িয়েছিল অকল্পনীয়--ভয়াবহ। জমাট পিওটির 
সম্ভাব্য ঘনত্ব ছিল জলের তুলনায় এক শত কোটি 
গুগ বেশী, অর্থাৎ এক ঘনসেন্টিমিটারের ওজন হুবে 
দশ কোটি টন। কালির পরিবতেঝরণ। কলমে এ 
বন্ত ভরে নিলে কলমটির ওজন দাঁড়াবে কম করেও 
কুড়ি কোটি টন। বতমানের দুই শত ইঞ্চির 
দুরবীনের দৃষ্টির অন্বর্গত ব্রহ্মা্ডের নক্ষত্রাদি যাবতীয় 
বন্তকে এ খনত্বে নিয়ে এলে যে স্থান অধিকার 
করবে, তার আয়তন ত্রিশটি ছুর্ধকে একত্রে 
জড়ো করে রাখলে যে আয়তন হবে তাঁর সমান । 
এই খনদ্বে ও. তাঁপে কোন পদার্থেরই দ্বাতত্য 
থাকতে পারে না, ভায়া ভেঙে চূর্ণ-বিচর্ণ হবে। 
যে. কোন পদার্থ ভাঙলেই তার. শেয় বিতাগ 
দাঁড়া কোন, ইলেকঈন ও নিউইনে। বিভক্ত 


জান ও বিভ্বার্শ 


[ ২*শ বর্ষ, এয সংখ্যা 


এই জমাট মিশ্রণকে এ বিজ্ঞানীরা নাম 
দিয়েছেন ইলেম (ড192)। ইলেমই ব্রহ্মাণ্ডের 
আদি পিও। 

ঘনত্বেরও একটা সীমা আছে। আদি পিও 
সেই সীমায় পৌছালেই প্রতিক্রিয়ার ফলে হলো 
এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তীত্র 
বেগে সুরু হলো প্রপারণ। প্রসারণের ফলে 
ইলেমের তাপ দ্রুত কমতে আরম্ভ করলে! এবং 
ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অর্থাৎ মৌলিক 
শক্তিকণাগুলির পক্ষে সম্ভব হুলে৷ বিবিধ সংগঠনে 
একে অন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরমাণুর হৃহি করা । 
বিস্ফোরণ থেকে আরম করে পরমাঁগুর হষ্টি পর্বস্ত 
হয়তো মাত্র ঘণ্টাথানেক সমক্ন অতিক্রান্ত হয়েছিল। 
পরমাণুর দ্বার! গঠিত গ্যাঁস ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে 
লাগলে) ফলে তার ঘনত্ব কমতে আরস্ত করলো, 
পূর্বতন শত কোটি ডিগ্রী সেষ্টিগ্রেড তাপঘাত্রাও 
ক্রমে কমে এল। প্রথম তিন কোটি বছর এই 
ভাবেই চললে! | গ্যাস বিরল থেকে বিরলতর হয়ে 
চতুদিকে প্রসারিত হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে 
তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে শুন্ত ডিগ্রীর দিকে নেমে 
আসছিল। 


এই সময়ে ব্রদ্ধাণ্ড রইলো ঘন অন্ধকারে নিমগ্ন । 
তারপর বিরল গ্যাসের সমষ্টিবদ্ধ হয়ে দ্বীপ-জগৎ ও 
নক্ষত্রা্দি হষ্টির পালা। কিন্তু ব্রক্ষাণ্ডের প্রসারণ 
কোন সময়েই থেমে থাকে নি। বিশ্ফোরণের পর 
গ্যাসীয় মেঘের বস্তকণাঁসনুহ যেমন যেমন গ্রতি- 
বেগ পেক্ষেছিল, সেই গতিবেগ নিক্ে কিংবা 
মহাঁকর্ষের লন্ধিতে সৃষ্ট পরিবতিত গতিবেগ নিয়ে 
আজও তার! বহিমুথে ছুটে চলেছে এবং চলবার 
পথেই তাঁদের সংহতি থেকে ক্রমাগত হট হয়ে 
চলেছে দ্বীপ-জগৎ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ব। 

মহাগুর, মহাতপ্ত ও মছোয্জল একটি আদি 
পিণড ও তার বিস্ফোরণের সমর্থনে জর্গ, গ্যামো, 
উইৎসেকার প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর! নানা 
বোল্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন। আদি পিও 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


বা ইলেমের বিস্ফোরণ হেতু ক্ষাণ্ড হুষ্টির সুত্রপাঁত, 
হয়েছে--এই প্রকার অন্থমাঁন-নির্ভর বলে এই 
মতবাদকে 316 3506 বা 918 90662 বল! 
হয়। কিন্তু শ্বভাঁবতঃই মনে প্রশ্থ জাগে, ইলেমের 
আগে কি ছিল? প্রশ্নটাকে ঘুরিতবে জর্জ গ্যামো 
সরস করে লিখেছেন--মেন্ট অগষ্টাইনের মনেও 
প্রশ্ন জেগেছিল--ভগবান তে! ম্বর্গ স্তি করলেন, 
পৃথিবী স্যটি করলেন, কিন্তু তার আগে তিনি কি 
করছিলেন ? 

এ বিস্ফোরণের পর ক্রম-নিযনগ চাঁপ ও ভাপ 
মাত্রায় অতি অল্প সমদ্বের মধ্যে যে অবস্থায় 
যেমন সম্ভব হম্গেছে, তেমনই বিভিন্ন সংগ্লেষণে 
যুক্ত হয়ে ইলেমের শক্তিকণাঁসমূহ সর্ববিধ মৌলিক 
পদার্থের পরমাণু স্থষ্টি করলো। ইউরেনিয়াম, 
থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্তি্ন ভারী মৌলিক পদার্থের 
উদ্ভব হতে অপরিসীম চাঁপ ও তাপের দরকার। 
অতএব সর্বপ্রথম এ সকল ভারী মৌলিক পদার্থ 
উৎপন্ন হলো। তাঁরপর অতি দ্রুত পর্যায়ে অন্ত 
সব অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌলিক পদার্থের কৃষ্টি 
হযেছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে এই ভাবেই 
নুদুরের কোন এক অতীতে ত্রন্ধাণ্ডের শৃচন! 
হয়েছিল। 

ব্রদ্ষাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে অপর অন্ুমানটি 
সদা-্সমাবস্থা (56৪5 50৪৮) মতবাদ নাষে 
আধখ্যাত। বিশিষ্ট জ্যোতিবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল, 
টি. গোল্ড ও এইচ, বণ্ডি এই মতবাদের শরষ্ট| | 
কোন আদি পিগ্ডের বিশ্ফোরণের ফলে ক্রন্ধাণ 
হুষ্টির হুত্রপাত--একথা এই বিজ্ঞানীর! স্বীকার 
করেন না| এরা বলেন, প্রসারণ সত্বেও সাধিক 
বিস্তাসে ব্রন্ধা্ড চিরকাল সমাবস্থায় আছে। 

্র্থাণ্ডের প্রসারণ হেতু দ্বীপ-জগৎসমূছের 
অস্তরধ্তী দূরত্ব বাড়ছে। এখন থেকে কয়েক 
লক্ষ বছর পরে আমরা বদি আবার পৃথিবীতে 
এসে একই শক্তিশালী দুরবীনের সাহাব্যে 
ফটোগ্াফ নিই, তাঁছলে সেই আলোকচিত্র 


ব্রন্মাণ্ড 


১৫১ 


এখনকার অপেক্ষা অনেক কম ভ্বীপ-জগতের 
ছবি ধরা পড়বার কথা । এমনটি যদি সত্য হয়, 
তবে বুঝতে হবে যে, কতকগুলি গ্যালাজী 
ইতিমধ্যে দূরে সরে গেছে, তাদের স্থান আর 
পুর্ণ হয় নি। সমাবস্থা-বাদী বিজ্ঞানীরা বলেন 
যে, নভুন দ্বীপ-জগতের সৃষ্টি অবিরাম চলছে এবং 
অধুনা ব| সুদূর ভবিষ্ুতে যে কোন সময়েই সেই 
শক্তিশালী দুরবীনের গৃহীত আলোকচিত্র 
প্রায় সমসংখ্যক ম্বীপ-জগতের ছবিই ধরা 
পড়বে। 


তাহলে মাঁনতে হয় যে, গ্যালাক্সীগুলি দুরে 
সরে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের সাম্য রক্ষিত হয় সমহারে 
নতুন গ্যালাক্ীর স্থির দ্বারা। এই মতবাদই 
সদা-সমাবস্থা। প্রক্রিঘাটিকে ভাষাস্তরে অবিরাম 
হৃষ্টি (001701081003 (0:696197,) মতবাদও বলা 
হয়। 


এই মতের প্রধান প্রবনতা বৃটিশ বিজ্ঞানী 
ফেড হয়েল। তিনি বলেন, সমগ্র ব্রন্ধাণ্ডে পদার্থের 
গড় ঘনত্ব চিরকাল একই রয়ে যাচ্ছে। এইগড় 
ঘনত্ব অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তাই আছে, 
ভবিষ্/তেও তাই থাকবে । প্রসারণ হেতু ব্রদ্ধাণ্ডের 
ব্যাপ্তি বাড়লে ঘনত্ব যতটা কমে, পরিপুরক 
নতুন পদার্থের সৃষ্টির দ্বারা ঘনত্ব আবার সেই 
পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে 
্রহ্মাণ্ডের গড় ঘনত্ব আবহুমানকাল একই থেকে 
যাচ্ছে। কষ্ট নতুন পদার্থ থেকেই উৎপর় হর 
নতুন গ্যালাক্ী ও তার মধ্যে নতুন নক্ষত্র। 
এই মতবাদে ব্রদ্ধাণ্ডের আর্ত নেই, শেষও নেই 
স্্রদ্থাণ্ড অনাদি অনস্ত। | 


কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, এই পরিপুরক নতুন পদার্থ 
আঁসে কোথা থেকে? এর উত্বর নিশ্চয়ই শুউ 
থেকে। কিছু নেই থেকে কিছুর জন্ম], খর. 
সমাধান করতে গিগে এ বিজ্ঞানী! যে. দানার 


১৫২ 


আশ্রয় নিয়েছেন, তার ভিতিও কল্পনাশয়ী। 
এখানেই এই মতবাদের একটি প্রধান দুর্বলতা । 

এদিকে বেতার-জ্যোতিষের আবিষ্ধিন্া 
জ্যোতিধিজাঁনকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ১৯৬৩- 
৬৫ সালের মধ্যে কতকগুধি আশ্চর্য বেতাঁর- 
উৎসের সন্ধান পাওয়! গেল। আলোকচিত্রে 
দেখা যায়, এর আক্তনে এক একটা সাধারণ 
নক্ষত্রের সমতুল্য অথচ একট! সম্পূর্ণ গ্যালাক্সী 
থেকে যে পরিমাণ বেতার-রশ্রি বিকিরিত হয়, 
এদের প্রত্যেকের বেতার-শক্তি অন্ততঃ ততটাই 
বিরাট । এদের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াসার। 
(00931966118 1[3২90109 9০901095 শব্ষগুলিকে 
সংক্ষেপ করে 0985০: শকটির উৎপত্তি। 


এলেন শ্াণ্ডেজ, মাটন শ্মিথ প্রমুখ বিজ্ঞানী- 
দের গবেষণায় জানা গেছে, কোক়াসারের 
অপরিসীম ওঁজ্দল্যের সঙ্গে অন্ত কোনও 
জ্যোতিষ্কের তুলনাই চলে না। এদের কোন 
কোনটার একক দেহে প্রান্ম একশত গ্যালাব্সীর 
দীপ্তি বতান। এদের বিকিরণে অতিবেগুনী 
রশ্শির প্রাচর্য,। আর সেই সঙ্গে আছে অতি 
শক্তিশালী বেতাঁর-তরক্গ। এদের বর্ণালীর 
সঙ্গে অপর কোন জ্ঞাত নক্ষত্র, নোভা, 
অতিনোভা, নীহারিক। অথবা দ্বীপ-জগতের 
বর্ণালীর মিল নেই। এত উজ্জ্বল বলেই এর! 
আমদের নিকটবর্তা কোন নক্ষত্র বলে ভ্রম হয়। 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের বৃহত্তম দুরবীলের স্বাভাবিক 
দৃক্টিসীম! পেরিয়ে আরও বহদুরে এদের অবস্থান । 

কোয়াসারের দেহ থেকে বিকিরিত তেজের 
শ্রন্কতি, তার দূরত্ব তার শক্তিমত্তা প্রভৃতি 
পর্যালোচনা করে ফ্রেড হয়েল দেখলেন. এই 
অত্যাশ্র্য জোঁতিক্ষের সঙ্গে সমাবস্থা মতবাদের 
সামঞস্ত ঘটানে। যায় না। তাই ১৯৬৫ পালের 
অক্টোবর মাঁসে গ্রেড হয়েল বরন্ষাণ্ডের ছৃষ্টিরহন্ত 
সম্বন্ধে সার. স্বরচিত ও কুড়ি বছর ধাবৎ 
সুধানিত স্া-সমাবস্থা মতবাদ প্রত্যাহার করেছেন। 


জান ও বিদ্বান 


২ বব, ৩য় সংখ্যা 


ব্রঙ্গাণ্ডের ত্বরপ 

বরঙ্ষাণ্ড সসীম'কি অসীম--এই ভাবনা সর্দেশের 
গ্গরকালের চিস্তানাপকদের, কিন্ত আজও এর 
কোঁন প্রশ্নীতীত মীমাংসা হয় নি। মহাকর্ষ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহামতি আইনস্টাইন 
অনুমান করেছিলেন 'দেশের বন্রতা।' (00%20016 
0£57806)। এই তথ্যকে ভিত্তি করেই অনেক 
মনীষী বলেছেন- এক্রক্গাণ পরিমিত অথচ 
সীমাহীন” (ছা 5৪6 009০5 0460)। 
“দেশের বক্রত1” বলতে কি বোঝায় তাঁর কোন 
সুম্প্ট ধারণা কারও আছে কি না, সে 
বিষয়ে বিশিই বিজ্ঞানীরাও সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। আবার পরিমিত অথচ অসীম' 
এই পরম্পর বিরোধী ভাবাঁপন্ন শব্দঘয়ের দ্বার! 
ব্রক্ষাণ্ডের ম্বরূপ মানসচক্ষে আনা ছুরহু। 
এক্ষেত্রে ভূগোৌলকের একটা অঙ্ুরূপ দৃষ্টান্ত এ 
ব্রন্ষাণ্ডের ধারণ! আনতে সহায়ক হতে পারে। 
যেমন--পৃথিবীর বঙ্কিম উপরিভাগের আয়তন 
পরিমিত কিন্তু সীমাহীন। ভুপৃষ্ঠের আক্পতনের 
বিস্তৃতি পরিমাপ করা যায়, কিন্তু তার উপর 
যতই ঘোরা যাঁক, তার সীমান। পাঁওয়! যাবে না। 
ভৃপৃষ্ঠের আয্রতনের কোন কেন্ত্রবিন্ু নেই, কোন 
প্রাস্থও নেই। গোলকের পৃষ্ঠে যে কোন স্থানে 
দাড়িয্সেই চতুর্দিকে একই দৃশ্তাবলী দেখা যাবে, 
পৃষ্ঠের যে কোন বিন্দৃকেই কেন্দ্র তাবা যেতে 
পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভূগোলকের একটি কেন 
আছে, অতএব সীমিত একটি ব্যাসার্ও আছে। 
ব্রদ্মাণ্ডেরও সেইন্বপ কোথাও না কোথাও কোন 
একটি কেন্দ্র আছে, অতএব ব্যাসাধও আছে, 
কিন্ত তার ব্যাসাধে'র মাপ পরিবত“নশীল-্-কারণ 
ব্রহ্মা প্রসারিত হচ্ছে । 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাঁতত পর্যালোচনা 
করে, বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে, এ তত অন্গপারে ব্রদ্ধাণ্ডের তিন প্রকার 
পরিণতি সম্ভব ৷ 
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১। শ্রদ্ধা ক্রমশঃ সন্কুচিত হয়ে যাবে, অথবা! 

২। ব্রহ্মাণ্ড অনস্তকাল ধরে ক্রমাগত সম্প্র- 
সারিত হয়ে বাবে, অথবা 

৩। সীমিত সময্নের মধ্যে ব্রক্ষাণ্ড পর্যায়ক্রমে 
একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হতে থাঁকবে। 


সঞ্চযন 


১৫৩ 


প্রথম সম্তাবনাঁটির কোনও প্রশ্ব ওঠে না, কারণ 
ব্রন্ধাত্ের প্রসারণ প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনেক 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বিতীক্স পরিণামে বিশ্বাসী, আবার 
অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তৃতীয় পরিণামে বিশ্বাস 
করেন। 


সঅঞ্চয়ন 
প্রোটিনসম্বদ্ধ ডালের উন্নতিসাধন 


ডাল আমাদের অন্যতম প্রধান থাগ্ভ। একথা 
আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ 
বেশী পরিমাণে ডাল খেতে অভ্যন্ত হলে বিশ্বের 
থাদ্সমন্তাঁর অনেকখানি সুরাহা হবে। দুঃখের 
বিষগ্ন ভারতে ও অন্ত বনু উন্নতিশীল দেশে ডাল 
সকল সময় সহুজপ্রাপ্য নয়। আবার অনেক 
জান্সগাঁতেই এত ছুরূল্য যে, তা সাধারণ মান্বষের 
ক্রয্ু-ক্ষমতার বাইরে । বতণমানে পশ্চিম বাংলায়ও 
আমর! এই অবস্থায় এসে পৌচেছি। খাস্যবস্ততে 
প্রোটিনের অভাব যখন এত প্রকট হয়ে দেখা 
দিগ্লেছে, তখন ডালের উত্পাদন বুদ্ধির দিকে 
মনোঘষোগ দেবার সময় এসেছে। 

এই বিষয়ে নপা দিল্লীতে কৃষি-বিজ্ঞানীর! 
এক নীরব সাধনা করে চলেছেন। এদের 
গবেষণার উদ্দেশ ভালের উত্পাদন বাড়ানো ও 
দর কমানে! | এই প্রচেষ্টার তাঁরতীয় ও মাকিন 
কষি-বিজ্ঞানর! একযোগে সহায়তা করছেন। 


ডালের এই উন্নয়ন পরিকল্পানায় মাকিন যুক্ত- 

রাষ্ট্রের আত্বর্জ/তিক উন্রন্নন সংস্থা ও মান কৃষি 

দপ্তর উদ্ভছেই পাহাধা করছে। পরিকল্পনাটির 

নাষ দেওয়। হয়েছে”-আঁঞ্চলিক ডাল উত্নন প্রকল্া। 

পরিকল্পনাটি. বুজাত্তিক এবং এর পরীক্ষা- 

মূলক কাজ দক্ষিণ এশিয়া থেকে সার! মধ্যপ্রাচা 
$ 


হয়ে আফ্রিকা পর্ধস্ত বিস্তত হবে। ভারত, 
ইরাঁন, আফগানিস্তান, মিশর ও তুরস্ক এতে 
অংশ গ্রহণ করেছে। ভারত ও ইরানেই 
অধিকাংশ গবেষণার কাঁজ চলবে । 


বতণানে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মাহ বে 
খাছ্াবস্তর উপর নির্ভর করে, তার গড়পড়তা 


পুিমূল্য পর্যাঞ্ধ নয়। জাপান ও ইজরায়েল 
ব্যতীত সমগ্র এশিয়া, দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত 
সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর 


ভাগ এবং প্রাক্সন সমগ্র সেন্টাল আমেরিকায় 
এই অবস্থা চলাছ। এই পুর ঘাটতির পরিমাণ 
পর্যাপ্ত পুষ্টিূল্যযুক্ত খাগ্যাঞ্চলের চেয়ে দৈনিক ৯*০ 
ক্যালরী কম। 


খাগ্যে প্রোটিনের পরিমাঁণকেই পুষ্টিমূলোর 
মাপকাঠি ধর] হয়। জাস্তব প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ প্রোটিন 
বলে গণ্য হলেও কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রোিনও 
কম উপকার" নয় । এই রকম প্রোটিন হলো ডালের 


প্রোটিন। 
চাল, গম, সরগুম--এমন কি, ভুষ্টার চেয়েও 


বেশী প্রোটিন আছে ডালে, সাধারণ টানি 
চেয়ে শতবষ! ১* ভাগ বেঈী। এ 


বিভিজ্র জাতীয় ডালের উদ্নতিঙগাধন,। পা 
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ব্যাধি নিয়নরণ। মড়ক নিবারণ এবং 
উন্নতি নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা করা হচ্ছে। 

পাঁচজন মাফিন বিজ্ঞানী বতমানে এই 
পরিকল্পনায় ভারতে কাজ করছেন। এরা 
হলেন প্রজননবিদ্তাবিধ এবং উত্তিদ-প্রজননবিদ্যা- 
বিশারদ ডাঁঃ রিচার্ড মাৎস্ুরা, উদ্ভিদের রোগ 
বিশেষজ্ঞ ফুয়েড উইলিয়ামৃস্‌, কষিবিদি ও অণুজীব- 
বিজ্ঞানী রবার্ট ডেভিস, কীটতত্ববিদি কেনেথ 
গিবসন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ওয়াপ্টার 
ল্যানসিং। 

মাকিন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করবার জন্তে কয়েকজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শীগ্রই 
নিযুক্ত হবেন | নয়া দিলীর ভারতীয় কৃষি- 
গবেষণ| মন্দির, মাঁরাজ রাজ্যের কোয়েছাটুর কৃষি 
কলেজ এবং সকল রাজ্য সরকার ও অধিকাংশ 
কৃষি বিশ্ববিগ্ঠাল় এই প্রকল্পে সাহাধ্য করছেন। 


চাষের 


আন ও বিচ্কান 


(২*শ বর্ষ, ওয় সংখা! 


এই পরিকল্পনার জন্তে বহু প্রকার ছোলা নংএহ 
কর! হয়েছে পরীক্ষার জন্তে। পৃথিবীর বিভিনর 
স্থান থেকে অড়হুড় সংগ্রহ কর ছচ্ছে। 


১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর যাস থেকে বিশেষজ্ঞের] 
এখানে এই এ্রকল্পে কাজ সুক করেছেন। 


ডালের মধ্যে নানাজাতীয় আমিনো-আযসিড 
পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে খাছে এই আমিনো- 
আযাঁসিডের মান বৃদ্ধি করতে পারলেই এর 
প্রোটিনের ভাগ উন্নত হয়] প্রকল্পে এই চেষ্টা 
কর! হচ্ছে। 


চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণাঁকারীদের সহাকতায় 
ভাল উৎপাদন পরিকল্পনার আ্যমিনো-আযাসিড 
সংক্রান্ত তথ্য কাজে লাগানে! হবে। এই ব্যাপারে 
রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে ঘশ্ষ্ঠ সহযোগিতান্র 
কাজ করা হুবে। 


১৯৬৬ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার 


ক্যান্সার রোগের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য 
অবদানের জন্তে ১৯৬৬ পালে ভেষজ-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারটি ছু-জন ম!কিন বিজ্ঞানীকে 
দেওয়া হয়েছে। এদের একজন হলেন নিউ- 
ইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্বালয়ের প্যাথোলজিষ 
ডাঃ ফ্রযান্সিন পি. রাউস এবং শিকাগে। বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের ৬৫ বছর বয়স্ক একজন শলাচিকিৎসক 
অধ্যাপক ডাঃ চালস বি. হ্াগিল। এই 
মারাত্বক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এরকম কাজ 
এব আগে হক নি। | 

ডাঃ হাগি্সকে বে এই পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছে, তার একট! বিশেষ তাৎপর্য আছে। 
শল্যচিকিৎসক হছিসাষে বাবা এই পুরস্কারটি 
পেক্সেছেন, তাদের মধ্যে তিনি ছবিতীয় ব্যক্তি। এর 
আগে প্রথম যে সার্জেন বাঁ শল্যচিকিৎসককে 
এই পৃরস্কার দিতে সম্মানিত করা হয়েছিল, গ্রার 


নাঁম এধিল ডিয়োডোর কোঁচার | ছুইজারল্যাণ্ডের 
এই প্রখ্যাত চিকিৎসক এই পুরস্থারটি পেয়েছিলেন 
১৯*১ সালে। যে কাজের জন্তে ডাঃ হাগিঙ্সফে 
এই পুরস্কার দেওয়! হয়েছে, ত1 ২৫ বছরেরও বেশী 
হলে তিনি সমাপ্ত করেছেন । 

ডাঃ রাউসকে যে কাজের জন্যে পুরস্কৃত 
করা হয়েছে, সে কাজটি তিনি সমাধা করিতেন 
৫৫ বছর আগে। পুরস্কার দানের ব্যাপাক্পে এটা 
খুবই অধ্থাভাধিক ব্যাপায়। জুদীর্ঘকাল 'পরে 
তিনি যেপ্ঠার ফাঁজের জন্তে স্বীক্কতি পেক্সেছেন, 
তার কারণ হলে! পঞ্চানন বছর আগে তিনি খগন 
তাঁর গবেষণা সবাপ্ড করেছিলেন, তখন তার 
সহাযোগী বিজ্ঞানীদের কাছে এর গুরুত্ব এবং 
তাৎপর্ষ ধরা পড়ে নি। বদিও নোৌবেধ কমিটি 
তার গ্নবেষণ! সম্পর্কে বলেছেন, এর গুরাত্ব প্রতি 
বছরই বেড়ে গিয়েছে. '. ও ০ 
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১৯১১ সালে ডাঃ রাউস বখন ৩২ বছর 
বয়সের যুবক, তখন তিনি বলেছিলেন যে, সুস্থ 
মুরগীর দেহে রোগগ্রস্ত মুরগীর দেহের অংশ- 
বিশেষের রস ইঞ্জেকসন করে ক্যান্সার 
ঘটিয়েছেন। তিনি কিন্ত এ রোগগ্রন্ত অংশের 
হুক্ধ পরিক্রত চূর্ণ নিয়ে রস ঠ৩রি করে ইঞ্জেকসন 
দিয়্েছিলেন। এই রোগের নাম সারকোমা, 
অর্থাৎ এক জাতীয় ক্যান্সার। তার কথা তখন 
অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ 
এমন মস্তব্যও করেছিপেন যে, ডাঃ রাউস ভূলে 
ক্যান্সার রোগগ্রন্ত পুরা কোষ সুস্থ মুরগীর দেহে 
ইঞ্জেকসন করে বসে আছেন। কাজেই এ 
মুরগীর দেহে যে রোগ দেখা গেছে, সেটা 
ক্যাজাঁর নয় । 

এ সময়ে ক্যান্সার রোগছু্ট কোন কোষ বা 
সেল কোন প্রাণীর দেহ থেকে অন্ত প্রাণীর 
দেছে ক্ষুড়ে দেওয়া বা সংধঘোজন করা প্রান 
অসম্ভবই ছিল। এই কাজের পথে ছিল বহু 
অন্তরায় এবং সেই প্রচেষ্টা তখন খুব কমই সফল 
হতো কিন্তু ডাঁঃ রাউস প্রমাণ করেছিলেন 
যে, কোষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা! এক দেহ 
থেকে অন্ত দেছে রোগ-বীজাখু বহন করে নিম্নে 
যেতে পারে--এ হলো তাইরাপ | 

কিন্তু ১৯৩৭ সাল থেকে যে দশক মুর হয়, 
সেই দশকের আগে অন্ত কোন বিজ্ঞানীর 
গবেষণার দ্বার। ডাঃ রাউসের সিদ্ধান্ত সমথিত 
হয় নি বা.ঠারই পিদ্ধাস্ত ভিত্তি করে আর কোন 
গবেষক গবেধখাও চালান নি। কিন্ত এইযুগে 
রাউসের গবেষণার ফলাফলকে ভিত্তি করেই 
তাইরাঁপ-বাছিত ক্যালার রোগ সম্পর্কে গবেষণ। 
চালানো! হচ্ছে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনও চলছে। 

ক্যাঙ্জার রোগের গবেষণার ক্ষেত্রে শল্য" 
চিকিৎসক ছাগিকা ১৯৪১ সালে বিশেষ কৃতিত্ব 


্ার্শন করেন। এ বছরে অণ্ডকোষ অপসারণ 
কালে এই রোগ নিরাময়ের কাঁরপ সম্পর্কে একটি 


সঞ্চয়ন 


৯৫৫ 


গুরুত্বপুর্ণ বিবয় তাঁর চোখে পড়ে প্রোষ্টেট গ্রযাণ্ 
বা মুন্রগ্রন্থিতে ক্যান্সার রোগের জন্তেই অগ্ডকোষ 
অপসারণের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রোষ্টেট 
গ্যাণ্ডে ক্যান্সার মধ্যবয়পীদের পক্ষে খুবই 
মারাআ্মক হয়ে থাকে । রোগছুষ্ট অগুকোষ 
অপলারণের ফলে রোগ নিরাময় ঘটে। ডাঃ 
হাগিক্স তখন প্রমাণ করেন যে, অগুকোষের 
মধ্যে যে হর্মযোন তৈরি হয়, তাও অগকোধ 
অপসারণের সঙ্গে মঙ্গে অপসারিত হওয়ায় 
রোগীর দেহে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, 
তারই ফলে এই নিরাময় ঘটে। দেহাভ্যন্তরে 
বিভিন্ন অন্তঃত্াবী গ্রন্থি বা এগ্োক্তাইন গ্রন্থি 
থেকে নিঃহ্ুত জৈব বসকে বলে হর্মোন। ভার 
মতে, শল্যচিকিৎসাঁর ফলে এই নিরাময্ন ঘটে নি। 

এর ফলে হর্মোন ক্যাঙার গবেষণার ক্ষেত্রে 
একটি নতুন দ্বার উদঘাটিত হুয়। শল্যচিকিৎস। 
ছাড়াই পুরুধদের এই রোগে মেষেদের হরমোন 
থাইয়ে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়|! এর ফলে 
ক্যান্সার চিকিৎসার একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয় । 
মেয়েদের স্তনের ক্যালারের চিকিৎসাও অন্ুর্ধবপ 
ভাবে পুরুষদের দেহ থেকে সংগৃহীত হর্মোনের 
সাহায্যে কর! হুয়। এই চিকিৎস! পদ্ধতিতে 
বেশ সুফ্লও পাওয়া] যায়। 

যে সকল হর্মোন প্রয়োগে পুরুষদের 
মেয়েলিতভাব এবং মেয়েদের পুকষালি ভাব বৃদ্ধির 
সাহাব্য করে না, সে রকম হন্োনও পরবতী কালে 
ডাঃ হাগিল্স কর্তৃক উদ্ত।বিত হয়েছে। 

এই মারাত্মক রোগ শিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ 
উদ্লেখধোগত অবদানের জন্তেই ডা; হাগিজ্স "ও 
ডাঁঃ রাঁউপকে নোবেল পুরস্ক'র দিয়ে সন্মানিত 
কর! হয্বেছে। ১৯০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত 
বিশ্বের বিভিন় .দেশের মোট ৩৫* জনেরও বেশী, 
বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শাস্তিকাধীকে ৩**টা.. 
নোবেল পুরস্কার দিছে সম্মানিত কর! হয়েছে: 

ডাঃ রাউগ ও ডাং 'ছাগিল আরজ 


0. 


১৫৬ জবান ও বিজ্ঞান 


কয়েকটি ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন । 
ডাঁঃ রাউস রক্ত সংরক্ষণের যে উপাক্সটি 
উদ্তাঁবম করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশ্বের 
ব্লাড ব্যাঙ্কসমূছে এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লাগছে। 
এই দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আমেরিকা 
ও অন্তান্ত দেশ থেকেও বনু পুরস্কার পেয়েছেন। 
এই দু-জনের কারোরই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের 
কোঁন অভিলাষ নেই। 

ডাঃ রাউস ক্যান্সার ভাইরাসের গবেষণা 
নিয়ে এখন আর বেশী মাথা না ঘাঁমাঁলেও তিনি 
জার্খাল অব এক্সপেরিষেন্টাল মেডিসিন নাঁমে 
সামগ়িক পত্রের সম্পাদন করবার জন্তে এবং 
যে সকল গবেষক যকৎ ও পিতকোষ নিয়ে গবেষণা 
করছেন, তাঁদের নির্দেশ দানের জন্যে নিয়মিত- 


॥ হজ্জ বর্ষ, ৩য় গংখ্য। 


ভাষেই রকফেলার বিশ্ববিগ্।লযনের গবেষণাগারে এসে 
থাকেন। প্রান অর্থ শতাব্দী পূর্বে এই পত্রিকা- 
থাঁনিতেই তাঁর ক্যান্সার ভাইরাস সম্পর্কে 
গবেষণার বিবরণী প্রথম প্রকাঁশিত হয়েছিল। 

ডাঃ হাগি্ সপ্তাহের সাঁত দিনই কাজ করে 
থাকেন এবং তিনি তাঁর শিকাগোর গবেষণাগারে 
যে সকল পদার্থ অন্ত কোষে প্রবিই হয়ে ক্যান্সার 
রোগের সঞ্চার করতে পারে, এরকম কয়েকটি 
পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছেন। এছাড়া ক্যান্সার 
রোগ প্রতিরোধ করতে পারে, এরকম আরও 
কয়েকটি পদার্থ নিয়েও তাঁর গবেষণা চলছে। 
ডাঃ হাগিঙ্গের সহকমর্দের অভিমত -এক্ষেত্রে 
ডাঃ হাগিলের গবেষণার ফলাঁফপণ এখনও 
পুরাপুরি প্রকাশিত হয় নি। 


তেজঙ্ছিয়ার সাহায্যে খাচ্যবস্ত সংরক্ষণ 


আমেরিকার বতমাঁনে ছুটি বিশেষ উদ্দোস্ঠ 
নিক্েই রেডিয়েশন ব। তেজক্রিঘনা সম্পর্কে গবেষণা 
চালানো হচ্ছে। প্রথমতঃ হিমাঁয়ন ব্যবস্থা বা 
রেফ্রিজারেশান ছাড়াই মাংস প্রভৃতি খাঁগ্ককে 
বীজাণুমুক্ত করে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় 
রাখবার কোন পদ্ঘ! উদ্ভাবন করা যায কিনা, 
সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা। দ্বিতীয়তঃ 
ছিমা়ন ব্যবস্থায়ও যে সকল পাঁকা ফল ইত্যাদি 
নুদীর্ঘকাঁল রাখা যাক না সেই পচনশীল পদার্থ- 
সমৃহকে তেজক্রিগার সাহাধো ও হিমায়ন 
ব্যবস্থা আরও বেশী সময় অটুট রাখা যায় 
কিন।, সে সম্পর্কেও পরীক্ষা করে দেখা । 

থাগ্ক ন& ও বিকৃত হওয়ার পিছনে বন 
কারণই আছে। ভৌতিক, রাসায়নিক ও 
এনজাইমগত পরিবতনের ফলে খাগ্যবস্তর বিকৃতি 
ঘটে এবং নষ্ট হয়ে যায়। পোকামাকড় এবং যে 
নকল ক্ষুত্র কীট অপুবীক্ষণে মাত্র দেখা যার, সে 
সকলও রয়েছে থাস্ববস্ত নষ্ট হবার পিছনে | 


এই ক্ষুদ্র কীটসমুছ প্রায়ই পচনশীল বস্ত- 
সমুছের পচে যাবার প্রধান কারণ হয়ে থাকে। 
এসব শক্রর কবল থেকে কেবল মাঝ হিমাঁয়ন 
বাবস্থার মাধ্যমে খাস্বস্ত সংরক্ষণ সম্ভব হয় না. 
তবে এই ব্যাপারে সহায়ক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 
তেজস্কিয়ার সাহাঁধ্যেই পচন নিবারণ এবং আরও 
বেশী সময় এই সকল খাগ্ভবস্ত সংরক্ষণ সম্ভব 
হতে পারে। 

পোকামাঁকড়ও পৃথিবীর বহু দেশেই শঙ্বের, 
বিশেষ করে গম, মযনদ। প্রভৃতির প্রতৃত ক্ষতি 
করে থাকে। বতমাঁনে তেজক্রিয়ার সাহায্যে 
এই সমন্া সমাধানের এবং পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা হয়েছে। তেজপ্িয়ায় পোকামাকড় মরে 
যায় অথবা বদ্ধ হয়ে বায় বলে এদের আর 
বংশবুদ্ধি হয় না। 

মার্চিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ উদ্বোগই 
এক্ষেত্রে ফিম ও শেল প্রসৃতি যে সকল মাছ 
সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়, তাদের সংরক্ষণে র্যঙ্্িত 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


হয়ে থাকে । এসব মাছ হিমঘরে টাঁটুকা 
অবস্থান মাত্র কয়েক দিন রাখ! যায়। কিন্ত 
শত শত টন সামুদ্রিক মাছ তেজস্কিয়ার দ্বারা শোধন 
করে কেবলমাত্র কয়েক দিন নগ্ন, করেক সপ্তাহ 
পর্যস্ত যে হিমঘরে অবিকৃত অবস্থায় রাখ! যায়, 
তা এসকল মাছ বিভিন্ন স্থানে চালান দেবার সময় 
প্রমাণিত হয়েছে। 

এই প্রক্রিয়া পেঁপে কলা, টমেটে। প্রভৃতি 
নিদিষ্ট কয়েক প্রকার ফল ও সজীর উপর 
প্রয়োগ করেও বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। 
কল! খুব তাড়াতাড়ি পেকে বাঁয় এবং যথাসময়ে 
বিক্রম করতে না পারলে নষ্টও হয়ে খাকে। 
এই প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ তেজগ্রিয়ার সাহায্যে 
এসব ফল শীন্ যাতে না পাকে অর্থাৎ 
ফলের এই অবস্থা যাতে নিয়ন্ত্রর কর! যার, তারই 
জন্যে নান! পরীক্ষা চালানো হচ্ছে । 

হাওয়াই বিশ্ববিচ্ঞালয়ে তেজক্তিঘার সাহায্যে 
ফল সংরক্ষণের গবেষণা হচ্ছে। এ বিশ্ববিগ্তালয়ের 
গবেষকের! দেখেছেন, পাঁক। পেঁপেকে গরম জল 
ও তেজস্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় 
তিন-চার দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। 
বিজ্ঞানীরা সপ্তাহখানেক রাখবার জন্তে চেষ্টা 
করছেন। এই গবেষণা সফল হলে পেঁপে 
নানাদেশে বিমানে না পাঠিয়ে জাহাজে করেই 


সধচমন 


১৫৭ 


পাঠানে! যাবে এবং তাতে পরিবহন খরচও অনেক 
কমে যাবে। 

ক্যালিফো্িয়া বিশ্ববিস্তালয়েও এই বিষয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ বিশ্ববিদ্তালয়ের 
বিজ্ঞানীর! টমেটো নিয়ে গবেষণা 
তার! 


চলছে। 
করেছেন। 
প্রমাণ করেছেন যে, একেবারে পাকা 
টমেটো! আট থেকে পনেরো দিন পর্যস্ত অবিকৃত 
ফলে এই সকল 


ফল বাজারে বিক্রয়ের স্থযোগ অনেকখানি বেড়ে 


অবস্থায় রাখা যেতে পারে। 
যায়| পচে-গলে নষ্ট হয়ে বাবার সম্তাবন1ও 
অনেকখানি হ্রাস পায়। এজন এদের বিমানে 
চালান না! দিয়ে জাহাঁজযোগে চালান দেবার 
সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পাবে! এতে পরিবহনের 
খরচও অনেক কম লাগবে । 
সাহায্যে থাগ্তবস্তর অপচয় 
নিবারণ বহু দেশের খাছের থাটৃতি পুরণে সহায়ক 


হতে পারে। নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্ধের 


তেজক্রিয়ার 


ধোয়া ও অন্তান্ত জ্রব্যের সাহায্যে ও থাগ্যবস্ত 
সংরক্ষণ করা হয়। 

ব্যবসা-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপক ক্ষেত্রে 
এই প্রক্রিয়ায় খাঁগ্বস্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে 
সমগ্র বিশ্বেরই কল্যাণ সাধিত হবে, পচনশীল খা্- 
দ্রব্যেরও আন্তর্জরতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
সম্প্রসারিত হবে। 


গণিতশাস্ত্রের একটি ঞ্ুবক ঢা 
অমিতোষ ভট্টাচার্য 


গণিতশাস্ত্রকে বলা হয় বিজ্ঞানের রাণী। 
বিজ্ঞানজগতে গণিতশান্ত্রকে যর্দি রাণীর সম্মান 
দেওয়া হয়ে থাকে, তা কিন্তু আদে বাঁড়াঁবাড়ি 
বলে মনে করবার কোন কারণ নেই । এই শাঙ্ত্রের 
ব্যাপ্তি, গভীরত। আর প্রকাশক্ষমতার আভিজাত্য 
সম্পর্কে কারে! মনে কোন প্রশ্থ নেই। বিজ্ঞানের 
সর্বশাখার নান! দুরহু ততকে সহজ করে নানা- 
ধরণের গাণিতিক শৃঙ্খলে বেধে রাখবার ক্ষমতা 
অন্কশান্ত্রের যেমনটি আছে, অন্ত কোন শাস্ত্রে 


করেছেন | এর নাম পাই এবং গণিতশান্ত্রে -- 
এই গ্রীক অক্ষরটি দিয়ে প্রকাশ কর! হয়| দ্-এর 
মান সব সময়, পব অবস্থায় স্থির থাকে বলে একে 
অঙ্গশান্ত্রে বল! হয় ধ্বক বা 00903081701 অবশ 
অন্বশ।স্ত্রে 7 ছাড়া আরও অসংথা ঞ্বক আছে। 
কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু শ নিয়েই 
আলোচন! করবে! । 

বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অঙ্গপাতকে বলা 
হয় গ এবং এর মান প্ং বা ৩১৪৩৬-এর 


॥ টি ৪ 
0 নে ্প্ (০৮ 


১নং চিত্র 


তালেই। নানারকমের জটিল সমীকরণ, সিদ্ধান্ত, 
অন্গমান, ঞবক ইত্যাদি বিভিন্ন চরিঅ নিগ্বে 
বিজঞান-জগতের এই রাণীর রাজত্ব আঁর বিজ্ঞানের 
নানা শাখার নিজেদের নিত্যনতুন ভাবে প্রকাশ 
করে নানা সমন্তার সমাধান করাই এই সব চরিত্র" 
গুলির বৈশিষ্ট্য । এই বৃহৎ রাজ্যের একটি চরিত্র 
বেশ মজার এরং গাশিতিকেরা এই চরিক্রটির 
আভিজাত্য নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও গবেষণা 


কাছাকাছি। এটা গেল 7-এর মোঁটানুটি একটা 
সংজ্ঞা! এবং আমবা সবাই এই পর্যন্ত জেনেই খুশী। 
কিন্ত ৮-এর পেছনে একটা গৌরব ইতিহাস 
রয়েছে। ন্মরণাতীত কাল থেকে গণিতে দ-এর 
ব্যবহার চলে আসছে । অন্বশান্ত্রধিদ হিলাবে 
ইউক্রিডের পর আকিথিডিসের ( খৃঃ পৃঃ ২৮৭-- 
২১২) মত প্রতিত। খুব বেশী দেখা যায় নি। 
পদার্সের আপেক্ষিক খুরুহ' দির্ণয়ের শুর 


মার্চ, ১৯৬৭ 1 


আবিষধার করা] ছাড়াও জ্যামিতির নানা 
শাখায় তার অবদান অনেক। বৃত্তের ক্ষেত্রফল 
(1২), গোলকের সমতলের ক্ষেত্রফল (৪ম:২), 
ঘনফল ($7:৩), ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্তে আমরা যে 
সব সুত্র ব্যবস্থার করে থাকি, সে সবও আকি- 
মিডিসের দৌলতে । আফিমিডিস এক নতুন 
পদ্ধতিতে *-এর মান বের করলেন। !-ব্যাসার্ধের 
কোন বৃত্তকে পরিবেষ্টিত করে সবচে্কে ছে'টি যে 
বক্ষেব্রটি আকা যায়, তা হলো 730 ( চিত্র- 
১) এবং এর ক্ষেত্রফল হলো ৪:২1 আবাঁর এই 
বৃত্তটির ভিতরে সবচেয়ে বড় 205 বঙগর্ষেব্রটিই 
আকা বায় এবং তার ক্ষেত্রফল হবে ২.২, কাজেই 
আফিমিডিস সিদ্ধাস্ত করলেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল 
বর্তমান ক্ষেত্রে ৪:২-এর কম আর ২.২-এর বেশ 
হবে। ন্ুতরাং এইভাবে ছুটি বর্গক্ষেত্্র না একে 
বদি বাহুর সংখ্যা বাড়িকে সুষম ষড়তুজ করা যায়, 
তাহলে বাইরের আর ভিতরের ষড়তুজ ছুটির 
ক্ষেত্রফল দীঁড়াবে যথাক্রমে ৩"৪৬৪7২ এবং 
২৫৯৮:২| আবার সুষম অষ্টভূজ হলে হবে 
৩১১৪ [২ ও ২৮২৮ [২1 ন্অর্থাৎ এইভাবে যদি 
বৃত্তের ভিতরে আর বাইরে বাহুর সংখ্যা অনিিষট- 
ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বহিঃক্ষেত্র 
আর অস্তঃক্ষেত্র ছুটি বৃত্তটিকে ঘন করে বেষ্টন করে 
ফেলবে । যেহেতু বৃতের ক্ষেত্রফল হলো নহৰ, 
কাঁজেই এই প্ররক্রিপ্সা় দ-এর মান নির্র করা 
সম্ভবপর হবে। এই চিন্তাধারা অন্থসরণ করে 
আকিমিডিস ৯৬টি বাহুবিশিষ্ট ছুটি সুষম বহুভূজ 
একে আর সমন্টাটিকে সরল করবার জন্তে কিছু 
অন্মানের সাছাধ্য নিয়ে দেখালেন, "এর মান 
ত% (বা ৩১৪০৮) এবং তব? (বা! ৩১৪২৯ )- 
এই ভগ্াংশ স্থির মধ্যে থাঁকবে। বর্তম।নে 
চার দশমিক স্থান পর্যন্ত ম-এর আসর মাঁন হলে! 
৩১৪১৬, কাজেই, আফিমিভিপের চিন্তাধারার 
জেড: সাম্পর্কে কোন প্রথ্ই উঠতে পারে. না। 
তাছাড়া ব্বাকিমিদ্িসের, সষকাবীন, গশিতশান্তে 


গ্রণিতশাস্ত্রের একটি ফ্রুবক ? 


১৫৪৯ 


এই ধরণের কোন পদ্ধতিতে দ-এর মাঁন নির্ধারণের 
চেষ্টা এক কথায় যুগাস্তকারী বল! যায়। কারণ, 


সে সমদ্ব ক্যালকুলাস ম্বপ্রেরও অগোচর 
ছিল, বীজগণিতের শৈশব অবস্থাও পার 
হন নি। 


১৫* থুষ্টাকে টলেমি "এর মান ৩১৪১৬ 
ব্যবহার করে ভার গাণিতিক হিসেবপত্র করে- 
ছিলেন যদিও ঠিক সেই যুগের টচনিক অস্ক- 
শান্্রবিদেরা ন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার 
বশবর্তা হয়ে প্রচার করেছিলেন যে, গ হলো! ১*-এর 
বর্গমূল, অর্থাৎ ৩১৬২২৭।| ষোড়শ শতাবীর 
মাঝামাঝি একট! আশ্চর্যজনক ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত 
হলো । (৫৫ এই ভগ্নাংশটির আবিষ্বার যে ভাবেই 
হোক না কেন, ভগ্রাংশটি *-এর যন্তবড় প্রতিদ্দ্দী 
হবার গোঁরব লাভ করলো । কারণ সাত দশমিক 
স্থান পর্যস্ত &5-এর মান হলো ৩১৪১৫৯২৯,*, 
এবং সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত "এর মান হলো 
৩'১৪১৫৯২৬..। অর্থাৎ ছদত্ব দশমিক স্থান পর্যন্ত 
নন এবং $৩-এর মধ কোন পার্থক্য ছিল ন1। 
ধার! ম-কে $$$-এর সম!ন বলবার ন্ত্বপক্ষে যুক্তিতর্ক 
উপস্থিত করেছিলেন, তার! ছয় দশমিক স্থান 
পর্যন্ত নিভুলি ছিলেন, কিন্ত তা গ-এর আসল 
মানের সমান কিছুতেই হলো না| আসলে, 
ম এন একটি গ্রুবক, যাঁর সঠিক মান নির্ণর আজও 
সম্ভব হয় নি। বদিও সাধারণভাবে অন্ধ কষবাঃ 
জন্টে ম"* ৩১৪২ নিয়ে আমর! হিসেব করে থাকি, 
কিন্ত এতে সন্ত না হয়ে ৬৪0 06712] নামক 
একজন জার্মান গাণিতিক দশমিক স্থানের পর 
কুড়ি অঙ্ক পর্যন্ত গ-এর মান বের করে পেলেদ 
৩১৪১৫৯২৬৫৩৫ ৪৪৭৯৩২৩৮৪৬৪, জাবং সেই 
সমগ্বেই মাচষের আগ্রহ.এমন এক শবে পৌচেছিলি, 
যার ফলে দশমিকের পর ৭** অন্ধ পর্ব ম-এর 
মান নির্ধকধ শেষ হত্গেছিল। আধুনিক 'মুগে 
কম্পিউটার দিয়ে প্রায় ২৯১ অন্য পরত হিসেব 
করবার পরেও র* এব কোন সম্পূর্ণ দান তে। হৃষ্ধের' 


১৬৩ 


কথা--এমন কি, কোন রকম পৌনংপুনিক দশমিকও 
পাওয়া যাক নি। 


আগেই উল্লেখ করেছি যে, দ হলো বৃত্তের সঙ্গে 


জড়িত একটা গ্রবক নস্ুতরাং জ্যামিতির সাহায্য 
নিলে আমরা আরও অনেক মজার মজার 


তথ্য জানতে পারবে! । চিত্র--২(ক)-এ একটা অর্ধ- 





জ্ঞান ও বিভা 


[| ২০শ বধ, তম সংখ্যা 


অতএব দেখ! যাচ্ছে, যে কোন কফোণকে আমর! 


গশ্তর আকারে লিখতে পারি। ষেষন-- 
১০০ রঃ ১২০০ ২ম ইত্যাদি। সাধারণত: 
উচ্চতর গণিতে কোপকে; এভাবেই শ্রকাশ 


কর হয়ে থাকে । 





২নং চিগ্র 


বৃণ্তের মধ্যে তিনটি সমবাহু ত্রিভুজ আকা 
হয়েছে । অর্ধবৃত্তটির তিনটি জ্যা বৃত্বটির ব্যাঁপাধের 
সমান এবং ব্রিভুজগুলি সমান বাহ্বিশিষ্ট বলে 
প্রত্যেকটি কোণের মাপ হবে ৬*০। এখন যদি 
জ্যা তিনটিকে উপরের দিকে ঠেলে অর্ধবৃত্তাকাঁর 
চাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে 
অবস্থাটি ২য় চিত্রের খ-এর মত দাড়াবে । জ্যা 
তিনটিকে বেকিয়ে বৃত্তচাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া 
হয়েছে বলে এর! 49 চাঁপটিকে ( ২-ক চিত্র দ্রষ্টব্য) 
সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করতে পারবে না এবং ছোট্র 
একটা চাপ 40 বাইরে পড়ে থাকবে (২-খ চিত্র 
ষ্টব্য )। যদি ব্যাসার্ধ এর মান ১ ধরে 
নেওয়া হয়, তাহলে মাপলে দেখা ধাঁবে, চাপ 
£৯0০৯5০১৪১৫৯। অর্থ।ৎ) 
চাপ 040০০ ৩১৪১৫৯ 
লগা ৪০৮ *ত:€১) 

কিন্ত 980 চাঁপ 008 সরলরেখার (বতণ্জধান 
ক্ষেত্রে বৃত্তের ব্যাস ) উপর ১৮৯০ কোণ তৈরি 
করেছে) সুতরাং সমীকরণ (১) থেকে 


2 -০৬৮০৬৩ ওক 


২) 


দ্বিতীয় চিত্রটির খে) অংশ পরীক্ষা করলে 
দেখা যাবে 890 কোণের মান এখন আর 
৬*০ নেই, বরং ৬০*-এর চেস্গে ২৪২১৬৮ কম। 
অর্থাৎ £80)--৫৭০১৭৪৪%এবং কোন কোণের 
মান এই ৫৭*১৭৪৪+-এর সমান হইলে তাকে 
বলা হয় ১ রেডিয়ান (22187) কাজেই 
ব্যাসার্ধের সমান বৃত্তচাঁপ কেন্দ্রে যে কোথ উৎপন্ন 
করে, তাকে বলে রেডিয়ান এবং ১ রেডিয়ান -« 
৪8৮1 এই হিসেব থেকে খুব সহজেই 


৫৭০১৭৪৪ । 
দেখানো যেতে পারে যে, 


১০ 7০ **০১৭৪৫ রেডিয়াঁন টা (৩) 
৩1 ও চক ৪০5৬ ০২১ (৪) 
১৪ ভর 0.” ০৩%৬৩৩০৩৫ (৫) 


রেডিগ্রানের সংজ্ঞা থেকে আমরা আরও একটা 
সহজ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তা হলো” 
বৃত্বের চাপ -* বৃত্তের ব্যাসাঁধ * কেন্ত্রস্থ 
ফোঁণ (রেডিপান) ৮ ৮৮0৬) 
উদাহরণ হিসেছে ধরে নিই, একটি তের 
ব্যসাথণ ১০০ কুট: এবং চাঁপ 0 ফেজ 


মার্চ। ১৯৬৭ ] 


যে কোপ তৈরি করেছে, তাঁর পরিমাণ হলো 
৩০ ১৫ ২৯৭ ( চিন্র---৩)। 

এখন সমীকরণ (৩), (৪) এবং (৫) থেকে আমরা 
এই কোণপটিকে রেডিয়াঁনে প্রকাশ করতে পারি, 
অর্থাৎ 
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১৬১ 


১ নৌ-মাইজ হলো ৬৯:৪১ +৬* বা ১১৫? মাইল; 
অর্থাৎ ১ নৌ-মাইল আমাদের সাধারণ মাইলের 
**১৫৭ মাইল ব| ২৭৬ গজ বেশী। নৌ-মাইলকে 
বলা হয় নট (0:0700)। যখন বলা হয় একটি 
জাহাজের গতি ২৫ নট, তখন বুঝতে ছবে 





ওনং চিত্র 


৩০5 ৩০ ১৫০০১৭৪৫ ০৮ ০৫২৩৫ রেডিয়ান 
১৫ 2৪১৫১৬০০৩২৪ স্ঞ ০০৪৩৫ রং 

২৪7 হ২৩ ১০০০০০৪৪৫৬০ ৩*০০১০৩ এ 
অথবা, ৩৯০ ১৫/ ২*” »৮ **৫২৮৮৫ রেডিয়ান। 
তাছলে সমীকরণ (৬) থেকে 5 চাপের দৈর্ঘ্য 
হবে *'৫২৮৮৫১৫১০* বা প্রায় ৫২ ফুট সাড়ে 
১০ ইঞ্চি। এই সহজ উদাহরণটি থেকে পরিফার 
বুঝতে পারা গেল যে; কোন বৃতাকার ক্ষেত্রের 
চাপ কেন্দ্রস্থ কোণ আর ব্যাসাখের মধ্যে যে কোন 
ছুটির মান জানা থাকলে ততৃতীপটি নির্ণর করা 


অত্যন্ত সহজ। 


আমর] জানি, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩৯৩৬ মাইল ? 
হৃতরাৎ ১৭ অক্ষাংশ ভৃপৃষ্টের উপর যে চাঁপ তৈরি 
করবে তা হবে ৯১৪৪৩৩১৩৯৬৩ বা ৬৯৪১ 
মাইল । সাধারণতঃ আমরা ১৭৬* গজে ১ মাইল 
মেপে থাঁকি, কিন্তু সমুক্রে এই মাইলের হিপাবটি 
আলাদা। সামুদ্রিক মাইল বা নৌ-মাঁল 
(80095911016) বলতে আসলে পথুদ্রের 
উপরিক্ঞাগে ১ আক্ষরৈথিক চাঁপ বোবায়। সুতরাং 


€ 


জাহাজটি প্রতি ঘন্টায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে ৩* মিনিটের 
একটি অক্ষরৈখিক চাপ টতরি করছে। 

উপরে যে ছুটি উদাহরণ দিলাম, প্রস্নোগ-ক্ষেত্র 
ভিন্ন ভিন্ন হলেও আপলে এরা বৃত্তীয় গতি সংক্রান্ত 
সমস্যা এবং এই ধরণের সমস্যায় -এর বাধহার 
এক কথায় অপরিহার্য। অথচ গণিতশান্ত্রের 
এই বিশেষ অংশেই £-এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ 
নেই, এর ব্যবহাক-ক্ষেত্র আরও ব্যাপক এবং 
বিশাল। শুধু আর একটি প্রয়োগ-ক্ষেত্রে দ-এর 
গুরু বিশ্লেষণ করে সম্পর্কে আলোচনা শেষ 
করবো। 

আমরা জানি যে, ফোন খেল! সুরু হবার 
আগে পরসা টস্‌ কর! হন্নে থাকে। এক দলের 
অধিনাক্রক টস্‌ করেন এবং অন অর্ধিনাঘক 
ডাকেন। এটা. নিতান্ত সাধারণ ঘটন। | পন়্স] 
টস্‌ করলে লেজ উঠবে, কি মাথ। উঠবে--লেটা 
শ্রেফ সম্ভাবনার ব্যাপার এবং বিনি ভাকেন, 
তিগিও হয়তো মনে বা আসে ভাই বলেন। এই. 
ক্ষেত্রে ছুই দলেরই টসে জেতবার বন্ড! 


১৬২ 


(10551211105) ছলো! পঞ্চাশ-পঞাশ | এটা 
গেল বিজ্ঞানে সম্ভাবনা বা 010১3০111 বলতে 
আমরা যা বুঝি, তাঁর নিতান্ত সঙ্জ একটি 
উদ্বাছরণ। এই জাতীয় নানাধরণের সমস্যা বিজ্ঞানের 
নান! শাখায় (বিশেষ করে পদার্থবিস্ঞায়, পরি- 
গংধ্যানে, আধুনিক যোগাযষোগ ব্যবস্থায়) 
ছড়িয়ে আছে এবং দেখা গেছে, এসব ব্যাপারেও 
গণিত-রাজ্যের এই অধিবাঁপীটির গুরুত্ব কম তো 
নয়ই, বরং স্বমহিমায় বিরাজমান। এই ব্যাপারটা 


সি 


ভাজ ও বিজ্ঞাঙ 





[ ২*শ ব্ধ, ও সংখ্য] 


একটা বিধয়ে বিশেষ খেয়াল ক্বাখতে হবে, 
তা হলো সমান্তরাল সরলরেধাগ্ডলি সমান গমান 
দূরত্বে থাকবে আর এই দূরত্ব সব সনগ্ন কাঠিটির 
দৈর্ধোর দ্বিগুণ হওয়। চাই ( চিন্র-৪ ) 

এবার কাঠিটকে এই কাগজটির উপর খুশীঘত 
এলোপাতাড়ি পয়সা টস্‌ করবার মত ফেলতে 
হবে। মোট টসের কতবার কাঠিটা সমাস্তরাঁল 
সরলরেখাগুলির যে কোঁন একটিকে স্পর্শ বা 
ছেদ করে, তার একট হিসেব রাখতে হুবে। 


চা! 


বৃ 
নিরেরিরারারা চারি 








৪নং চিত্র 
কাঠির দৈর্ঘ্য যদি ১৭ হয়, তাহলে 1) হবে ২॥। 


নানাভাবে নানাঁজনে পরীক্ষা করে প্রমাণ 
করেছেন। কিশোর পাঠকের! একটু ধৈর্য ধরে 
নীচের পরীক্ষাটি করলে সত্যিই খুব আনা 
পাঁবে। পরীক্ষাটি করতে হলে চাই একটা বড় 
কার্ডবোর্ড ঘা সাদা কাগজ । সাদা কাগজটির 
উপর কতকগুলি সমান্তরাল সরপরেখা আঁকতে 
হধে। আর চাই একট| কাঠি। ঘে কোন 
ধরণের সোজা ফাঠিতেই: চলবে । যধেষন পেয়েক, 
ফেশলাইয়ের ফাঁঠি। আলপিন ইত্যাদি। শুধু 


বদি মোট ম-সংখ্যক বাঁর টস্‌ কর! হয়ে থাকে 
আর তার মধ্যে মোট 5-সংখ্যক বার কাঠিটা 
রেখাগুলির ঘে কোঁন একটিকে স্পর্শ করে খাঁকে, 
তাঁহছলে দেখা যাবে, এর মাঁন *-এর মানের 
প্রান্প সমান হবে। মাত্র কপ্নেকবাঁর টন্‌ করে 
এই ফণরটি পাওয়া যাবে না এবং টস্‌ করাটা 
বিশ্বপ্ততাবেই এলোপাতাড়ি হওয়া চাই। যত 
বেশী বার টস্‌ বরা বাঁধে ভতই১--এর, জাগ- 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


ফলটি ম-এর কাছাকাছি হবে। 09926 80800 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন এবং তার নাম অঙ্গদারে একে 
0০001) 9001015 101)65015617 বলা হযে থাকে। 
১৯*১ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী 1.022611)1 এই 
সিদ্ধাস্তটর সত্যত! প্রমাণের জন্তে ধর্ষের এক 
চরম পরীক্ষ/ দিলেন। তিনি একট] কাঠিকে 
৩৪৯** বার টস্‌ করে দেখলেন, ১০৮২ বার সেটা 
কোন ন1 কোন রেখাকে ম্পর্শ (বা ছেদ) করেছে। 
তাছলে ৩৪০*+১০৮২ হলো প্রায়, ৩*১৪২৩৩**, 
অর্থাৎ «এর তথাকথিত আপপল মান থেকে মাত্র 
* ০৯০৭৪ বেশা, বা সাধারণ হিসেবের দিক 
থেকে একেবারেই নগণ্য । এই পরীক্ষাটি ধৈর্ধের 
উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেও এর অন্ত একটা 
গুরুত্বপূর্ণ দিক আঁছে। গ-এর মান পরীক্ষা- 
মূলকতাবে নির্ণপ় করবার রাস্তা হিসেবেও দৃ্টান্তটি 
উল্লেখযোগ্য । 
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নিতে হবে। অঙ্কশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে ন 
গিয়ে আমরা মোটামুটি সোজাভাবে সমস্যাটার 
একটা ব্যাখা! দেবার চেষ্টা করবো । «€নং চিত্রে 
আমরা তিনটি বিভিন্ন টসে কাঠিটার তিনটি তির 
ভিন্ন অবস্থার কথা কল্পনা করেছি । দেখা যাচ্ছে 
কোন সমান্তরাল সরলরেখাকে স্পর্শ করবে কি 
করবে ন!, তা ছুটি অবস্থার উপর নির্ভর করছে। 
প্রথমতঃ কাঠিটির কেন্তর 0 থেকে নিকটবর্তী 
সরলরেখার দুরত্ব কতখানি এবং দ্বিতীয়তঃ কাঠিটা 
সমাস্তরাল সরলরেখার সঙ্গে কতটা কোণ 
উৎ্পর করেছে। ধরে নিই, ৮ 0] কাঠিটার 
টর্ঘ্য ] এবং & 0 ও 0 10 সমাস্তরাল 
সরলরেখা ছুটি দূরত্ব ৪ [€৪)। চিত্র ৫ (ক) 
থেকে দেখা যাচ্ছে, যদি কাঠিটার কেন্দ্র 0, & 3 
অথবা ০ 1) সরলরেখার কাছে থাকে এবং 
সরলরেখার সঙ্গে উৎপন্ন কোণ যদি বড় হয়, 
তাহলে কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে। কিন্ত 





গায়েন হজ্জ্ব 
| রে 
পাপা ৩ 
€) ০, 
৫&নং চিত্র 


এভাবে কতকগুলি সমদুরব্তা সমাস্তরাল 
সরলরেখা আঁকা কাগজের উপর একটা নির্দিষ্ট 
মাপের কাঠি এলোপাতাড়ি ফেললে কাঠিটা 
কোঁন রেখাকে কাটবে কিনা এবং কাঁটলে তার 
সম্ভাবন] কতটা, এটা মিতাত্ত চালের, ব্যাপার। 
এর মধ্যে এর আগমন কি করে হলো, তা 
বুধতৈ গেলে আমাদের উচ্ছতর গণিতের সাহাধা 


যদি কোণ ছোট হয় (চিত্র-৫ খ) বা কাঠির 
কেন্্র, সরলরেখ! থেকে দুরে থাঁকে (চিত্র-ং গ ), 
তাহলে স্পর্শ করবে ন!। কঃ খ আর গচিত্রকে 
ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখতে, পাব, কাঠিটা 
সরলক্ষবেধাকে ম্পর্শ করবে যদি কাঠিটা শীর্ষবিদ্ 
3 থেকে কাঠির কেন্্র 0-এর উপরে মতিজেপ্‌ 
(2:015০007).0 7 কাঠির | ফেজ খেকে 
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সরলরেথার দুরত্ব 0 ৩-এর চেয়ে বড় হয়। 
সু-অক্ষে কাঠির সঙ্গে সরলরেখার উৎপন্ন কোণ 
আর ৬-অক্ষে নিদিষ্ট অভিক্ষেপের দৈর্ঘ্য আ1কলে 
আমর! ৬নং চিত্রটি পাঁব। 

কারণ, কোণের মান ০ হলে 60 &৪ 
সেই 


সরলরেখার উপর শুয়ে থাকবে এবং 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 





. 
ন্‌ 


২ বর্ধ, ০৪. সংখা?! 


তাহলে যত অধিক সংখ্যক বার কাঠিটাকে 
টস্‌ করা হবে, ততই এ চিহ্নিত ক্ষেত্রের 
অত্যন্তরস্থ বিন্দুগুলিকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী 
হবে। নিঃসন্দেছে এই ক্ষেত্রটির মধ্যে লক্ষ লঙ্গ 
বিদ্দুর অবস্থান সম্ভব ঠ স্ুতরাৎ গ”এর মান 
এই প্রক্রিয়ার পেতে সৃলে বেশ কিছু সংখ্যক 





উঁৎপন্্র কেশ 
৬নং চিত্র 


অবস্থার অভিক্ষেপ 01২-5%$ 510) ০-৮0 হবে। 
যখন কোণের মান "২ (7৯৯০) হবে, তখন অভি- 


ক্ষেপ 08-২- (কারণ, 30-- ১), অর্থাৎ 


অভিক্ষেপের দৈর্ঘ্য কাঠিটার দৈর্ধ্যের অধেকের 
সমাণ হবে এবং এটিই হুলো। অভিক্ষেপের সব- 
চেয়ে দীর্ঘতম দৈধ্য | আবার 0-এর মান ৯**-র 
চেয়ে যত বাড়তে থাকবে, 0২ ততই কমবে এবং 
কমতে কমতে কোণটি যখন গ-এর সমান (১৮*০) 
হবেঃ তখন 01২-এর মান আবার শৃন্ত হবে। 
সুতরাং উপরের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পার! 
গেল, ধে সমস্ত টসের বেলায় কাঠিটা কাগজের 
উপক্র এমনভাবে পড়বে, ষাতে 0501২ হবে, 
তখনই কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে; 
অর্থাৎ চিন্র-৬-এ 08১ রেখার. দ্বার] বেষ্টিত 5 
চিন্লিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেকটি বিন্দুই কাঠির 
সবার] সরপরেধাকে স্পর্শ বোঁঝাম় এবং এই 
ক্ষেত্র বাইরের বিস্দুগুলি স্পর্শ করে না বোঝায় । 


বার টস্‌ করতেই হবে। কাজেই ৩৪** বার 
টস্করে ইতালীয় বিজ্ঞানী [:9256101 নিশ্চয়ই 
পাগলামির পরিচয় দেন নি--বদিও অনেক সময় 
এভাবে কাঠি টস্‌ করা নিতাস্ত পাগলাধির 
পর্যান্কে পড়ে। 

অঙ্ক কষে দেখানে। যাঁয় যে, কাঠিটির দ্বারা 
সমাস্তরাঁল সরলরেখাকে ম্পর্শ (বা ছেদ) করবার 
সম্ভাবনা! (0:0958011165) হলো ক্ষেত্র 03144 
ক্ষেত্র 004 এবং বতর্মান ক্ষেত্রে তার মান 


হবে ২1 আমর! সমশ্তাটি সুর করেছিলাম এই 


বলে যে, কাঠির দৈর্্যের চেয়ে সমাপ্তরাল সরল- 
রেখার পারপ্পরিক দুরত্ব দ্বিগ1 হবে, অর্থাৎ ৪্২|, 


২? ] 
তাহলে £- হবে স্"। এই ব্যাখ্যা থেকে আর 


বুঝে নিতে অস্থবিধ! হয় না যে, মোট টস্‌ আসলে 
ক্ষেত্র 904 এবং মোট ম্পর্প ছলে ক্ষেত্র 
08111 সুতরাং একটিকে আর একটি দিয়ে 
তাঁগ দিলে গ-্ঞয় মান পাওয়া বাঁধে। 


মানবদেহে ধাতুর প্রভাব 
ভ্রীনিত্যগোপাল পোগ্দার 


খান, পানীয় ও বায়ু আমাদের ঠৈনন্দিন 
জীবনে অবশ্ত প্রক্মোজনীয়। এদের মাধ্যমেই 
প্রবেশ করছে আমাদের দেছে অসংখ্য ধাঁতু। 
দ্বাস্থ্যরক্ষার জন্তে এদের কতকগুলির দান যেমন 
উল্লেখযোগ্য, নানারূপ রোগের উৎস হিসাবেও 
কতকগুলি অনন্বীকার্য। হুদীর্খ দশ বছরব্যাপী 
গবেষণা করে আমেরিকার ডার্টমাউথ মেডিক্যাল 
কলেজের ডক্টর ক্রডার দেখেছেন_-কতকগুলি 
ধাডু খুব অল্প পরিমাণে হলেও শরীরের পক্ষে 
ভিটামিন বা খাগ্ঘপ্রাণের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় । 
মানবদেহ অধিক পরিমাণে খাগ্প্রাণ তৈরি 
করতে পারে, কিন্ত ধাতু তৈরি করতে পাঁরে 
ন|| মাইক্রোকেমিক্যাল আনালিটিক্যাল বিজ্ঞানে 
প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলেই অধুনা আযাটমিক 
আ]াবজর্পশন দ্পেক্টে/াফটোমিটার দিয়ে জীব- 
দেছের অভ্যন্তরের অতি অল্প পরিমাণ ধাতুরও 
পরিমাপ কর! সম্ভব হয়েছে। 

সাধারণতঃ একজন শুষ্ক ও সবল লোকের 
(1* কিলোগ্রযাম ) দেহের জন্তে ১*৫* গ্রাম 
ক্যালসিয়াম, ২৪৫ গ্র্যাম পটাপিয়াম, ১*৫ গ্র্যাম 
সোডিকাম। ৩৫ গ্রাম ম্যাগ নেপিয়াম,। ৮২৫ 
গ্রযাম লোহা, ১৫* মিলিগ্রাম তামা, ২০ 
মিলিগ্র্যাম ম্যাঙ্গানিজ, ১৫ মিলিগ্রাম 
মলিবডিনাম, ৩ মিলিগ্রাম কোঁবাণ্ট ও ১৫ 
মিলিগ্র্যাম ক্োমিক্পাঁম প্রয়োজন । 

মাটিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থ পরিমাণে 
খুব অল্প বা অধিক রয়েছে বলেই পৃথিবীতে 
“অভিশপ্ত উপত্যকা" ও “বিষময় সমভুমির' সি 
হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিষাংশে কতকগুলি 
স্থানে মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণে সেলিনিয়া 


থাকায় গবাদিপশুর ক্ষুর পচে যায়। পুর্বে 
অষ্্রেপিয়ার কোন কোন অঞ্চলে মেষগুলি 
পক্ষাঘাতে আজ্তাম্ত হয়ে মারা যেত। ঢলে 
(5810 1101) অল্প পরিমাণ কোবাণ্ট মিশিয়ে 
দিলে এই রোগ প্রতিরোধ কর যেতে পারে। 
প্রতি এক শত মেষের এক বছরের জন্যে এক 
আউন্স কোবাণ্টই যথেষ্ট। 

মানবদেহেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 
লোহ। বন্তকণিকার অন্যতম সংগঠক। এটি 
মানবদেহে অক্সিজেন সঞ্চালনে সহায়ত! করে। 
তাই অতি সামান্য পরিমাঁণেও এর অভাব হলে 
খ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাথাত ঘটে। অল্প পরিমাণে 
লো! দেহের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় | কিন্তু 
পরিমাণ অতিক্রান্ত হলে এটি অনিষ্টের কারণ 
হয়ে ফাড়া়। আঁণিমিয়ার (40780019) দরুণ 
ুক্তরাষ্ট্রে জননীরা চিনির সংমিশ্রণে ফেরাস 
সালফেট বটিক। সেবন করে থাঁকেন। তাদের 
শিশুরা অনেক সময় এই বটিকা গ্রহণে মার 
যায়। বুটেনে বিষক্রিয়ায় আত্রাত্ত শিশুদের 
শতকর। দশজনেরই উত্স ফেরাস সালফেট । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বানু, উপজাতীয় লোকের! 
লোহার পাত্রে মদ ঠতরি করে পান করে। 
সাধারণতঃ একজন স্বাস্থ্যবান লোকের যককতে 
৪* প্রযাম লোহা থাকে। কিন্ত এই মদের 
সঙ্গে ৫€* থেকে ১০০ মিলিগ্রাম লোহ! 'দৈনিক 
তদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে; ফলে তার! 
লিভার সিরোনিপ রোগে (1560 010050815) 


আক্রান্ত হস্গ। 
রক্তের অন্যতম শংগঠক তাষ1। ১৫০ 
মিলিগ্র্যাথ ভামা আমাদের শ্বাস্থ্যরক্ষার্থে 
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প্রয়োজন। পরিম!ণ অতিক্রান্ত হলে এই ধাঁডু 
বিষ হিসাবে কাজ করে। তামার বিষাঁঞ্জতায় 
উইলসন্দ্‌ রোগ' (৬৬21901৮5 0156956) হয় 
সাধারপতঃ যক্কৎ ও মণ্তিফ্ফে অতিরিক্ত পরিমাণে 
তামা সঞ্চিত হয়। এর ফলেই মস্তিষ্কে 'ট্রেখার' 
(761001) হয় এবং যকৃতের অনিষ্ট সাধন করে। 
শিশুরা এই সব রোগে আক্রান্ত হয়ে অতি অল্প 
সময়ের মধে)ই মার! বায় । 
শবদেছের অংশ পরীক্ষা করণে ক্যাডমিয়ামের 
সন্ধান মেলে। বগ্বোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্রে এর 
পরিমাণ বাড়তে থাকে । পাধারণতঃ ক্যাডমিক্নামের 
উৎস হচ্ছে ফস্‌্ফেট সার, সেল মাছ এবং 
পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করা পানীয় জল। 
মানবদেহে এই ধাতুর প্রভাব সম্পর্কে ডক্টর 
ক্রুডার ও তার সহকমীদের গবেষণামূলক তথ্য 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | তাঁরা ছুই দল ইঁদুরের 
প্রথম দলকে এমন খাস্য দিলেন, যার ভিতর 
ক্যাডমিয়ম নেই এবং দ্বিতীর দলকে এমন 
খাস্ধ দিলেন, যার ভিতর পাশ্চাত্যের মানব” 
দেছ্থের ক্যাডমিক়ামের সমপরিমাণ ক্যাড মিষ্াম 
বিগ্তমাঁন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের 
শতক! নব্বইটি ইদুর উচ্চ রক্তচাপে আক্রাস্ত 
হয়েছে আর তাদের আমুধধালও উল্লেখষোঁগ্যভাবে 
সপ পেয়েছে। কিন্তু প্রথম দলের শতকগা 
নব্বইটি ইহ্‌রের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। মানব- 
দেছের উপর গবেষধা করেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার 
সন্ধা মিলেছে। আফ্রিকার উচ্চতুমির অধি- 
যাপীদের মুত্রাশর়ে ক্যাডমিক়াষের পরিমাপ 
আমেরিকা ও জাপানের অধিবাসীদের তুলনায় 
ষথাক্রমে 8 ও & অংশ। ফলে আফ্রিকার এ 
অধিবাসীদের মধ্যে 'আর্টারি হার্ডেনিং' (206 
08106801158) এবং হার্ট রেকেজ? (17681 
71:60:86) নেই বললেই চলে! 
 ক্যাডমিয়াদ.কি আর্টারি হাঁডে্নিং এবং 
হাট রেকেজের মূল কারণ? এই প্রঙ্গের উত্তর 


গান ও বি্ঞানি 


| ২*শ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


ব্যাক গবেষণার অপেক্ষা রাখে । এই সব 
রোগের মূল কারণ প্রমাণিত হুলে ক্যাড মিক়্ামের 
আক্রমণ থেকে রণ পাওয়া মোটেই অসম্তভষ 
বলে বিবেচিত হবে না| রোগীকে ক]াডমিয়ামের 
সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠনে সক্ষম একটি 
সহগ (11487) সেবন করালে রোগ নিরাময় 
হবে। 

শবাংশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বয়োবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে ক্রোমিক়ামের পরিমাণ 
হ্রাস পেতে থাকে । নবজাতকের দেহে এই 
ধাতুর পরিমাণ প্রাপ্ধবন্স্কের তিন গুণ। ইছরের 
উপর গবেষণা করে দেখ! গেছে, ক্রোমিয়াম- 
বিহীন আহার দেওয়ায় শতকরা আশীটি ইদুর 
বহমুত্ররোগে আক্রান্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মানব- 
দেছের জীবকোষে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ থাই- 
ল্যাণ্ডের লোঁকের জীবকোষের চেয়ে অনেক কম। 
ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বহ্মুত্র রোগে মৃত্যুর সংখ্য। 
থাইল্যাণ্ডের প্রান দশ গুণ। অনুসন্ধান করে 
দেখা গেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইননুলিন 
থাক সত্তেও অনেকে বহমূত্র রোগে আক্রান্ত 
হন। এর কারণ হিসাবে বলা ঘেতে পারে -- 

১। ক্রোমিয়াম ইনসুলিনকে কার্বোহাইড্রেট 
বা শর্করাঁজাতীর থাগ্ের সঙ্গে রাসায়নিক 
ক্রিমায় সহায়ত করে। অথব1--- 

২। ক্রোমিক্াম কতকগুলি এনজাইমের সঙ্গে 
শর্করাজাতীয় খাগ্চের রাসায়নিক ক্রিগ্নায় উদ্দীপক 
(:919061) হিসাবে কাজ করে এবং এর 
€কোষিক়ামের ) পরিমাণ হ্রাস পেলে এনজাইম- 
গুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। র 

শিল্পের ক্ষেত্রে প্রীত উন্নতি সাধিত হবার 
ফলে যথেষ্ট পরিমাণে সীসা চারদিক থেকে 
মানবদেহে প্রবেশ করছে। রং সলডার ও 
পেট্রোলের ধেশাদায় প্রচুর পরিমাণে সীসা থাকে। 
শিল্পাঞ্চলের গাছপালায় এই ধাতু যথেই পরিমাণে 
সঞ্চিত হয় । জাদেকের মতে, আধবা ক্রমাগত 


মার্চ, ১৯৬৭ ] 


এর কবলে পতিত হচ্ছি [ অবশ্য বিশ্ব স্থাস্থা 
সংস্থার (৬/ চু. 0) মতে, গত বিশ বছরে 
মায়ের পরিবেশে সীলার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পায় নি] বস্তি অঞ্চলেই “সীমার 
বিষাক্রিক্1' ([.,62 20301196) সবচেয়ে বেশী হয়ে 
থাকে। পুরনো ও ক্ষয়িঞট গৃহের রঙই এর ইন্ধন 
যোগায় । সাখুরণতঃ শিগুরাই এই লোগের 
কবলে পড়ে। 

উত্তর জাপানের কতকগুলি স্থানে মৃদুজল 
পন করে সন্গাস রোগে (0000165) বু 
লোক মারা যায়। থরজলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম 
এবং ম্যাগ নেসিত্াম যৌগ (যেমন বাইকার্যোনেট 
বা ক্লোরাইড বা সালফেট) পাইপের সংগঠক 
ধাঁতুগুলির সঙ্গে বিবিধ যৌগ গঠন করে। পরে 
অন্তান্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাইপের ভিতর 
একটি স্থায়ী স্তরের সৃতি হয়। সে শ্তর ভেদ 
করে জলে মিশ্রিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের 
আযসিড প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। কিন্ত মুদুজল 
সরবরাহ কর। হলে এবরপ কোন স্তরের স্ছৃটি 
হয় না। জলে মিশ্রিত কার্বন ডাইঅক্সাইড 
আযাসিভ প্রক্রিয়ায় পাইপের ক্ষয় সাধন করে। 
ফলে মুদ্জল তাঁমা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, সীসা 
প্রভৃতি ধাতু বহন করে নেয়! এসব ধাতু 
মিশ্রিত জলপানে 'আর্টারি হার্ডেনিং রোগেরও 
উদ্ভব হুয়। 

ধাতুর মধ্যে তেজপ্্রি় ধাতুর বিষক্রিয়া 
সবচেষ্বে বেশী। প্রুটোদিয়াম, ট্রনসিয়াম-৯*, 
মিজিয়াম-১৩৭ প্রভৃতি পদার্থের তেজ ফ্রি প্রক্রিয়ায় 
কতকগুলি বিপজ্জনক পদার্থের হৃষ্টি করে। 
মানবদেছের তত্বগুলি রেডিও আইসোটোপের 
দ্বরা আক্রান্ত হলে নিষ্কৃতি গাওয়া একরপ 
অসস্ভব। কতকগুলি রেডিও আইসৌ টোপ, বিশেষ 
করে ট্রনসিয়াম”৯* থেকে .বধোন ক্যানসার হতে 
থাকে। 
মাঁনবগেছে ধাতুর অনিষ্টসাঁধনের প্রমাণ 


মানবদেছে খাতুর প্রভাব 


১৬৭ 


পেকে বিজ্ঞানীর! নিরাশ হনে বসে মেই। 


গবেষণা চলেছে এবং চলবে । উদ্দেপ্ত- রোগীকে 
নিরাময় করতে হবে, ধাতুর আক্রমণ থেক্ষে 
রক্ষা পেতে হবে। চিকিৎসা-জগতে প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়েছে-নতুন নতুদ ওষুধ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। সবগুলি ওযুধের বিশেষ পরিচয় হুকো। 
তার! যৌগিক সহগ (0109180138 8%€1%) 1 অবশ্থা 
সহগ প্রত্দোগে প্রয়োজন অনুসারে নিনললিখিত 
এক বা! একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়] চাই - 

১। সহগ এরূপ যৌগিক পদার্থ গঠন করবে, 
যা মলমূত্রনপে শরীর থেকে বিদুরিত হতে 
পারে। 

২। সহগ ধাতুকে এমন তন্ততে বহন করে 
নিগ্বে যেতে সাহাধ্য করবে, যেখানে তার অভাব 
রক্েছে। 

৩। সহ্গ, যে ধাতু রোগ-জীবাগুকে পোষণ 
করে' যৌগিক পদার্থ গঠন করে, তার কর্মক্ষমতা 
লোপ করে দেবে। 

পুর্বে লিভার সিরোসিস রোগে আক্ষাক 
রোগীর রক্তপাত করিয়ে অতিরিক্ত লোহা 
সিঃসারণ করা হতো। রক্তপাতের ফলে নতুন 
রক্তকণিকার উৎপত্তি হয়। সেই রক্তকণিক! 
বিভিন্ন তন্ততে লৌহা টেনে নেম্ব। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এরূপ রক্তপাত বিপদের কারণ হয়ে 
দাড়াতো। লোহার সঙ্গে যৌগিক সংযোজন 
ঘটিঘ্রে এই রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। 
বর্তমানে যৌগিক সংযোজক ডিস-ফেরিঅক্সা মিন 
বি (065-061:11028100176 9) প্রগ্নোগে এর 
চিকিৎস! করা হয়ে থাকে । 

তাঁমার বিবক্রিয়ায় মণ্তিক্ষে ট্রেণার রোগ হয় 
এবং যক্তের ক্ষপ সাধন করে। তামার সঙ্গে 
যৌগিক পদাথ গঠন করতে পাঁরে এরূপ একটি 
সহগ  পেনিসিলামাইন (671০1130306) 
সেবনে এসব রোগ থেকে নিল্কৃতি পাওয়। বার। 

কতকগুলি সংক্কামক ব্যাধি। গিউজেটিওড় 


১৬৮ 


আধিরিটিস (11761018000 .8:071718৩) এবং 
ক্যান্সারে রক্তে তামার পরিমাণ দুষ্ট বা ততো" 
ধিক গুণ বুদ্ধি পায়। রক্তের মধ্যে জীবকোষে 
প্রয়োজনীয় তামার পরিমাণ হ্রাস পায়। তাঁমার 
সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠনের সহুগ আযঁসপিরিন 
(8100) বুক থেকে তামা সংগ্রহ করে 
জীবকোষে ফিরিয়ে দেয়। আযসপিরিনের পরিবর্তে 
কোন তাঅ-যৌগ প্রয়োগে এ একই উদ্দেস্ঠ 
সাধিত হতে পারে। রুগ্ন ইতুরের 'অন্তঃশিরাক় 
তাআযৌগ ইন্জেকশন করে দেখা গেছে, জর 
সেরে যায়। কপার সেলিসাইলেট 
8811051966) ইন্জেকশনে বিশেষ ফল পাওয়া 
যায়। 

সীসার বিষক্রিয়া চিকিৎসার গোড়া পত্তন 
হয় ১৯৫১ সালে ওয়াশিংটন শিশু হাসপাতালে । 
বিষাক্ততার ফলে একটি তিন বছরের শিশুর 
মস্তি ক্গতিগ্রস্ত (87910. 09109) হম্ন। শিশুটিকে 
ক্যালপিয়াম ই ডি. টি. এ যৌগ (081010 
5816 0 দু 07 4) ওষুধ হিপাবে প্রয়োগ 
করায় তিন দিনের মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করে। 

কোন তেজক্রিপ্ন মৌলিক পদার্থের দারা 
পাকস্থলী আক্রান্ত হলে আশু চিকিৎসা হিসাবে 
রোগীকে এ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে অদ্রাব্য 
যৌগিক পদার্থ গঠন করতে পারে, এমন সহগ 
থাঁওয়াতে হবে। অদ্্রাব্য ধৌগিক পদার্থ মলবূপে 
শরীর থেকে নির্গত হয়। এইভাবে সিজিপ্নাঁম-১৩৭ 
ও ই্রনপিয়াম-১*-এর কবল থেকে ষথাক্কমে 
প্রুসিক্গান বু ও সোডিয়াম এলজিনেটেক্ (5901509 


(0019161 


আদ ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ধ। আর সংখ্য! 


৪1810806) স্বার। রক্ষ। পাঁওয়! যেতে পারে। অধুনা 
34১5৮740315 21017509 
60৪ 8০৪01০ ৪০19) নামে একটি সহগ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এই সহুগ দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে 
রেডিও ই্রনসিয়াম নিংসারথ করা যেতে পারে। 
অবশ্থ রেডিও ই্রনসিয়াম দেহাভাাত্তরে প্রবেশ করবার 
অল্প সময়ের মধ্যেই এর প্রয়োগ হওয়া চাই। 
পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, [0772&-কে 
(01600515076 €012170106 06208 83010 
৪০1) প্রধানতঃ প্রটোনিয়াম নিঃসারণের জন্তে 
ব্যবহার কর] হলেও সেটা বোঁন টিউমারের 
প্রতিষেধক হিসাবেও কাজ করে। 


€00981)018100176 


যাঁন্তরক যুগের আবর্তে মানুষের পরিবেশের 
যথেষ্ট পরিবতর্ন হয়েছে। একদিকে যেমন 
মানবজীবন ম্ুখ-ম্বাচ্ছন্যময় হয়েছে জাঁন- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তেমনি 
আবার জর!, ব্যাধি, দুঃখ দুদ-শাঁও বেড়ে গেছে বত 
গুণে । ক্যালিফোনিয়। ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির 
অধ্যাপক ডক্টর পেটারসনের মতে, অদূর ভবিষ্যতে 
ধাতুর বিষক্রিয়া পারমাণবিক অস্ত্র এবং খাগ্- 
সমম্যাকেও হার মানাবে। মানবদেহে খান্ধপ্রাণ 
বা ভিটামিনের অভাব আঁজ এক বিরাট 
সমস্ত আর সে সমশ্যা সমাধানের উপার-_ 


থাগ্ঘপ্রাণ বটিকা। তেমনি আগামী দিনে দীর্ঘ- 
জীবন লাভের প্রধান অস্তরায় হবে মানবদেছে 
ধাঁডুর টরীন্ুলভ ক্রিয়া, যার প্রতিষেধক হবে 
যৌগিক সংযোজক (07615677 88600)। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


মহাজাগতিক রশ্মির সাহ'য্যে 
পিরামিড সন্ধান 

পুরাঁতাঁত্তিকেরা মনে করেন, মিশরের ফ্যারাওদের 
প্রকৃত সমাধি-প্রকোষ্ঠগুলি পিরামিডের অতাস্তররে 
লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে সাড়ে চার 
হাঁজার বছর ধরে। উপ্নত ধরণের টবজ্ঞানিক 
যন্বপাঁতির সাহায্যে এই অনাবিষ্কত সমাধির 
সন্ধান করা যেতে পারে বলে মাঁকিন বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন। মাফিন যুক্তরাষ্ট ও সন্মিপিত 
আরব প্রজাতন্ত্র এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদল 
নিষ্বে একযোগে এই সন্ধানের কাজ করবেন। 
গিজেতে অবস্থিত সেফরেনের স্থধিশাল দ্বিতীয় 
পিরামিডের অভাস্তরে অনাবিষ্কৃত সমাধি-কক্ষ 
আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তারা 
এক্স-রে পদ্ধতির অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ 
করবেন। এই কাজে এক্স-রে প্রক্রিয়। ঠিক উপযোগী 
নয়। তাই বিজ্ঞানীরা মহাঁজাগতিক রশ্মিকণা 
বা পারমাণবিক কণা পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়ে দেবেন। অপর দিকে থাকবে মহাজাগতিক 
রশ্মিকপা-নিধর্শরক যন্ত্র। এই রশ্মিকণা পাথরের 
মত কঠিন বসন্ত ভেদ করে গেলে তার তীব্রতা 
অনেক কমে যায়; কারণ কঠিন পাথর তার 
অনেকখানি শোষণ করে নেয়। কিন্ত এই 
পাথরের অত্যন্তরে কোন ফাকা জায়গা থাকলে 
রশ্মিকণা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে তার 
তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং পিরামিডের 
মধ্যে কোন গোপন কক্ষ থাকলে কিছুটা অংশ 
ফাক! খাঁকবে। রশি এই স্থান অতিক্রম করে 
পিরামিডের খপর দিকে রক্ষিত নিধর্ণরক যন্ত্রে 
পৌঁছুলে তার তীব্রতা ধরা পড়বে। কাঁজেই 
বিজ্ঞানীরা তখন পিরামিডের অভ্যন্তরে গোপন 
প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃলদ্দেছ হবেন। 


ডি 


অতঃপর পিরামিডের গাত্র ভেদ করে এ স্থান 
বরাধর স্ুড়ঙ্র খনন কর। হবে। এই কাজের 
জন্যে যে বিশেষ ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন হবে, 
বর্তমানে তা নিমিত হচ্ছে ক্যালিফোণিয়ার 
বার্কলেতে অবস্থিত লখ্ম্প রেডিয়েশন লেবরে- 
টঙ্গীতে! এখানে মাফিন ও আরব বিজ্ঞানীরা 
প্রথমে নকল পিরামিড টৈরি করে এ ষ্ত 
পরীক্ষা করে দেখবেন। তাঁরপর তার! যস্ত্রটকে 
নিষ্বে যাবেন মিশরের গিজে শহরে। কয়েক 
মাস ধরে যস্ত্রট অবিরাম কাজ করবে । আরব 
বিজ্ঞানীর যন্ত্রটর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবেন 
এবং প্রতিদিন এর চৌন্কক ফিতাগুলি পরিবর্তিত 
করে দেবেন। কম্পিউটারের সাহায্যে প্রাঞ্ধ তথ্যের 
বিশ্লেষণ করা হবে কাররোয়। এই বিজ্ঞানী 
দলের নেতৃত্ব করবেন ক্যালিফোণিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
গবেষক পদার্থবিদ ডাঁঃ লুইস আলভারেজ এবং 
কায়রোর আইন শ্যাম্স্‌ বিশ্ববিগ্য(লয়ের পারমাণবিক 
পদার্থবিদ ডাঃ এফ, এল. বেদেউই। 


ভাবীকালের মোটর গাড়ী 


বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এমন তিনটি আবিষ্কার 
করেছেন, যাঁর ফলে ভাবীকাঁলের মোটর গাড়ীর 
বূপই বদলে ৰাবে। এই তিনটি আবিষ্কার 
হলো--অতি ক্ষুদ্র ব্যাটারী-চাপিত রেডার সেট, 
ইলেকট্রো্ট্যাটিক ক্লাচ (চ15০0:958610 ০10001)) 
ও ট্র্যানজিস্টরাইজড ইগ.নিশন লিষ্টেম (7805815শ 
01180 161716101 5556610) | 

একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে ভাঁঃ 
সিরিল ছিলশম (রেডার রিসার্চ এস্টারিশষেন্ট 
মেলভার্ন, বৃটেন ) এক অতি ক্ষুত্রাকতির যেডার 
সেটের ব্যবহার দেখিয়েছেন! ভিনি-.একটি 
বৈছ্যাতিক ্রেনে, এই রেভার লেট যোগ করে 


১৭ 


দেখিয়েছেন, তাঁর সাহাষো ট্রেনটির গতি, লক্ষ্য 
ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এথেকে বোঁঝা 
যায় যে, ভবিষ্ঃতে এই ক্ষুদ্রাকৃতির রেডাঁর 
সেট ট্রেন বা মোটর গাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করলে 
সামনের বাঁধাবিপ্র বা কোঁন বিপদের সম্তাবন' 
ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী নিয়জিত হবে। এপর্যস্ত 
ক্দ্রাকৃছির রেডাঁর সেট আবিষ্কৃত না হওয়ায় 
এই জিনিসটা শুধু কল্পনীতেই ছিল! এর আর 
একট। গশু৬ ফল হবে এই যে, কুয়াশ! ও খারাপ 
আবহাওয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে। 


মোটর গাড়ীর ক্লাচে ছুটি ডিস্ক এমনভাবে 
সংযুক্ত কর থকে, যাতে সে ছুটি একই দিকে 
ঘুরতে পারে। জি.ই. সি-র বিজ্ঞানী ও 
ইঞজিনীয়ারেরা-এই কাজ চাঁল।তে পারে, এমন 
উলেকট্রো্ট]াটিক ক্লাচ (21600930900 0100101) 
উদ্ভাবন করেছেন। তারা একটি তড়িৎ-অপরিবাহী 
উপাদানে তৈরি বড় ডিস্কের সামনে রিংএর 
'আকারে ছয়টি ছেট ছোট সেলুলোজ কার্ধন 
ডিস্ক রেখে একই ফল পেয়েছেন। এই রকম 
একটি ক্লাচ গবেষণাগারে ১৮ মাস ধরে কাজ 
করছে, কিন্তু যস্ত্রটর কোনরূপ ক্ষতি হয় নি। 


এই ক্লাচ অবশ্ঠ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে 
আছে। এই ক্লাচের একটি সুবিধা এই ৩, 
মাঁগনেটিক ক্রাঁচের চেক্সে এতে ক্লাচ-অন-টাইম 
(ক্লাচ ব্বহার করা থেকে ক্লাচ কাজ করবার 
সময় ) কমলাগে। 


ইগনিশন পিষ্টেমে উদ্ভাবন করেছে 
আযলডারম্যা্টনৈর আযাটগিক ওয়েপন্স্‌ রিসার্চ 
এষ্ারিশমেন্ট। : অনেক দিন ধরেই এই 


পিষ্টেম নিগ্কে কাজ হচ্ছিল। এই উদ্ভাবনের ফলে 
ক্যা ব্রেকারস্-এর (0075806 016206) 
আর ও অন্তান্ত ঝঞ্চাট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া 
ধাঁবে। উচ্চ বিছ্যুৎশক্তি উত্পাদনের জন্তে 
বতামানে'' যে মুদীর্ধ তার, লগে তারও 


গান ও বিজ্ঞান 


| ২*শ বধ, ওত সখ্য! 


প্রয়োজন হবে না তাঁছাঁড়া জলীয় বাশজনিত 
ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকবে না। 

ফিজিক্স প্রদর্শনীতে বৃটিশ বিজ্ঞানীর! 
দেখিয়েছেন, উপরিউক্ত তিনটি আবিষ্ষারের ফলে 
ভাবীকাঁলের মোঁটর হবে আঁরও নিরাপদ, নির্ভর- 
যোগ্য ও সন্ত] । 


উর প্রেরিত দুরবীক্ষণের সাহায্যে 
নক্ষত্রের সন্ধান 

এই প্রথম পৃথিবীর আবহমগুলের উপরে গিষ্সে 
দূরবীক্ষণের সাহাযষো নতুন তিনটি তারকার 
সন্ধান কর! হ্য়েছে। গত ১৫ই জুলাই নিউ 
মেক্সিকোর হোয়াইট স্তাগুম-এর ক্ষেপণাস্ত্র কেন্ত্ 
থেকে এরোবি রকেটের সাহাধ্যে ৩৩* পাউগ 
ওজনের যন্ত্রপাতি পৃথিবী থেকে ৯* মাইল উবে 
প্রেরিত হয়। পৃথিবীর আবহমগুলের উপরে 
থেকে এ যন্ত্রের সাহাধ্যে অতিবেগুনী আলোতে 
তিনটি নক্ষত্রের সন্ধান করা হয়। এদের একটি 
হলো ভেগা। এটি পৃথিবী থেকে ২৫ আলোকবর্ষ 
দূরে অবস্থিত। এক আলোক-বর্য দুরত্ব বললে 
এক বছরে আলোকরশ্মি যতট! দুরত্ব অতিক্রম 
করতে পারে, তাই বোঝায়। আলোর গতি প্রতি 
সেকে্ডে প্রান ১৮৬৩২৬ মাইল। দ্বিতীয় নক্ষত্রের 
নাম ল্যামড)স্করপিক়া ; এর দুরত্ব ২৭৫ আলোক-বর্ষ। 
তৃতীপ়টি হলে! জেট! অফিউকাস 7; এর দূরত্ব 
পাচ শতেরও বেশী আলোক-বর্ষ। আবহ্মণ্ডুলের 
জন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে এই সকল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর 
হয় ন1। 

এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হয়েছে 
স্্যাপ' | উৎক্ষেপণ কেন্ত্র থেকে ৫৫ সাইল দুরে 
একটি স্থানে যন্ত্রপাঁতিসমূহ উদ্ধার কর! হয়েছে এবং 
রকেটের সাহায্যে এগুলি পুনরায় উধ্বঁকাশে 
প্রেরণ করা হবে বলে জাতীদ্ন বিমাঁন বিজ্ঞান ও 
মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞনীরা জানিকেছেন। 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী থিক্নোডোন্ পি. স্টেটার বলেছেন 


মাচ, ১৯৬৭ ) 


যে, এষ্ট পরিকল্পন রূপারণের ফলে যে সকল তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করতে বেশ কেক 
মাস লাগবে । 


ফলমূল প্রভৃতি খাছ্যবস্ত সংরক্ষণের 
অভিনব ব/বন্থ। 

আমেরিকার ফলমূল প্রভৃতি খাগ্ভবস্ত সংরক্ষণের 
একটি অভিনব পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 
এই পদ্ধতিতে ফলমূল বহুদিন টাটুকা রাখা যায 
এবং বগুদুরে পাঠালেও পচে নষ্ট হবাঁর কোন 
আশগ্ক। থাকে না। অক্সিজেনের অবস্থিতির 
জন্যেই যে ফলমূল পেকে পচে যায় ও শাঁকপজী 
নই হয়, তা অনেকেই জাঁনেন। এই পদ্ধতিতে 
খাগ্চ-নংরন্ণাগারে যে পরিমাণ অক্সিজেন 
থাকে, তাঁর শতকরা ১ ভাগ মাত্র রেখে 
সকলই একটি যঙ্ত্রের সাহাঁযো বের করে আঁনা 
হয় এবং অবস্থা অন্নযাক্মী সেখানে নাইট্রোজেন 
ততি করা হয়। এ পদ্ধতিতে নাইট্রেজেনের 
পরিমাণ কমানে! বা বাড়ানোর ব্যবস্থা আছে। 
এর ফলে এ সংরক্ষণাগারে রক্ষিত খাগ্য ও ফল- 
মূলের পচন সামগ্নিকভাবে নিবারিত হয়। 

এই সকল সাঁজসরঞ্জাম একটি ট্রাকের মধ্যেও 
বপানে। যেতে পারে। কেবল ফলমূল, শাঁকসজীই 
নয়, মাছ-মাংস ও ফুল নিয়েও পরীক্ষা করে দেখ! 
হয়েছে এবং উল্লেখযোগ) ফল পাওয়া গেছে। 
নাইট্রোজেনের মধ্যে রাখবার জন্তে এ সকল 
খান্ত কয়েক সধ্চাহ পর্ধস্ত অবিকৃত থাকে। 

তবে মাফিন কৃষি দপ্তর সংরঞ্ষণের এই নভুন 
পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, এই পদ্ধতির আরও 
উৎ্কর্ষ বিধান প্রয়োজন । এই পদ্ধতির উত্তাবক 
এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, টমেটো, ফুটি, খরমুজ ও 
তরমুজ প্রতৃতি ফল সংরক্ষণের জন্তে পাকবার 
অগেই তোঁল। হয়। এখন এ সকল ফল 
একেবারে পাঁকবার পরেই বাগান থেকে ভুলে এনে 
এই পদ্ধতিতে নংবক্ষথাগারে রখ! যেতে পাদে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 
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এই পদ্ধতিতে অকাঁলেও অল্পমূলযে নাঁনারকমের 
ফল পাওয়া যেতে পারে এবং দূরদেশেও পাঠানো 
যেতে পারে। পচে নষ্ট খুবই কম হবে বলে এই 
সকল ফলমূল সম্তাঁয় পাওয়া যাবে। 


আমেরিকার বেট ফার্টিপাইজাঁর ন।য়ে একটি 
প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড ডিস্তান কর্তৃক এই 
যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি অক্সি- 
ডেন্টাল পেট্রোলিপ়্াম কর্পোরেশনের একটি 
শাখা। বেষ্ট ফার্টিশাইজারই খাছ সংরক্ষণের 
এই যঙ্ত্রট তৈরি করেছে। যুক্তবাষ্টে আরও 
ছুটি বাবসায় প্রতিষ্ঠান_ইউনিয়ন কাঁরবাইড 
কর্পোরেশন ও রেডিও অব আমেরিকা থান 
সংরক্ষণের সাজসরঞ্জাম তৈরি করে থ।কে। 


শিল্পে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার 

ফ্যাশনের জন্তেই কৃত্রিম তন্তর চল, এই কথ।ই 
অধিকাংশ লোক জানে; যেমন--নাইলনেক 
মোঁজা, রেওন ও টেরিলিনের জামা-কাপড় প্রভৃতি । 
কিন্তু নাইলন, টেরিলিন যে ফ্যাকউরিব কনভেয়খ 
বেণ্কে অতিরিক্ত শক্তি জোগান এবং ফাকা 
ব্রিগেডের আগুন-নেবানো পাইপকে জোরদার 
করে, তা কয়জন জানে? 


বুটেনে প্রস্তত রেওনের অনেকটাই যায় 
মোটর গাড়ীর টায়্ারের অন্তর্ধাস তরি করতে । 
কোর্টগুল্ড লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ রেওন 
দ্রুতগতিতে চলমান টায়ারের সমস্ত ধকল সন্থ 
করতে পারে। 

বর্তমানে দ্রুত চলমান গাড়ীর টাঁকারে ও 
বিমানের চাঁকর় নাইলন বাবহৃত হচ্ছে। 
বিমান সব দিক দিকে যত হাল্কা হয়, ততই 
তাল। সেদিক দিকে বিমানের চাঁকার পক্ষে 
নাইলন খুবই ভাঁল। নাইলন খুব শক্ত, উচ্চ 
গতিসম্পন্ন বিমান অবতরণের চাপ সন্ধ করতে, 
সক্ষম। | ৬ সী 2 
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নাইলন সহজে পচে না। বদ্ধুর পথে চলবার 
সময় ভারী গাঁড়ীগুলির টাপ্লারের উপরিভাগ 
ফেটে-ছিড়ে যান্প, কিস্তু তাতেও ভিতরের 
কোন ক্ষতি করতে পারে না। মাম্যের তৈরি 
তন্ত শক্ত, হাক্কা ও সহজে পচনশীল নয়। 
তাই তা দিয়ে নাবিক ও মত্ম্ত-শিকারীদের 
চমৎকার দড়ি, সুতা ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে। 

ভিতরের ছুতাগুলির পরম্পর ঘর্ষণে সাধারতঃ 
দড়ি সহজে ছি'ড়ে ধায়। বৃটেনে উদ্ভাবিত 
বিশেষ নাইলন ব্যবহারে এই ক্ষয় রোধ করা 
সম্ভব হয়েছে। 

মানুষের তৈরি তন্তু দিয়ে এখন লরী বা 
প্লেল ওয়াগনে ব্যবহৃত ত্রিপল তৈরি হচ্ছে? 
এই তন্তর সঙ্গে রবার ও প্লাষ্টিক মিশিয়ে তরল 
পদার্থ বহুনক্ষম ব্যাগ তৈরি করা যেতে পারে। 
এতে সুবিধা হবে এই যে, খালি অবস্থায় 
ব্যাগটিকে ভাজ করে রাখা যাবে। 


জল তোলবার অভিনব পাম্প 

আমেরিকার বুুরে! অব মাইন্স, করলার 
গুঁড়ার সাহাঁষ্যে উৎপন্ন বিছ্যুৎ-শক্তিতে 
চালিত এক প্রকার অভিনব পাম্প আবিষ্কার 
করেছেন। মোটর গাড়ীতে গাসোলিনের সাহায্যে 
ধেমন বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপর্ন হয়, তেমনি এ পাম্প 
চাঁলাবাঁর জন্তে কম্পলার গুঁড়া থেকে বিছ্যুৎ-শক্তি 
উৎপাদন করা হয়ে থাকে। নীচে থেকে 
উপরে জল তোঁলবার অথবা নলের মধ্য দিয়ে 
জল প্রবাহিত করবার জন্তে এই পাম্প বাবহাত হয়। 
বুরোর গবেষণাগারসমুহে কয়লা এবং করলার 
উপজাত বস্তসমূহের নতুন নতুন ব্যবহার 
সম্পর্কে সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় । 

বরো অব মাইন্সের ডিরেক্টর ওয়ান্টার আর. 
হিধার্ট এই খ্রসর্গে বলেছেন--সম্পূর্ণ ক্রুটিশৃনঠ 
হলে. এটিকে সেচকার্ধে লাঁগানে! যাবে এবং 
খরচও খুব কম পড়বে। খনিগর্ভে যারা কাজ 


ওান ও বিজ্ঞান 
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করে, তাঁরা কয়লার গুঁড়াতে বিস্ফোরণের 
বিষয়টি ভাল করেই জানে। এই বিষয়টি 
বনৃকাঁল ধরে পর্ধবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতা! সঞ্চয়ের 
ফলেই এই পাম্প উদ্ভাবন সন্ভব হয়েছে। 


আইসোটে।পের সাহায্যে ক্যান্সার 
রোগ নির্ণয় 
স্।নফ্র/পিসকোর ডাঃ কেনেথ জি, স্কট এবং 
জে. এম. ভোগেল টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টার- 
ঠ।শঠাল ক্যান্সার কংগ্রেসের অধিবেশনে 
ক্যাসার রোগের প্রাথমিক পর্যাপ্ে কবিডিক্াম 
আইসোটোপের কার্ধকারিতাঁর কথা ঘোষণা 
করেছেন। তাঁরা যে পর্যায়ে পাকস্থলী ও 
ফুস্ফুসের ক্যা্সার এই আইসোৌটোপের সাহায্যে 
ধরতে পেরেছেন, এ পর্যায়ে মামুণী এক্স-রে 
অথবা প্রচলিত অন্তাগ্ত পদ্ধতিতে তা ধরা পড়ে 
না। এই রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটি সহজ 
এবং এতে খরচও খুব কম পড়ে। 


ডঃ স্কট ও ডাঃ ভোগেল পরীক্ষা করে 
দেখেছেন, কোন সুস্থ ব্যক্তির রত্ত-কোষের 
রুবিডিয়াম আইসোটোপ আত্মসাৎ করতে যে 
সময় লগে, কোন ক্যান্সার রোগাক্রাস্ত ব্যক্তির 
রক্ত-কোষ তার ২৭ গুণ কম সময়ে তা আত্মসাৎ 
করে থাকে । গামা-রে প্পেকৃট্রেমিটারের সাহাধ্যে 
তারা এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বর্তমানে 
বগ্ষ(রোগ সম্পর্কে যেমন খ্বাস্থা পরীক্ষার ব্যবস্থা 
রয়েছে, তেমনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কেও ভবিষ্যতে 
রুবিডিয়াম আইসোটোপেক্ সাহায্যে স্বাস্থ্য 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। 

পরমাণু-কেন্দ্রীনের নিউট্টনের হ্বাঁস-বৃষ্ছির 
ফলেই আইসোঁটোপের হুষ্টি হয় এবং আইসো- 
টোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত, আর সধ 
রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে মৌলিক পদার্থের 
মতই থাকে। 


মা্চঃ ১৯৬৭ ) 


বিমানধাত্রা্স জেসারের ব্যবহার 
তীব্র লেসার রশ্রির পাহায্যে স্ুকঠিন হীরার 
মধ্যেও ছিদ্র কর! যার এবং চোখের অক্ত্রো- 
পচারে বিচ্ছিন্ন রেটিনারও পুনঃসংযোগ সাধিত 
হয়ে থাকে। 
সম্প্রতি মাকিন বিমান বাহিনীর ওহিয়োর 
রাইট প্যাটাস্ন ঘণাটির বিজ্ঞানীদের গবেষণার 
ফলে লেসাপ্কে বিমানষাত্রারও ব্যবহার কর! 
হচ্ছে। কোন্‌ পথে গেলে ঝড়ঝাপউা, অন্ত 
কোন বিমানের সঙ্গে এবং ভূতলে অন্ত কোন 
কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না, লেসার ব্যবস্থা! 
খিমান চালককে তাঁর নিদেশ দিয়ে থাকে। 
আকারে এটি একটি ছোট দেশলাইয্ের মত। 


দাবানলের বিরুদ্ধে লডাই 

পৃথিবীর বহু স্থানে দাবানল এক গুরুতর 
বিপাহ্বরূপ। বুটেনে দাঁবানলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
আঠালো জল (5689 %৪61) নিযে পরীক্ষা” 
নিরীক্ষা চলছে । 

সমুদ্রের আগাছা! থেকে পাওয়! সোডিয়াম 
আলজিনেটের সঙ্গে জল মিশিয়ে এই তরল 
পদার্থটি ছড়িয়ে দিলে গাছ ও পাতায় লেগে 
থাকবে, গড়িয়ে পড়বে না। 

লগুডগণের কাছে বোরহা।ম উড-এর গবেধণা- 
কেন্দ্রে অরণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে আগুন জালিয়ে 
পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এলাকার সীমান্তবর্তী 
গাছগুলিকে আঠালো জলের রিবন দিয়ে বেঁধে 
আগুন যদি আর বিস্তৃত হতে দেওয়া! ন! হয়, তাহলে 
আগ্নিনির্বাপক দলের কাজের অনেক সুবিধা হবে। 


বিজ্ঞান অংবাদ 


১৭৬ 


অনধিকার প্রবেশ রোধ করবার জন্যে 
বৈদ্যুতিক সরপ্জাম 

কারখানা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ রোধ 
ও প্রস্থান নিরন্তর করতে বৃটেনে একটি নতুন 
ধরণের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে । এই পদ্ধতিতে 
পকেট-মাঁপের প্রা্টিকের কার্ডে সাদা চোখে 
ষ্টিগ্রাহথ নয়, এমন সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা 
থাকে। এই কার্ডগুপি চাবিয় কাজ করে। 

এই কার্ডগুলি দরজা, গেট বা টার্নষ্টাইলে 
লক-ইউনিটগুলিকে বৈছ্যাতিক শক্তিতে পরিচালিত 
করে। এই পদ্ধতিতে এই ভাবে কার্ড-চাবি 
আছে, এমন বাঞ্িত ব্যক্তিরা প্রবেশাধিকার 
পান ও অনধিকার প্রবেশকারীর! প্রবেশে বাধা 
পাঁন। 

লক-ইউনিটগুলি প্রবেশ পথের মুখে দেরাঁলে, 
চৌকাঠে অথবা ব্র্যাকেটে লাগানো থাকে। 
২১৬ ইঞ্চি আত্তনের কার্ডে লেখা অআনৃষ্থ 
সন্কেত পাঠ করে লক-ইউনিটগুলি তা কণ্টোলে 
ক্যাবিনেটকে জানিয়ে দের়। কণ্টেণল ক্যাধিনেট 
ত1 বিচার করে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হুলে প্রেশ 
পথ উন্মুক্ত করে দেয়। 

যদি কোন নকল কার্ড ধরা পড়ে, তাহলে 
প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হয় না এবং শিরাপত্তা বিভাগের 
কর্মীরা বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত পান। 

অন্ত পদ্ধতিগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ 
করলে “চেকমেট? নামের এই পদ্ধতিতে শিল্পগেত্রে 
অনেক গগুগোলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া 
যাবে। 


পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 


১৯৬৬ সালের জন্তে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল 
পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে খ্যাতনামা! ফরাসী 
পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলফ্রেড কান্ত লারকে 
(/10640 :107850161) 1 পদার্থ-বিজ্ঞানে যে 
অবদানের জন্তে স্ুষ্টডিশ আযাঁকাডেমি 
তাঁকে এই সম্মানে ভুষিত করেছেন, সেট 
“অপটিক্যাল পাম্পিং মেথড? (01১0091 [১011971)6 
15৮১০) নামে স্ুুপরিচিত। পরমাণুসমূহের 
মধ্যে হাতৎ্জীয় অনুরণন (70115181) 15901781106) 
পর্যবেক্ষণের জন্তে আলোক-শক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত 
এই পদ্ধতিটি অতীব জটিল এবং সাধারণ পাঠকের 
কাছে এই বিষয়টির ধারণ! বোধগম্য করে তোলা 
খুবই কঠিন। এখানে এই পদ্ধতির মুল কথা 
সাধারণভাবে আলোচন। কর! হবে। 

অধ্যাপক কান্তলার কর্তৃক উদ্ভাবিত এই 
পদ্ধতি অণু-পরমাণুর আভাস্তরীণ গঠন শুপ্মত।বে 
জানবার পক্ষে বিশেষভাবে সহারতা করে। 
কান্তলারের এই কাজের শ্ুত্পাত হয় তাঁর 
সহকর্মী ডাঃ জী? ব্রসেলের গবেষণায় । মাকফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণাকাঁলে ডাঃ ব্রসেল সর্বপ্রথম 
লক্ষ্য করেন, আলোক-শক্তি প্রয়োগ করে 
উত্তেজিত পরমাণুর চৌম্বক অন্থরণন পর্যবেক্ষণ কর] 
বান্ব। অধ্যাপক কাস্তলার পদার্থের মৌলিক 
অবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সম্প্রসারিত করেন। 
১৯৫ সালে 'ভুর্ণাল দ্ব ফিজিক' পত্রিকায় 
অপটিক্যাল পাম্পি, প্রোসেস' (0০061 
[0)1001106 2100258) শিরোনাম।য় তিনি 
একটি প্রবন্ধ প্রকাঁশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি 
বলেন, তীত্র আলোকে পরমাণুসমূহকে রেখে 
যর্দি বথাঘথভাবে অসমবতিত (001917560) 
করা হয়, তাহলে পরমাণুসমক্তির বিন্যাসে 
গুরুত্বপূর্ণ পরিঘর্তন ঘটে । 


আমরা জানি, কোন অবস্থায় পরমাঁণুসমষ্ঠি 
কিতাঁবে বিশ্বস্ত হবে, সেট! নির্ভর করে পরমাণুর 
স্তর ও তাঁর দেশ-ধর্মের (303051 000616155) 
উপর। এই ব্যাপারে পরমাণুর চৌগ্ছক ভ্রামক 
(9£176806 0900061) এবং তাদের গতী্ন 
আামকেরও (161776610 10010617) প্রভাব আছে। 

আমরা জানি, পরম।ণুর নিউক্লিয়াসের চাঁর ধাঁরে 
ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি-স্তর অন্থধাক়ী বিভিন্ন 
দূরত্বে অবস্থান করে। ইলেকট্রনগুলি যখন 
শক্তি লাভ করে বাহারিষে এক শক্তি-স্তর থেকে 
অন্ত স্তরে লফিয়ে চলে বাদ, তখন আলোক 
শোধিত বা নির্গত হয়। আবার ইলেকট্রনের 
শ্পিন (91১17) অনুযায়ী শক্তি-স্তরগুলি 'শৃঙ্ষ তরে? 
বিভক্ত। এছাঁড়া বাইরের চৌহ্ক ক্ষেত্রের 
প্রভাবে পরমাণুর চৌম্বক অক্ষ বিভিন্ন ভাবে 
বিন্তসম্ত হলে বিভিন্ন 'জীম্যান-স্তরের (2660021) 
1০61) সৃষ্টি হন্। এরপর আবার পরমাঁণুয় 
চৌম্বক ভ্রামক ও তার নিউক্রিপ্সপি ভামকের পারম্পর্য 
অন্ধাক্পী “অতি শুক শর? (চ7506151,6 50৮০- 
(016) সৃষ্টি হয়। এই অতি সুঙ্ ম্তরগুলি পরস্পরের 
খুব কাছাকাছি থাকে । কিন্তু ত্বাভাবিক অবস্থায় 
এষ্ট স্তরগুলি একট! নিদিষ্ট ব্যবধানে থাকে, 
পক্ষান্তরে জীম্যান ব্যবধান রচিত হুক পরমাণুর 
উপর আরোপিত চৌদ্ক ক্ষেত্রের মান অনুযায়ী | 
অপটিক্যাল পাম্পি, পদ্ধতির সাহাঁধো বিভিন্ন 
স্তরে পরমাণুর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটানে। যেতে 
পারে, অর্থাৎ কোন এক শক্তিপ্তর থেকে উচ্চ 
বা! নিমমানের শুরে পরমাপুগুলিকে আন] যেতে 
পাযর়ে। যেমন ধরা থাক, কোন এক ভরে 
শতকর! ৫* ভাগ পরমাণু আছে এবং অপর 
একটি স্তরে আছে বাকী ৫* ভাগ (সাধারণতঃ 
যা হয়ে থাকে )। এখন অপটিক্যাল পাম্পি 


মাছ, ১৯৬৭ ] 


পজ্ধতির সাছাঁষো পরমাণুর সংখ্যার পরিবত'ন 
ঘটিয়ে একটি স্তরে শতকরা ২* ভাগ পরমাণু ও 
অপর স্তরে শতকরা ৮* ভাগ পরমাণুর বিস্যাঁস 
কর। ধেতে পারে। আরও সরল ভাষায় বলতে 
গেলে, কোন এক স্তরে পরমাণুর সংখ্যা বাঁড়ানে। 
ও অপর স্তরে কমানো যেতে পারে, অথবা 
উল্টোভাবে এক স্তরে পরমাণুর সংখ্যা কমানে 
ও অপর স্তরে বাড়ানো যেতে পারে । কারণ 
বৃত্বাকারে সমবতিত আলোকের (011০01815 
[70181156ণ 1161)10) একমুখীকরণের (01121715- 
€107) পরিবতণন ঘটলে পাঁম্পিং পদ্ধতিও বিপরীত 
দিকে সঞ্চালিত হয়। 


এখন পরমাণুর সমাবেশে (যেমন কোন 
গ্যাসের পরমাণুর ক্ষেত্রে ) জীম্যাঁন ভ্তর অন্ুযাক্ধী 


দেশে (393০6) পরমাণুর চৌম্বক অক্ষ পরিবতিত 
হয়| তখন পরমাঁণুগুলি সমবন্তিত হ্বাঁর ফলে 


গ্যাসটি চৌস্বক ধর্ম প্রাণ্ত হয়। 
পটাশিয়াম, রুবিডিগ়াম ও সিজিয়াম প্রভৃতি ক্ষারীয় 
পদার্থের পরমাণুর ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য কর] গেছে। 
অধ্যাপক কাস্তলার ও তার সহযোগীর! দেখিয়ে- 


সোডিয়াম, 


ছেন যে, অপটিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতির সাহাষ্যে 
পরমাণুর নিউক্লিপ্াসেরও একমুখীকরণের পরিবত'ন 
ঘটানো যায়। পারদ ও ক্যাঁডমিয়াঘ পরমাণুর 
নিউক্লিয়াসের উপর পরীক্ষা চাঁলিয়ে তারা এটি 
লক্ষ্য করেন। 

উপরিউক্ত আলোচন! থেকে উপলব্ধি কর! বায় 
যে, এই অপটিক্যাল পাম্পি, পদ্ধতি প্রধানতঃ 
নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছেই বিশেষ 
আগ্রছের বিষন্ন । কারণ এই পদ্ধতির সাহাব্যে 
হিলিগ্নাম-৩ পরমাণুর নিউরিয়াসের অক্ষের একমূখী- 


পদার্থ-বিজ্ঞানে ০ন1বেল পুরষ্কার 


১৭৫ 


করণের পরিবত'ন ঘটানে! গেছে। এতাবে 


পরিঝতিত ছিলিয়াম গ্যাস নিউক্লীয় পদার্থ 
বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা সমবতিত লক্ষ্যবস্ত 
হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে একটা 
প্রশ্ন উঠতে পারে--গ্য।সীয় অবস্থায় পরমাণু 
বা] নিউক্রিগান যখন পরিবতিত হয়ঃ তখন 
যদি গ্যাপ থেকে আলোক সনিয়ে নেওয়া হয়, 
হবে? দেখ! গেছে, এক্ষেত্রে 


তাদের শ্বাভাবিক পর্যায়ে 


তাহলে কি 
অক্ষগুলি ক্রমশঃ 
ফিরে আসে। শ্বাতাবিক পর্যায়ে ফিরে আসবার 
এই প্রক্রিয়াকে “রিল্যাকসেশন' 
(8618501017) | ফিত!বে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত 
দিয়েছেন। তারা 


বলা হয় 


হয়, তাঁর ব্যাখ্যা] বিজ্ঞানীরা 
বলেন, পরমাণুগ্তলি আঁধারের (কাচ ব1 প্ষটিক- 


নিমিত ) গায়ে আঘাঁত করে। এক সময় ভাধা 
হতো, পরমাণুগুলি আধারের গায়ে ধাক্ক। খে়ে 
আবার ফিরে আসে। কিন্তু এখন জান] গেছে, 
অনেক ক্ষেকজেই তা হয় না। এখন ভাবা হয়, 
অত্যন্প সময়ের জন্তে পরমাণুগুলি আঁধারের গায়ে 
লেগে থাকে । আঁধারের সঙ্গে পরমাণুর এই 
ধাক্কার গোড়ায় ঘটে অবশোঁষণ (45010000) 
এবং তারপর হয় বাম্পীভবন (75810090190) 1 
এক সেকেগ্ডের ১* লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ে 
এটা ঘটে যায়। কিন্তু নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের 
বিচারে এই অত্যল্প সময়ও হচ্ছে “অতি দীর্ঘ' সময়। 
এই সময়ের আবার তারতম্য ঘটে আধাঁরগাণ্ডের 
তাপমাত্রা ও প্রকৃতি অচ্ুযায়ী। যখন কোন 
আধারগ্রাত্রে কোন কিছু প্রলেপ মাখানো হয, 
তখন পরমাণুর লেগে থাকবার সমন্ন পরিবতিত 


হয়] উদ্দাহয়ণ্থকূপ বলা যা) ঘদি আধারগাতে 


১৭৬ 


প্যারাঁফিন বা সিলিকনের একটা প্রলেপ দেওয়া 
হয়, তাহলে সংঙ্গিষ্ট সময় কমে যাবে এবং 
রিল্যাকসেশনের সময় হবে দীর্ঘতর । এই 
ধরণের ঘটন|! পদার্থ ও রসার়ন বিজ্ঞানীদের 


কাছে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 


কিন্ত সাধারণ লোকের কাছে এই বিষটির 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে এই জটিল 
বিষয়টি ইতিমধ্যেই নাঁনা উল্লেখযোগ্য 
লাগানো হয়েছে। এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি 


করে ফ্রাঙ্সে অপ.টিক্য।ল পাম্পিং ম্যাগ নোঁমিটার 


কাজে 


(00551 70170191776 00986150106 661) নিথিত 
হয়েছে। এই যগ্ত্রটি ওজনে যেমন হান্কাঃ তেমনি 
সহজে বহনও করা যায়। বিমান থেকে ফ্রান্সের 
চৌস্বক মানচিত্র প্রস্ততের কাঁজে ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীর! 
এই যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহাথ্যে 


এমন কয়েক রকম আকরিকের স্তর সনাক্ত কর! 
গেছে, ভূগর্ডে যাদের অস্তিত্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে 
বলরেখার পরিবত্নের দ্বারা ধরা যায়। এক নতুন 
ধরশের পারমীণবিক ঘড়িও এই পদ্ধতিতে নিগিত 
হয়েছে, যাঁর সময়ের নিভূলিতা অতুলনীয় । তবে 
কাম্তলার পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ও উল্লেখ- 
যোগ্য প্রয়োগ হচ্ছে লেসার ও মেসারের ক্ষেত্রে । 


অধ্যাপক কান্ত লার এককভাবে নোবেল 


জ্ঞান ও বিজ্ঞা্ 


[২৯শ বর্ষ, তর সংখ্যা 


পূরস্কার পেয়েছেন । - কিন্তু তাকে পুরস্কার দেবার 
সমর সুইডিশ আযাকাডেমি ডাঃ জী! ব্রসেলের 
কথা করায় অধ্যাপক কান্ত লার 
দুঃখিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাদের 
দুজনকে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়। 
উচিত ছিল। এই মন্তব্য থেকে তার বিজ্ঞানী- 


বিবেচনা না 


মুলত উদার হৃদয়ের পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। 


অধ্যাপক কাস্তলার ১৯২ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি বত'মানে “একোল নর্মেল সুপিরিওর' 
প্রতিষ্ঠানের পদার্থ-বিজ্ঞান গব্ষণাগারের বর্ণালী- 
বীক্ষণ বিভাগের প্রধান। সালে তিনি 
ফ্রালের বিজ্ঞান আযকাঁডেমির সদস্য নির্বাচিত 
হন এবং তাঁর পুর্বে আাঁকাডেমির গ্র্যা গ্রিক 


১৯১৬৪ 


লাভ করেন। প্যারীর পৌঁর কর্তৃপক্ষও তাঁকে 
গ্রযাণ্ড প্রিক্স দিয়েছেন । আমেরিকার অপটিক্যাল 
সোসাইটি তাকে মীজ. পদক এবং ফ্রান্সের 
জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণ। কেন্দ্র তাকে স্বর্ণপদক 
প্রদান করেছেন। লোঁভেন, পিপা এবং অক্ম- 
ফোর্ড বিশ্ববিস্তালয় তাঁকে সম্মানস্থচক ডক্টরেট 
ডিগ্রীতে ভূষিত করেছেন। বিদেশের একাধিক 
বিজ্ঞান আযাকাঁডেমি ও সোসাইটির সদন্তপদে তিনি 


নির্বাচিত হগ্গেছেন। 


উকণোর বিজ্রানীর 
দর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





মাঢ--১৯৬৭ 


২০শ বষঘ ও ৩য় সঞ্খ7া 
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খঙ্ব 


নিজ গবেষণাগারে অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্তলার। 
ইনি ১৯৬৬ দাগে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন 





পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাস 


১৮৮১ সালের যে সময়ের কথা বলছি, তখন আধুনিক চিকিংসা-বিজ্ঞান জন্ম 
নিচ্ছে; কিন্ত ,পরিপূর্ণ আকার তখনও লাভ করে নি। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাত্র 
গবাদি পশুর উপর পরীক্ষা! চালিয়ে টীকা দেবার উপকারিতা প্রমাণিত করেছেন । 
কিন্তু তখনও পর্যস্ত তা সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নি। পাস্তরের ছাত্র মেচনিকফ রক্তের 
ভিতর শ্বেতকণিক1 (178609০5653) আবিষ্কার করেন, যাঁদের কাজ হলো দেহেয় 
অভ্যন্তরে দূষিত জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করা। কিন্তু একট! প্রশ্ন সর্বদাই 
থেকে গেল যে, এই শ্বেতকণিকাগুলির জীবাণুধবংসী ক্ষমতা থাকলেও দেহকে 
বাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তাঁদের খুবই কম। শ্বেতকণিকাগুলি 
নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে এবং তাদের ক্ষমতাও নির্টিষ্ট । তাই যখন 
দেহে এই কণিকাগুলির অভাব পড়ে অথবা অসংখ্য পরিমাণ জীবাণু বখন দেহকে বাইরে 
থেকে আক্রমণ করে, তখন এর! তাদের প্রতিয়োধ করতে পারে না। অনেক দিন 
পর্যন্ত এই সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। পর পর ছুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে হাজার 
হাজার আহত সৈনিক ও নাগরিক বাইরের দূবিত জীবাণুর আক্রমণ থেকে নিস্তার 
পায় নি--কেন না, ক্ষতস্থানে পচন নিবারণের জন্তে কে।ন প্রতিরোধক ওষুধ তখনও 
আবিষ্কৃত হয় নি। পেনিসিলিন আবিষ্কার করে এই কাজ সমাধ! করলেন সার আলেক- 
জাগার ফ্লেমিং। পেনিসিলিনের প্রধান কাজ হলো রক্তের ভিতর শ্বেতকপিকাগুলিকে 
যথেষ্ট প্রতিরোধক শক্তি যোগান দেওয়া, যাতে এরা সহজেই বাইরের আক্রমণ 
প্রতিয়োধ করতে পারে এবং দেহ সহজে বহিঃশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে ন। 
বা ক্ষতস্থানে পচন ধরে না। তাছাড়! রক্তের স্বেতকশিকাগুলিতে এমন এক স্থিতিশক্তি 
প্রদান কয়ে, যাতে ভবিষ্যতের যে কোন রকম আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক যায়। 


পেনিনিলিন আবিষ্কার এ-যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর অবদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সঙ্থটমন্ন মুহুর্তে দিনের পর দিন অক্রাস্ত পরিশ্রম করে সার আঁলেকজাগডার ফ্লেমিং 
কিভাবে মানুষকে দুষিত জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার এক অভ্ভুত 
প্রতিরোধক শক্তি আবিষ্কার করেন, তা ভাবলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। 
ইতিহালের বিচিত্র গতিপথে মানুষের চিস্তাধারা কি রকম বিভিষ্ন খাতে প্রবাহিত হয়, 
তা এই সব আগ্ুধাবন না করলে বোঝ! যায় ন1। 

লার আলেকজাগার ফ্লেমিং ১৮৮১ সালে আয়ারশামায়ের ভারভেলে জন্মগ্রহণ 
করেদ। ছোটবেলায় তিনি চার মাইল দূরে গ্রামের এক স্কুলে পড়তেন। বাল্যকাল 


১৭৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ২*শ বর্ষ, ওয় সংখা 


থেকেই অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ধৈর্য তাকে পরবতাশ কালে মহি্মামণ্ডিত করেছিল । 
গুলের পাঠ শেষ করে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে জগ্ন যাত্রা করেন। তারপয় তিনি 
এক জাহাজী কোম্পানীর অফিসে কেরাণীর কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি 
কার্ষে'পলক্ষে সেন্ট মেদী মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং চিকিংসা্বিজ্ঞ'ন 
অধায়ন করেন। তিনি টাইফয়েডের প্রতিরোধক টীঙ্কার আবিষ্র্তা ডাঃ রাইটের 
কাছে প্রথম কাজে নিযুক্ত হন এবং আট বছর তার গবেষণাগারে জীবাগু-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই সময় তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের জীবাণু পরীক্ষা করতেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল এমন এক রাসায়নিক পদার্থ বের করা, যাঁর কাজ হবে রক্তের 01798০০56- 
গুলিকে সতেজ কর1। 

এরপর ফ্লেমিং এক সৈনিক হাসপাতালে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন 
সবে সুরু হয়েছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের এখানে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো ছতে।, 
কিন্ত তাদের বেশীর ভাগকেই বাঁচানে! সম্ভব হতো না--কেন না, বাইরের ধূলাবালির 
সংস্পর্শে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে উঠতো! । এভাবে প্রায় সাত লক্ষ লোককে জীবদদান 
করতে হয়েছে । চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন অত্যন্ত অনুম্নত ছিল এবং এর কোন প্রতিকার 
কর! তখনও সম্ভব হয় নি। ফ্লেমিং এবং ডাঃ রাইট দুজনেই কার্বলিক আপিড জাতীয় 
রাসায়নিক প্রতিরোধক বাবহ্ারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের ধারণ! ছিল, এই রকমের 
ওষুধ বেশীর ভাগ সময়েই জীবাণুকে বাড়তে সহায়ত করে। তারা চিস্তা করতে 
ল।গলেন-এমন কোন জিনিষের দরকার, যাতে 701১88০০56-গুলি বাড়তে পারে 
ও প্রচুর জীবনীশক্তি পায় এবং যার সাহাযো বাইরের জীবাণুর ধংস সম্ভব হতে পারে। 

এরপর ফ্লেমিং আবার সেপ্ট মেরীতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে আবিষ্কার 
করলেন যে, জীবদেহের পেশীর মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যেটা বাইরের 
জীবাণুখুলিকে সহজেই দ্রবীভূত কবতে পারে। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম 
(055025706) এবং দেখালেন যে, দেহের অভ্যন্তরে এটি বিভিন্ন মাত্রার বিষ্তমান। 
তিনি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক শক্তির উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রচার করলেন যে, এই 
লাইসোজাইমগুলিও এক রকমের প্রাকৃতিক প্রতিরোধক, যেগুপি রক্তের 2199৪০০56৪- 
গুলির কোন রকম ক্ষতি না করে বাইরের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে । যদিও 
লাইলোজাইম পরবর্তী কালে বিশেষ কাজে আসে নি, তবু এ সময়ে এই আবিষ্ষার 
তাকে একজন প্রথাত চিকিৎস।-বিচ্চানী হিসাষে স্বীকৃতি দিয়েছিল। 

এরপর ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্বধিগ্ভালয়ের জীবাদু-বিজ্ঞামের অধ্যাপক 
নিধুক্ত হন। এখানে তিনি পরীক্ষা! করবার জন্কে কতকগুলি কাচের প্লেটে ছত্রাক- 
জাতীর ট্রাফাইলোকক্ধাদ তৈরি করেন এবং অণুবীক্ষণ হযে সাহাযো দেখবার সহয় 


মার্চ, ১৯৬৭ ] পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাস ১৯৯ 


লক্ষ্য করেন--ঘে লব গ্লেট ইতিমধ্যেই বাতাপের সংস্পর্শে এসে গেছে, তার একটি মধ্যে 
এক রকমের ছত্রাক জন্মেছে--যা থেকে নিঃস্থত পদার্থ সহজেই জীবাণু ধংস করতে পারে। 
ফ্রেমিং এর নাম দিলেন পেনিসিলিন । এরপর তিনি এঁ জীবাপুরোধক পদার্থ আলাদ! 
করেন এবং প্রমাণ করেন যে, লাইসোজাইমের মতই এটি একটি রোগন-প্রতিরোধক 
প্রাকৃতিক বস্তু এবং এর ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী । কিন্তু তখন পেনিনিলিন বাবহাপ্ের 
সবচেয়ে অসুবিধা দাড়ালো! এই যে, এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং রাসায়নিক গ্রজ্রিগায় 


এর শোধন দদ্রকার। 
হর্ভাগ্যবশতঃ ফ্রেমিং রসায়নবিদ্তায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তার পক্ষে 


এই বিষয়ে আর অগ্রসর হবার অন্ুবিধা ছিল। তিনি তার এই গবেষণার সমস্ত ফলাফল 
একটি ডাক্তারী পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং কিভাবে এর উন্নতিসাধন করা যায়, তারও 
এক মোটামুটি খসড়া দিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক লর্ড 
ফ্লোরি এবং ই. চেন প্রমুখ বিজ্ঞানীর! এই রকমই একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধকের সন্ধান 
করছিলেন। তারা ফ্রেমিংয়ের পেসিনিলিন আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে ফ্লেনিংয়ের 
নির্দেশিত পদ্ধতিতে পেনিসিলিন তৈরি করতেন এবং ফ্লোরি সেটা বিভিন্ন প্রাণীদেহের উপর 
প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালাতেন। কিন্তু পেনিসিলিন অতান্ত ক্ষণস্থায়ী বলে এই 
রকম পরীক্ষ। চালান! অন্থুবিধাঞ্জনক এবং সর্বোপরি একে ঘনীভূত করা আর এক ছ্রূহ 
কাজ ছিগগ। উচ্চতাপে এর ঘনীভবন সম্ভব নয়, তাই নিম্নতাপে একে কঠিন পদার্থে পরিণত 
করে আলাদা কর! হতো।। এভাবে তারা কাদার মত ঈষৎ বাদামী রঙের গুড়া 
পেনিদিলিন পেলেন এবং একে ৫* লক্ষ ৭ তরল করে ইঁছুরের উপর পরীক্ষা চালালেন। 
প্রথম প্রথম তার। মনে করতেন যে, এই বাদামী রঙের গু'ড়ার মত পদার্থ টাই বিশুদ্ধ 
পেনিলিলিন, কিন্তু পরে যখন আরও শোধন করা হলো, তখন এক প্রকার সাদা 
গুড়! পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে পূর্বের পেনিসিলিনের মধ্যে খুব বেশী পরিমাঁগ 
অবিশুদ্ধ পদার্থ ছিল। 

১৯৪০ সালের ২৩৬শে মে, শনিবার ৮টি ইছুরের উপর প্রথম পরীক্ষা চালান ভাঃ 
হিটলী ও ডাঃ ফ্লোরি। এদের প্রত্যেকের দেহে প্রথমে ইন্জেকসন দিয়ে বিষাপ্ত 
রোগ বী্গাণু প্রবেশ কঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর রোগাক্রাস্ত ইহ্রগুলির মধ্যে চাঁয়টিকে 
পুরামাত্রায় পেনিনিলিন দেওয়া হয়। হরিকে কিছু সময় অন্তর অন্তর ইন্জেকসন করা 
হতে থাকে আর শেষ ছটিকে রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই বিনা চিকিৎসায় রাখ! হয়। 
পরদিন সকালে দেখা গেল যে, যে ছ্‌টিকে ইনজেকশন দেওয়া হয় নি, সে ছুটি মার! 
গেছে আর অপর ছয়টির মধ্যে যেগুলিকে পুরামান্জায় পেনিলিলিন দেওয়! হয়েছিল, তার! 
বেশ সচেতন ও সজীব রয়েছে। বাকী ছুটি জীবিত আছে, কিন্ত সম্পূর্ণ রোগমুক্ত নয়। 

তদের এই পরীক্ষ। "106 78908 পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ফ্লেগিং 


১৮৭ গান ও বিজ্ঞান | ২*শ বর্ধ, এ সংখ্যা 


পেনিসিলিনের আশ্চর্যজনক সাফল্যে আনন্দে আত্মহাঁর। হয়ে ছুটে এলেন অক্সফোর্ডের 
গবেষণাগারে । এবারে মানুষের উপর পরীক্ষার পালা । কিস্তু তখন তাদের হাতে 
খুব কম পরিমাণই পেনিপিলিন অবশিষ্ট ছিল। ডাঃ ফ্লোরি অজফোর্ডের ৪৩ বছর 
বয়স্ক এক পুলিশের দেহে প্রথম পরীক্ষা চালান। গোলাপ তুলতে গিয়ে লোকটির 
মুখের কাছে একটু কেটে যায়। সেটাই বিষাক্ত হয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে । সব 
রকম সম্ভবপর উপায়ই অবলম্বন করা হলো) কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হলে! 
না। রোগীর চোখ-মুখে তখন মৃত্যুর ছাপ সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় ডাঃ ফ্লোরি তাকে 
২০০ মিপিগ্র্যাম পেনিসিলিন ইন্জেকলন দিলেন। এরপর প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর 
১০* মিলিগ্রাম করে পেনিদিলিন দেওয়া হতে লাগলে।। এক দিনের মধোই রোগার 
উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। ক্ষতস্থান ক্রমশ: শুকাতে আরম্ভ করলে। এবং চোখে 
পু'জ জমা বন্ধ হলো। পাঁচ দিনের ভিতর রোগী বিছানায় বসে খাবার খেতে 
পারতো । কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যেই সমস্ত পেনিসিলিন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল? 
তাই রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভব হলো না। ডাঃ ফ্লোরি এতে অত্যন্ত বিচলিত 
হলেন এবং স্থির করলেন, পরবতাঁ পরীক্ষ/। কোন শিশুর উপরে চাঁলানে। হবে, যাতে কম 
পরিমাণ পেনিসিলিন লাগে। 

এরপর একটি চার বছর বয়সের ছেলের উপর পরীক্ষা চালানো হলো। রক্তে 
বিষাক্ত জীবাণু সংক্রামিত হওয়ায় এর বাঁচবার আশ! ছিল না। ডাঃ ফ্লোরি একে 
পেনিসিলিন ইন্জেকসন দ্দিলেন। এই সময়ে অবশ্য যথেষ্ট ওষুধ হাতে ছিল। কয়েক 
দিনের মধ্যেই রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হতে থাকে--বমতে, দাড়াতে--এমন কি খেলা পর্যস্ত 
করতে পারতো । হঠাৎ পাঁচ দিনের দিন মাথার একটি হূর্ল রক্তবাহী নালী ফেটে 
গিয়ে তার মৃত্যু হয়। পর পর পেনিসিলিনের নানারকম উন্নতিসাধন করা হয় এবং 
প্রচুয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর কার্ধকারিত। প্রমাণিত হয় । 

পেনিসিলিন চিকিৎসা-জগতের এক অধুঙ্য সম্পদ । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হু আহত 
সৈনিক এবং নাগরিক এর ছ্বার। উপকৃত হয়েছে । এই কৃতিত্বের জন্যে সার আলেক- 
জাগার ফ্লোমিংকে ১৯৪৪ সালে নাইট এবং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কিন্ত এই পৃথিবীব্যাপী বিরাট খ্যাতি এবং অকৃষ্ঠ স্বীকৃতি ডাঃ 
ফ্লেমিকে কোঁন দিন কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি নিরহস্কারী 
অমায়িক পুরুষ ছিলেন এবং প্রাকৃতিক শক্তির উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। নোবেল 
পুরস্কার বিতরণী লভায় তাই তিনি বলেছিলেন-_-“] ৫10 2০৮ ৫০ 835132704, ৪006 
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স্টেথোস্কোপ 


উনবিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে (১৮১৬) এক শীতের সকালের কথা। 
প্যারিসের নেকার হাসপাতালে প্রাতঃকালীন পরিদর্শন শেষ করে তরুণ ফরানী চিকিংসক 
একটু বেড়াবার জন্তে বাগানের দিকে এগলেন। হঠাং তার নঙ্গরে পড়লো ক্রীড়ারভ 
হুটি শিশুর দল। একদল একটি ঢে'কির একপ্রান্তে হাতুড়ী দিয়ে আওয়াজ করছিল 
আর অন্য দলটি অপর প্রান্তে কান পেতে তা শুনছিল। চিকিৎসক কয়েক 
মিনিট ধরে তাদের লক্ষ করলেন। তার অনুসন্ধিংস্থ মন এক বৈজ্ঞানিক তোর 
সন্ধান পেল। তক্ষুনি তিনি ফিরে এলেন হাসপাতালে । নিজের পড়বার টেবিলে 
বসে বড় একটি কাগজ গোল করে পাঁকিয়ে এক মুখ কানে ধরে মপর মুখ টেবিলের 
উপর রাখলেন । তারপর পেন্সিল দ্রিয়ে টেবিলে আওয়াজ করতে লাগলেন। পেন্সিলের 
আওয়াজ তার কানে বেশ জোরে বাজতে লাগলো । এথেকে তিনি হ্ৃংস্পন্দন 
শোনবার যন্ত্র আবিষ্কারের সন্ধান পেলেন। এই তরুণ ফরাপী চিকিংসকের নাম 
রেমি থিয়োফাইল লায়েনেক । এই সময়ে নেকার হাসপাতালের কোন এক ওয়াডে 
এক স্থুলাঙগী রোঁগিনী বুকের ব্যাধিতে ভুগছিলেন। সরানরি বুকের আওয়াজ শুনতে 
ভারি অন্ুবিধা হচ্ছিল। লায়েনেক তার কাগজ পাকানো টিউবটি রোগিণীর বুকের 
উপর ধরলেন। তিনি তখন হৃংস্পন্দন ও ফুস্ফুসের শব শুনতে পেলেন। সরাসরি 
কান পেতে শোনবার চেয়ে কাগজের টিউবের ভিতর দিয়ে এ শব্দ আরও ম্ুৃম্পষ্ট 
শোনা গেল | এভাবে বুকের অন্থুখের চিকিৎসার জন্যে লায়েনেক এক নতুন যন্ত্র 
আবিষ্কার করেন । 

১৭৮১ সালে ফ্রান্সের কুইম্পার অঞ্চলে তার জন্ম। বাব! থিয়োফাইল মেরী 
লায়েনেক ছিলেন একজন আইনবিদ ও কবি। লায়েনেকের যখন মাত্র ছয় বছর 
বয়ম তখন তার মা মারা যান। আট বছর বয়সে তিনি শিক্ষার জন্যে কাকা 
ডাক্তার গুইলামের কাছে যান। ১৪ বছর বয়সে তিনি কাকার কাছে চিকিৎসাশাস্তর 
অধ্ায়ন সুর করেন। গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তার অধ্যয়ন বাহত হয়। ১৭৯৯ ও ১৮০ 
সালে তিনি যুদ্ধের জন্যে চিকিৎসক হিপেবে কাজ করেন। ১৮০১ সালে তিনি 
পারিসে প্রত্যাবর্তন করে এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে করভিসাটের ছাত্র হিসাবে 
তার নাম তালিকাভুক্ত করেন। ১৮৪ সালে তিনি চিকিৎদক উপাঁধি লাড করেন। 
উপাধি লাভের পর তিনি ভার গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। প্যারিসে তখন ভাঃ 
বেইলীর পক্ষে ভার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এই ছুই তরুণ তখন ডেপুট্রেমের সহযোগী হয়ে 
বেশ কিছুদিম প্যাখোলজিক্যাল জ্যানাটমির উপর কাজ করেন। বন্ধ সংক্রান্ত কিছু 


১৮২ জান ও বিজ্ঞান [২,শ বর্ষ, এ সংখ্যা 


গবেষণাও তিনি করেছিলেন । লায়েনেক বিচক্ষণ প্যাথোলজিষ্ট, সুশিক্ষক ও দক্ষ চিকিংসক 
ছিলেন। ১৮১৪ সালে তিনি নেকার হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮১৬ 
সালে নেকার হাসপাতালে তিনি ষ্টেথাক্কোপ আবিষ্কারের গোড়াপত্তন করেন। প্রথম 
প্রথম তিনি কাগজ গোল করে পাকিয়ে বুকের আওয়াজ শুনতেন। এতে 
অন্ুবিধা হওয়ায় তিনি আবলুদ কাঠ দিয়ে টিউবের মত করে কাঙ্জ চালাতেন। 
এক ফুট লম্বা ও সওয়। এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিল এই যস্ত্রটি। আবার কিছুদিন 
পরে এর নতুন সংস্করণ হলো। এটিকে ঘটি অংশে ভাগ করে আট.কানে। হলে! 
একসঙ্গে, তখন যন্ত্রটিকে সর্বদা বহন করা তার পক্ষে সহজ হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ 
তিনি উপলব্ধি করলেন--এই ফাকা রডগুলি দিয়ে যদিও হৃংস্পন্দন খুব স্পট 
শোনা যচ্ছে, তবুও এই রড. দিয়ে ফুস্ফুসের আওয়াজ পৃথক কর! তার পক্ষে কষ্টকর। 
এই জন্যে তিনি ছুটি কাঠের ফাকা রডের মাঝে একটি মধ্যবতাঁ নল তৈরি করেন। 
এর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন ধরণের ফুস্ফুসের রোগে বিভিন্ন প্রকার শব্দ শুনতে 
সক্ষম হলেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি শুনতে লাগলেন চিকিৎসার ইতিহাসের অলিখিত কথা 
"বুকের ঘর্থর, ঘর্ণ আর মর্মর ধ্বনি। নতুন যন্ত্রটির নামকরণ করলেন 
স্টেথোক্কোপ, ঘে নামটি ছটি গ্রীক কথার সমষ্টি--বক্ষ ও পর্যবেক্ষণ কর!। 

১৮১৯ সালে লাগেনকের শ্রেষ্ঠ কাজ «মু৪$6 06 ]+ 28500169102, 0২1601966% 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। লায়েনেকের এই বইটি নানা তত্ব ও তথোর খনি। 
এই বইটি হৃৎপিও ও ফুস্ফুসের ক্লিনিক্যাল আসপেক্ট ব1 নিদান তত্ব ও তাদের সুক্ষ 
প্যাথোলজিক্যাল আযানাটমির বর্ণনায় পূর্ণ। তার বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা 
বিশ্বে বিশেষ আলোড়ন স্থষ্টি হয় এবং তা যুগান্তকারী বলে সম্ম।নিত হয়। সারা বিশ্বের 
চিকিৎসা কেন্দ্রে তার হৃংস্পনন শোনবার যন্ত্র ও পদ্ধতির ব্যবহার সুরু হয়। 

অক্লান্ত গবেষণার অপরিমীম পরিশ্রমে লায়েনেক ক্লাত্ত হয়ে পড়েছিজেন।- ভার 
ফুস্ফুসে টিউবারকিউলোদিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি স্বদেশ বৃটানীতে 
বিশ্রাম নিতে ফিরে ান। তার ভগ্রপ্থাস্থোর ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে । অবশেষে বছর 
ছয়েক পরে তিনি আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। এখানে এসে তিনি রাজীর অন্তুগ্রহ 
লত করেন ও তার সহায়তায় জ্রান্স মহাবিগ্ঠালয্ে মেডিক্যাল র্লিনিকের অধ্যাপকের 
পদে নিযুক্ত হন। এর পরের চার বছর তিনি নিয়োগ করেন তার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সস্কয়ণ প্রকাশের উদ্দেশ্টে । বইয়ের নাগ সামান্ত পরিবতিত হয়ে «৪166 1 
80300155000, [15010 66 ৫65 208199159 069 7908250108 66 00. 702)908 €? 
30::০০১৫,৮--এই নামে প্রকাশিত হলো। ১৮২৬. সালে । লায়েনেক তার বইয়ের দ্বিভীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করবার সময় প্রায়ই নানারকম শারীরিক কষ্টে ভুগ্ছিলেন। তাই 
স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন “এই বই শেষ করবার লনয়কার শেয বছরটিতে পানি বুঝতে 


মার্চ, ১৯৬৭ ] স্টেথোক্ষোপ ১৮৩ 


পেরেছিলাম, অত্যধিক পরিশ্রমে আমার জীবনকে বিপদসন্ুল করে তুলেছি, কিন্ত 
এই বইটি আমার স্বপ্র“সাধনা, আমি প্রকাশ করতে চলেছি। আমি আশা করি, তাঁর 
মূল্য একটি মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী। এর ফলে আমার কর্তব্য শেষ হবে, 
জীবনে আমার যাই ঘটুক না কেন।” বইটি প্রকাশিত হবার পর তিনি বৃটানীতে তার 
নিঞের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই তিনি ১৮২৬ সালে ১৩ই অগাষ্ট শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

লায়েনেকের আরদ্ধ অনমাপ্ত কাঁজ তার পরবতাঁ চিকিৎসকগণ সমাপ্ত করেন। 
লায়েনেকের পর এই ষ্টেধোস্কোপের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি সার্ধত হুড়েছে। 
পূর্বন্থরীর প্রবতিত ধারা অনুসরণ করে পায়োরী যগ্ত্রটিকে ঈষৎ পরিবন্তিত করেন । 
পায়োরীর পর ষ্টেথোক্কোপের আরও রূপান্তর ঘটে। আধুনিক ষ্টেথোস্কোপে একটি 
বিস্তৃত বক্ষধণ্ড এবং ছুটি নমনীয় বক্র নল লাগানে। থাকে । এই নলের প্রাস্ত ছুটি কানে 
বেশ ভালতাবে আটকে থাকে । এই রূপান্তরিত প্রান্ত ছুটি আইভরি বা শক্ত 
রবারের তৈরি। সাধারণ স্টেথোস্কোপ ছাড়া অন্ত ধরণের ফেঁথোক্ষোপেও উদ্ভাবিত 
হয়েছে । যেমন-_-ফোনেখ্োক্ষোপ। এটিতে বক্ষ-খণ্ডের জায়গায় একটি ছোট ড্রাম 
লাগানো থাকে । এরপর বৈছ্যতিক স্টেথোন্কোপ উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রে 
আছে মাইক্রোফোন, টেলিফোন ও বৈছ্যতিক ভাল্ব। এর সাহায্যে হৃংকম্পন, 
হৃৎস্পন্দমন প্রভৃতি ইচ্ছামত গভীরতা 'ব৷ তীব্রগ্ায় রোগীর কাছাকাছি না থেকেই 
শোনা যায়। রোগাক্রান্ত ফুসফুসের নানা অবস্থা ধরা পড়ে এই ষ্েথোক্কোপের 
সাহায্যে এবং এটি হৃংপিণ্ডের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য । অনেক রোগই এতে অবিশ্বীস্থয 
রকম নিভুলিভাবে নির্ণাত হয়। রক্তের চাপ নিয়ে প্টেধোক্ষোপের সাহাধ্য অনম্থীকার্য। 
ফুস্ফুস, হাতপিও, প্লুরা, উদর ও দেহের অন্ান্ত যন্ত্রের অবস্থা ও সন্তান-সম্ভব! 
মেয়েদের জঠয়ে শিশুর অবস্থান উপলব্ধির জন্যে ষ্টেথোস্কোপের সাহাযা নেওয়া হয়। 
তাই ট্টেথোক্কোপ আজ চিকিৎসকের অপরিহার্য অঙ্গ । ইলেকট্রনিক রেখচিত্র হয়ছে। 
নিদানিক হাদ-পরীক্ষার সুক্তা খানিকটা বাড়িয়ে তুলতে পারে, কিন্তু হ্ৃংপিণ্ডের 
অবস্থ। পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে সুন্দর, সুবেদী ও সুঙ্ছা যন্ত্র হচ্ছে মাহুষের কানে লাগানো 
লায়েনেফের প্রথম আবিষ্কার--ষ্টেথোস্কোপ। 


ভ্রীসতী চক্রেব্ত 


নাইলনের কথা 


মেয়েদের শাড়ী ও নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুতির উপকরণ হিসাবে 
নাইলনের নাম আজ সর্বত্র পরিচিত । কিন্ত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নাইলনের ব্যবহারের 
কথা অনেকেরই হয়তো জানা নেই। নাইলনের সাহায্যে বেল্ট , দড়ি, টায়ার প্যারাহ্টের 
কাপড় প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি হয়ে থাকে । মাত্র ত্রিশ বছর আগেও 
_নাইলনের নাঁম কারও জান! ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে আমেরিকার দু" ]. 
0৮ ০7) ৫6 7২677005 8 0০ একটা নতুন ধরণের পলিমার (015061) সংশ্লেষণের 
চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩৮ সালে এই 0 2০000 কোম্পানীর গবেষণা বিভাগ থেকে 
ঘোষণা! কর! হয় যে, তার] একট! নতুন পলিমার সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই 
নতুন পলিমারটির সংসক্তি (7:280165) ও ঘর্ষণজনিত প্রতিরোধের ক্ষমতা সাধারণ রেখম, 
তুলা ও রেয়নের চেয়ে অনেক বেশী । এই পলিমারটির নাম দেওয়। হলো নাইলন। 
ৃ নাইলন আবিষ্কারের পর তুলা ব। রেশমের জিনিষে এর বাবহারের উপায় উদ্ভাবনের 
জন্যে বৈজ্ঞানিকের! চিন্তা করতে লাগলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাইলন শিল্পের 
চরম উন্নতি হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত প্যারান্ুট, দড়ি প্রভৃতি নিমরণণে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ 
হবার পর প্রচুর নাইলন উদ্বত্ব রয়ে গেল , কাজেই এই উদ্ধত্ত নাইলনের সাহায্যে নান! 
রকম পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরির চেষ্টা চলতে লাগলো । পরবর্তী কাপে এই নাইলন 
মোন্জিং পাউডার (০910176 2০৫61) হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে । 
নাইলন জিনিষটি কি এবং কোথা থেকে এর উৎপত্তি হয়? অনেকেই মনে করেন-- 
নাইলন বলতে একটি জিনিষকেই বোঝায় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার যৌগিক পদার্থ 
থেকে উৎপন্ন নাইলনকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলি সবই নাইলন শ্রেগীতৃক্ত 
বটেঃ কিন্তু প্রত্যেকেরই ধর্ম পুথক। যেমন--চ7681006019516056 01900176 ও 4১010 
৪০] থেকে প্রস্তত পলিমারের নাম ্বগ107 66; আবার 15197-6 অথব! 81108) 
15102, 6-10, ব! 6 78110? প্রভৃতি । একপ্রকার নাইলনের কেবলমাত্র আপবিক ওজন 
বাড়িয়ে-কমিয়ে তার ধর্ম, যেমন--সান্দ্রতা, ওজ্জল্য ও বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্তন করা যায়। 
বর্তমানে ক্রমবধ মান নাইলনের চাহিদা রসায়নশিল্পে এক বিরাট বিপ্লব এনেছে । 
আমেরিকা, বৃটেন ও জাপান আজ নাইলন উৎপাদনে এগিয়ে গেছে। আমাদের 
ভারতেও একটি নাইলন উৎপাদন কেন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। কাঁরণ আমাদের 
জাম!"কাপড় তৈরি করতে এবং কুটির শিল্পে মোল্ডিং পাউডারের জন্তে ব্যবহৃত নাইলন 
'ৰাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। নাঁইলনের ব্যবহার বহুমুখী, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এর 
উৎপাদনের এক বিরাট অংশ গ্রান্কৃতিক ও কৃত্রিম সুতার সঙ্গে মিঅপণের জন্তে বাবহত হয়। 


মার্চ, ১৯৬৭ ] মাইলনমের কথা ১৮৫ 


এবার এট প্রয়োজনীয় বস্তুটি গুস্ততের কথ। আলোচন1 করবে! । মাক ছ্টি যৌগিক 
পদার্থের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করেই নাইলন পাওয়া যায়। এদের মধো একটি হলো [0192081)6 
--6582166251556 015105101106 এবং অপরটি হলে! 101899510 ৪801, যেমন-_- 
0100 ৪০01 এই ছুটি যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়ার সময় যে জঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাকে 
বিক্রিয়ার কালেই সরিয়ে দেওয়। হয়। 

প্রথমে [75390160)516176 191710016 ও 40101 ৪০10-কে জলে মিশ্রিত করা 
হয়। পরে এই দ্রেবণটি কার্ধনের গুড়ার সাহায্ বর্ণহীন কর! হয় এবং পরে এই দ্েরণটিকে 
কার্ধনের গড়ার সাহায্যে বর্ণহীন করা হয় এবং সাঁমান্ত পরিমাণ আসেটিক আসি 
মিশ্রিত করা হয়। তারপর এই লবণটিকে অটোররেভে রেখে 'পলিমেরাইজ* কর! 
হয়। যখন দ্রবণটি অটোরেভে একটা বিশেষ ঘনত্বে এসে পেছায়। কেধল তখনই 
ললবণটি পলিমেরাইজড. হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে নাইলন উৎপন্ধ হয়, ত1 খুবই 
চকচকে এবং সেই জন্যে এর দ্বারা পোষাক তৈরি সম্ভব নয়। এই চকৃচকে ভাবকে 
কমাবার জন্তে বিক্রিয়ার সময় 1108110]0 105196 নামক একটি যৌগিক পদার্থ 
মেশানো হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি নাইলনকে বলা হয় 19৮৮ 51021 

নাইলনের আণবিক ওজন ১২,০০০ থেকে ২৯,*০০স্্যদি এর আণবিক ওঙ্গন 
১২,০০০-এর কম হয়, তাহলে এর দ্বার! তৈরি স্ৃত। খস্থসে হয় এবং টান সহ্য করতে 
পারে না। আবার যদি আণবিক ওজন ২০১০০*-এর বেশী হয়, তাহলে এই পলিমারকে 
গলানে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । সুতরাং উৎকৃষ্ট নাইলনের জন্গে একটা নির্টিষ আপবিক 
ওজনেই পজিমেরিজেসন বন্ধ করতে হবে। নাইলন শিল্পে এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজটি 
একাই নিয়েছে আসেটিক আসিড। এই আযঙসিড মিশ্রণের ফলে বিশেষ বিশেষ 
আণবিক ওজনের নাইলন তৈরি কর! সম্ভব হয়েছে। 

910) 66 তরল অল্ন বা ক্ষারের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। বন্ত্রশিল্পে নাইলনের 
প্রসারের কারণ হিসাবে এই ছুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে । কিন্তু নাইলনের একটি 
বিরাট ক্রটি এই যে, এটি দাহা পদার্থ। সুতরাং নাইলনের পোষাক পরিহিত ব্যক্তির পক্ষে 
আগুনের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ । 

বত মান জগতে নাইলনের বহুমুখী ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তার জঙন্কে আজও 
নতুন ধরণের নাইলন প্রস্তুতের উদ্দেস্তটে গবেষণ! চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ্‌ 


স্টামল মেন 


সহজে ইংরেজী তারিখের বার নিয় 


তোমর! হয়তো! অনেকে শকুস্তলা দেবীর কথা শুনেছে। তিনি ষাঝে কলকাতায় 
এসে দাউথ ইতিয়। ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বড় বড় যোগ, গুণ, 9010876 006, ০৮0৮৩ 
1০০৮ 82000 1006 11050060021 10980555005 06009020591 21089555100, 
ঢ৪০%০1151 প্রন্থতি অক্কের সমাধান নিমেষের মধ্যে করে দর্শকদের অকুঠ প্রশংসা অর্জন 
করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি ইত্ডয়ান স্ট]াটিস্টিকাঁল ইন্রিটিউটের রিসার্চ 
ট্রনিং সেকসনের ডিরেক্টর 10৫, 0. [২ ২৪০ শকুম্তল। দেবীকে ২৪টি সংখ্যার একটি 
অন্কের 0০9৮০ 0০ বের করতে শিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর বলে 
দিয়েছিলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন তাকে ১+২+৩+৭১০১২ অঙ্কের যোগফল 
প্রিজ্ঞাসা করে সঠিক জবাব পেয়েহিলেন। এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি 
তিনি ১ল! জানুয়ারীতে এক পয়সা, ২র! জানুয়ারীতে ছুই পয়সা, ৩র! জান্ুয়ারীতে চার 
পয়সা, ৪ঠা জানুয়ারাতে আট পয়দ। হিসাবে জমাতে আরম্ভ করেন, তাহলে জানুয়ারী 
মাসের শেষে তার কত জমবে? শকুস্তল। দেবীর উত্তর দিতে শিল্দুমান্র কষ্ট হয় নি। 
কিন্তু উত্তরটি তদ্রমহিলার জান! ছিল না! বলে অন্ুবিধা হয়েছিল। তবে 10৫. [২9০ বই 
ঘে'টে মিলিয়ে দেখগেন যে, উত্তরটি নিভূল। সবচেয়ে মজার খেল। তিনি দেখিয়ে- 
ছিলেন, যখন দর্শকের] তাদের জন্ম বা বিবাহের বছর, মাস ও তারিখ বলে বারের 
নাম জানতে চেফ়েছিলেন। কিন্তু তিনি মূহুর্তের মধ্যে এ বারের নাম বলে সকলকে 
চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার শেষ খেলাটাঁও কম চমকপ্রদ নয়। তিনি দর্শকদের 
মধো সবচেয়ে লম্বা ব)ক্তিকে বেছে নিলেন এবং তার হাতে ১৯৬৭ লালের একটা ক্যালেণ্ডার 
দিয়ে দর্শকদের যে কোন একটা “বার” ধঙ্গতৈ বললেন একজন বললেন--মুছম্পতিবার। 
সঙ্গে সঙ্গে তনি জান্ুয়াদী, ফ্রেক্রুয়ারী, মা প্রভৃতি মাসের বৃহস্পতিবার কি কি 
তারিখ পড়েছে, তা আগাঁগোড়। গড়গড় করে বলে গেলেন। আবার তিনি উপ্টো- 
ভাবে ডিসেম্বর থেকে জাগুয়ারী মাসের যে কোন ধারের তারিখগুলিও নিভূ'লিভাবে 
তাড়াতাড়ি বলে গেলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন তাকে ঠকাবার ছন্কে জানুয়ারী মাসের 
বুধবার ও ফ্রেব্রুয়ারা মাসের শুরুবার, আবার মার্চ মাসের বুধবার ও এপ্রিল মাসের 
শুক্রবার--এইভাবে প্রতি মাসের তারিখগুলি বলতে বলেছিলেন। কিন্তু তীকে 
ঠকানো গেল না, তিনি সকলের করতালির মধ্যে ভারিখগুলি সঠিক বলতে 
পেয়েছিলেন। 

শকুস্তলা দেবীর ক্যালেগডারের খেলাগুলি খুব কঠিন বলে মনে হলে! না। 
যর্দি ঘন্নে বসে কিছুদিন চর্চা কর। তাহলে তোমরাও ক্যালেগারের (লাগুলি 


মা, ১৯৬৭ | সহজে ইংরেজী তারিখের বার নির্ণয় ১৮৭ 


দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আতখ্মীয়-্থজনকে অবাক করে দিতে পার। প্রথমে তোমাদের 
চলিত ১৯৬৭ সালের যে কোন তারিখের বার সহজে নির্ণয় করবার পদ্ধতিটা বলছি। 

ইংরেজা ক্যালেণ্ডারে জানুয়ারী মাসের যে তারিখ যে বারে দেখা যায়, সেই 
তারিখ ফ্রেক্রুয়ারী, মার্চ ও নভেম্বর মাসে ৩ দিন, এপ্রিল ও জুলাই মাসে ৬ দিন, 
দে মাসে ১ দিন, অগাষ্ট মাসে ২ দিন, সেপ্টেপ্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৫ দিন বাদে 
যে বার হয়, সেই বারে পড়ে। কিন্তু জানুয়ারী ও অক্টোবর মাসের তারিখগুলি 
একই বারে পড়ে_-কোন পরিবর্তন হয় না। জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখ 
সোমবার পড়লে, ক্রেব্রুমারী ও মর্চ মাসে ৯ তারিখ বৃহম্পতিবাগ, এপ্রিল মাসে 
রবিবার, মে মাসে মঙ্গলবার, জুন মাসে শুক্রবার, জুলাই সাসে বিবার, অগাষ্ট মাসে 
বুধবার, সেপ্টেম্বর মাসে শনিবার, অক্ট্রেবর মাসে সোমবার, নভেম্বর মাসে বৃঃস্পতিবার 
ও ডিসেম্বর মাসে শনিবার পড়বে । তোমর! একটা তালিকা প্রস্তুত করে রাখতে 
পার। যেমন জানুয়ারী _০, ফ্রেক্রুয়াপী--৩, মার্চ--৩, এপ্রল--৬, মে-১, জুন2৪, 
জুলাই-*৬, অগাষ্ট--২, সেপ্টেত্বর-৫, অক্টোবর--0, নভেম্বর--৩, ডিসেম্বর--৫। 

এই তালিকাটি যে যত ভালভাবে মনে রাখতে পারবে, দে তত চট পট্ট 
ইংয়েজী তারিখের বার নিণয় করতে পারবে । তার আগে আর একট] কথ! বল। 
দরকার । ১৯৬৭ সালের ১ল। জানুয়ারী-_-রবিবার । স্বতরাং রবিবারকে ১, সোমবারকে ২, 
মঙ্গলধারকে ৩, বুধবারকে ৪, বৃহস্পতিবারকে ৫, শুক্রধারকে ৬ ও শনিবারকে 0 
ধরতে হবে। |] 

এখন বদি তোমাকে বল। হয়-২৬শে মার্চ কি বার? সঙ্গে সঙ্গে তুমি মনে মনে 
২৬ তারিখের সঙ্গে মার্চের ৩ (উপরের তালিক। থেকে) যোগ করে যোগফলকে ৭ দিয়ে 
ভাগ করে ঘা ভাগশেষ থাকবে--সেই ভাগশেষ তোমাকে “বার? বলে দেবে। এক্ষেত্রে 
তাগশেষ মাত্র ১। সুতরাং তোমার উত্তর হবে রবিবার। আবার যদ্দি তোমাকে প্রশ্ন 
কর! হয়---১৫ই অগাষ্ট কি বার? তুমি মনে মনে ১৫ তারিখের সঙ্গে অগাষ্টের ২ ধোগ 
করে যোগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করে ৩ অবশিষ্ট পাবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার উত্বর 
মঙ্গলবার বলতে বিশেষ দেরী হবে না । 

যদি চিত বছর লীপ-ইয়ার (1,222 5621) হয়, তাহলে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর 
পরের তারিখের সঙ্গে ১ যোগ করে নিতে হবে এবং চলিত বছরের ১ল। জানুয়ারী যে 
বার পড়বে, পেই বারকে সব সময় ১ ধরে নিয়ে নতুন করে বায়ের নংখ্যাগুলি পাল্টে 
নিতে হতে। 

এবার তোমাদের ১৯০০ সাঁল থেকে ১৯৯৯ সালের যে কোন তাগিখের বার নির্ঘয় 
করবার কৌশলট1 খলবে!। 

১৯১* সাঁজের ১ল। জানুয়ারী সোমবার ছিল। সুতরাং এক্ষেত্জে সোমধাঞকে ১, 


১৮৮ আন ও বিজান [ ২*শ বর্ষ, এ লংখাঁ। 


মঙ্গলবারকে ২, বুধবারকে ৩১ বৃহস্পতিবারকে ৪, শুক্রবারকে ৫, শনিবারক্ষে ৬ ও 
রবিবারকে 0 ধরতে হবে । মাসের ক্ষেত্রে উপরের তালিকায় যে সংখ্যাগুলি ধর! হয়েছে, 
তার কিছুই নড়চড় হবে ন!। ১৯০*-এর পরে বছরের সংখ্য। এবং সেই কয় বছরের মধ্যে 
কটা লীপ-ইয়ার পার হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে খেয়াল রাখতে হবে। 

এখন যদি তোম[কে বলা হয়--১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই কি বার ছিপ? এখানে 
তুমি প্রথমে ১০ (১৯০-এর পরে দশ বছর),পরে ২ (দশ বছরে ২ট। লীপ-ইয়ার ), 
তারপরে ১৩ ( জুলাই মাসের তারিখ ) এবং সর্বশেষে উপরের তালিক। থেকে জুলাই-এর 
৬ যোগ করে যে ৩১ যোগফল হবে, তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৪ অবশিষ$ থাকবে। 
স্থতরাং এ তারিখ বৃহস্পতিবার বলতে তোমার একটুকুও অসুবিধা! হবে না। আবার যদি 
তোমাকে বল! হয়--১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট কি বার ছিল? এখানে তুমি মনে মনে 
(৪৭+১১+১৫+২)-+৭ এই অস্কট! কষে ভাগশেষ বের করে ফেললেই উত্তর পেয়ে 
যাবে। এক্ষেত্রে ভাগশেষ ৫ $ সুতরাং উত্তবটি শুক্রবার ছাড়া আর কিছু নয়। 

এবার সপ্তাহের কোন 'বার' বললে--সেই বারে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের 
তারিখগুলি কি করে বলতে পা যায়-্তার পদ্ধতিটা! বলছি। 

এখন যদ্দি তোমাকে বলা হয়--১৯৬৭ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পধপ্ত 
বছম্পতিবারের তারিখগুলি কি কি? তুমি যদি প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের 
তারিখগুলি জেনে নিতে পার, তাহলে মাত পর পর যোগ করলে বাকী সপ্তাহের 
তারিখগুলি বলতে কোণ অন্ুবিধ। হবে না। তুমি আগে থেকেই জান যে, 
জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহম্পতিবাঁর--৫ তারিখ। এখন জানুয়ারী মাসের ৫ 
তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি “মাসের সংখ্যা” (যা উপরের তালিকায় 
দেওয়া হয়েছে ) বাদ দ্রিলে ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি মাসের প্রথম বৃছম্পতিবারের 
তারিখ বের করা যায়। যদি কোন “মাসের সংখ্যা জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের 
তারিখ থেকে বড় বা সমান হয়, তাহলে জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের তারিখ থেকে 
বাদ দিয়ে সেই মাসের প্রথম সপ্তাহের নির্দিষ্ট বারের তারিখ নির্ণয় করতে হয়। এক্ষেও্জে 
১৯৬৭ সালের প্রতি মাসের বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি কিকি হবে) তা নীচে দেওয়া হলো। 
জানুয়ারী--৫ (-৮৫-৮০)) ১২, ১৯, ২৬ | ফেব্রুয়ারী--২ €৮ ৫০৩), ৯ ১৬, ২৩। 


ম6--২ (-৫--৩)১৯, ১৬, ২৩ ৩০।  এপ্রিল--৬ (০১২৬ )) ১৩, ২৯ ২৭। 
মে--9 (০০৫৮১ )১ ১১১ ১৮, ২৫। জুন--১ (-৫--8 )) ৮১ ১৫, ২২, ৯৯ 
জলা ই--৬ (77 ১২--৬ )১ ১৩, ২০ ২৭। অগাষ্ট--৩ (- ৫--২ ), ১০; ১৭১ ২৪, ও১। 


সেপ্টেহয়--৭ (৮০ ১২-৫)১ ১৪, ২১ ২৮। অক্টো বর-”৫ (-৮৫-* ), ১২) ১৯, ২৬। 
নভেম্বর--*২ (৯ ৫-৩ ), ৯) ১৬, ২৩) ৩০। ডিলেম্বরণ”৭ (০ ১২-৮৫)) ১৪১ ২১১ ২৮। 


ভরপকুদার রায়চৌধুরী 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রঃ ১। টেলিভিশনে কি ভাবে ফটোৌর আবির্ভাব হয়! 
সত্যশক্কর সুর 


প্রঃ২। (ক) মহাকর্ষের উৎন কোথায়? 
(খ) গ্রাভিটনকি? 
(গ) আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগসম্পন্ন বন্ত আছে কি? 


স্ুপীলকুমার লাখ 


উঃ১। একটি ছবিকে খুব ভালভাবে লক্ষা করলে দেখ। যাবে--সেটি কতকগুলি 
কালে। ও সাদা অংশের সমন্বয় মাত্র (এখানে অবশ্য রডীন ছবিকে ধরা হচ্ছে না)। 
ছবিটির বিভিন্ন অংশ যেন বিভিম্ন পর্যায়ের ওজ্দল্যে রয়েছে--কোন অংশ খুব 
উজ্জ্রল (সাদা ), কোন অংশ একেবারেই উজ্জল নয় (কালো), অন্যান্ত অংশ এই ছই- 
এর মাঝামাঝি । ন্বভাবতঃই ছবির বিভিন্ন পর্যায়ের উজ্জল অংশ থেকে বিভিন্ন পরিম1 
আলে। আসে। উজ্জ্রলতম অংশ থেকে আসে অধিকতম আলে। আর কালো অংশ 
থেকে আসে সর্বাপেক্ষা কম আলো। ফটোইলেকটরক সেল নামে এক প্রকার 
যন্ত্রের সাহায্যে আলোককে বিত্যুৎশতরঙ্গে রূপান্তথিত করা বায়। যে রকম 
উদ্জ্রপ আলে। এসে ফটে-নেলের উপর পড়বে, সেই অনুপাতে বিছ্যুতের শ্গরি 
হবে। ফলে ছবিটির উজ্জল অংশ থেকে আগত আলোক কালে! অংশ থেকে 
আগত আলোকের চেয়ে অধিকতর বিহ্যাং উৎপন্ন করবে। এইভাবে ছবিটির সাদা- 
কাঁলোর ব্যবধানকে বিভিন্ন পরিমাণের বিছ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। বেতার-তরজের 
মাধ্যমে অতঃপর এই বিছ্যাৎ-তরঙ্গকে চতুদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টেলিভিশনের 
গ্রাহক-যন্ত্র বেতার-তরঙ্গকে ধরে তাথেকে বিছাৎ-তরঙ্গকে পৃথক করে নেয়। 
টেলিভিশন গ্রাহক যস্ত্রের পর্দার উপরে একটি রশ্মি এসে গড়ে। এই রশ্মির 
ধজ্জল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে আগত বিছ্যাৎ-তরঙ্গ । ফলে বিহ্যৎ-তরঙ্গের শক্তির উপর 
নির্ভর করে পর্দার কোন অংশ সাদা, কোন অংশ কালো হয়ে ওঠে। এভাবে 
পদ্নণর উপর আনল ছবিটি ভেয়ে ওঠে। 

এখানে একটা কথ। মনে রাখতে হবে যে, সমণ্ত ছবিটা! একদঙ্গে পাঠানে। 
যায়না । ছবিটাকে কতকগুলি অতি ক্ষু্র অংশে ভাগ করে নিয়ে এই অংশগুলিকে 
একের পর এক পাঠিয়ে ধেওয়! হয়। তবে সমস্ত অংশকে একটি নির্দিউ 


১১, জাল ও বিজ্ঞান [২*শ বর্ষ, এ সংখ্য| 


সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। এই সময়টি হল ও সেকেগড। আমরা! কোন কিছু 
দেখলে তার ছাপট। মনের মধ্যে এই সময় পর্যস্ত থাকে । ফলে তঁঠ সেকেণ্ডের মধ্যে 
সম্পুর্ণ ছবিট। পাঠালেই সেটাকে একট গোটা ছবি বলে মনে হবে নতুবা ছাড়া 
ছাড়া লাগবে । 

উঃ২। (ক) মহাকর্ষ এমন একট] ব্যাপার যে, তার উৎস কি বা তাকেমন 
করে হচ্ছে--এর উত্তর বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়! সম্ভব হয় নি। মহাকর্ষ সম্বন্ধে আমরা 
নিশ্চিতভাবে যা জানি, ত হলো -_বিশ্বত্রপ্গাণ্ডে সকল বস্তই পরস্পর পরম্পপকে আকর্ষণ 
করছে। স্তর ভর ও পরম্পরের মধ্যে দূরত্ব অগ্ুঘায়ী আকর্ষণ শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্র 
বিভিন্ন হয়ে থাকে । আমরা আরও জানি ধে, মহাকর্ষজমিত বল বাযুহীন শুশ্য 
অঞ্চল অথবা অতাধিক ঘনখসম্পন্ন বস্ত্র--উভয়ের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষম । কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বস্তর কোন্‌ বিশেষ গুণের উপর এই আকর্ষণ নির্ভর করে, সে বিষয়ে 
কিছু জান যায় নি। উদাহরণস্বররণ বল! যেতে পারে যে, ছুটি বিপরীত বিহ্্যৎ- 
ধর্মী বস্ত্র পরম্পর পরস্পকে আকর্ষণ করে। কিন্ত এক্ষেত্রে বিহ্যাত্ই হচ্ছে এই 
আকর্ষণের উত্দ। আমরা ইচ্ছ। করলে 'আবরক" ব্যবহার করতে পারি, যার মধ্য 
দিয়ে বৈহাতিক বল অতিক্রম করবে না। কিন্তু মহাকর্ধের ক্ষেত্রে আমরা তা 
পারি না। মহাঁকধ সর্বব্রগামী--সব কিছুকেই তেদ করে চলে। মহাকর্ধের উৎস 
সম্বন্ধে তাই কিছু বলা সম্ভব নয়। 

(খ) উপরের আলোচনায় বল। হয়েছে যে, মহাকধজনিত বল ব্রহ্মাণ্ডের 
সর্ঘজগামী ও দর্ধত্র কর্মক্ষম। এখন বিছ্যৎচুন্বক জনিত বলের ক্ষেত্রে (যেমন 
আলোক ) আমর] জানি যে, ফোটন কণিক। এক জায়গ। থেকে অপর জায়গায় 
ভ্রমণ করে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কোন কণিকা আছে কিনা--বিজ্ঞানীদের 
মাথায় এই চিস্তার উদয় হয়। তাই তারা ফোটনের জ্নুরাপ এক জাতীয় 
কণিকার কল্পন। করেছেন এবং নাম দিয়েছেন --গ্রাভিটন। বিজ্ঞানীদের মতে আকর্ষণের 
সময়ে গ্রাভিটন কদিক। এক বস্ত থেকে অপর বস্তরতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। 
এদের সম্ভাব্য ধর্ম সন্বদ্ধে বলা ধায়--গ্রাভিটনৈর কোন ভর নেই এবং এয়া বিহ্ব্যৎ- 
নিরপেক্ষ । কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, মহাকধজনিত বল এত ক্ষীণ যে, গ্রাভিটনের 
অস্তিত্ব থাকলেও তা কোন দিন আবিষ্কৃত হবে কিমা সন্দেহ । 

(গ) আইনষ্টাইন সার আপেক্ষিকত। তত্বে দেখিয়েছেন-_বিশবত্রক্ষাণ্ডের কোন 
বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না। 


পু দীপক ধন্থ 


বিবিধ 


পরলোকে ডাঃ ওপেনছাহই্ার 
প্রিঞ্সটন থেকে প্রচারিত রয়টারের খবরে 
প্রকাশ--১৮ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার প্রথম 
পারমাণবিক বোম! নদির্সাণকারী ডাঃ জে. রবার্ট 
ওপেনহাইমার পরলোক গমন করেছেন। তীর 
ৰয়স হয়েছিল ৬২ বছর। 


ডাঃ ওপেনহাইমার হারভার্ড এবং কেছ্িজ 
বিশ্ববিস্তালয় এবং জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করেন। 


১৯৪৩-৪৫ সালে তিনি লস্‌ আলামসে সায়েন্স 
লেবরেটরির ডিরেক্টর ছিলেন । এই লেবরেটরীতেই 
পারমাণবিক বোম! প্রথম নিমর্ণণ কর! হয়। 

১৯৪৭ সালে তিনি প্রিজ্পটনে উচ্চতর 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের পদার্থবিদ্ভার ডিরেক্টর 
নিযুক্ত হন। 


১৯৫৪ সালে মাফ্িন পারমাণবিক শক্তি কযিশন 
তাঁকে গোপন ধলিলপত্র দেখাতে অসম্মত হুন। 
কারণ কষিউনিইদের প্রতি সহানুভূতি আছে বলে 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর! হয়। কিন্তনয় বছর 
পরে পারমাণবিক কমিশন ভার বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভার জন্তে ডাকে ৫*,** ভলারের ফেমি 
পুরদ্কার দান কবেন। 


প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন 
নাইরোবি থেকে রয়টায় কতৃর্ক প্রচারিত 
এক সংবাদে প্রকাশ--বিশ্বের খ্যাতনাম। নৃততুবিদ 
ডাঃ জুই লিকী এখানে বলেন যে, তিনি 
ছুট কোটি বছরের পুরনো একটি ফসিল 


আবিষ্কার করেছেন, যাকে মানুষের প্রাচীনতম 
পূর্বপুরুষ বল! যায়। | 

ডাঃ লিকী এই নতুন আবিষ্কারটির নাঁষ 
দিয়েছেন “কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস' | এই 
ফসিলটি তার ছয় বছর আগে আবিষ্কৃত কেনিয়া 
পিথেকাঁস উইকারি-র চেয়ে অন্তত: দ্বিগুণ পুরনে1। 
তিনি বলেন, এইটই সবচেকে প্রাচীন মাঁনব- 
পরিবারের নিদর্শন | 

ডাঃ লিকী এটি আবিষ্কার করেন তিক্টোরিয়! 
লেকে বুসিজা দ্বীপে । 

সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ লিকী বলেন যে, এই 
নতুন আবিষ্কারে পুরুষ, স্রীলোক ও শিশু মিলে 
নয় জনের মোট ১১টি ছাড়ের টুকরা পায়! 
গেছে। বিশেষজ্ঞের এগুলি পরীক্ষা! করে এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে,এগুলি প্রায় ছুই কোটি 
বছরের পুরনো! ফসিল। 


বাছু প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ 
টোকিও থেকে রক্টার কতৃক প্রচারিত 
এক সংবাদে প্রকশিস্-সম্জ্রাতি মস্কো বেতারে 
বলা হয়েছে, সোতিয্নেটে ইউনিয়ন ঘাষূ-প্রবাহ 
থেকে বিছ্যুৎ উৎপাপনের ব্যাবস্থা করেছে। 
দশ হাজার থেকে বার হাঞ্জার মিটার 
উঁচুতে ঘেখাঁনে বাযু-প্রবাহ স্থায়ী, সেখানে 
বেলুন তুলে দিয়ে বিছাৎ্ উত্পাদনের জন্তে 
বেলুনের সঙ্গে টারবাইন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে! 
এই ভাবে বছরে এক কোটি কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ভুজা অঞ্চলে সরবরাহ 
কর! ছবে। র 


এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকান। 


৯। প্রীরুত্রেজকুমার পাল 
৫ ৪, বালিগঞ্জ প্লেস 
কলিক1ত1-১৯ 


২। শ্রীন্ুজিৎকুমার মহুলানবিশ 
৯*, পার্ক ছ্রাট, কলিকাতা! 


৩। ভ্রীজিতেন্্রকুমার গুহ 
8818৫) বি. টি, রোড 
কলিকাত1-&« 


৪1 প্রীঅমিতোষ ভট্টাচার্য 
ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী 
চম্তরায়ন গুট। লাইল 


৬। শ্রীরখুনাথ দাস 
গ্রাম--আউধবালী 
পোমসাট 
জেলা--হ্গলী 


৭। শ্রীসতী চক্রবর্তী 
২৪।বি) মনসাতিল! লেন। খিদির়পুর, 
কলিকাতা-২৩ 


৮| শরীহ্টামল সেন 
গ্রাম--দুবুদ্ধিপুর 
পোঃশ বারুইপুর 
জেলা--২৪ পরগণ। 


৯। অরুণকুমার রা্নচৌধুরী 





বস্থু বিজ্ঞান মন্দির 
হায়দর|বাদ-৫ ৯৩১, আচার্য প্রফু্পচ্জ রোড, 
কলিকাতা-৪ 
৫€। শ্রীনিতাগোঁপাল পোদ্দার 
[06০6 01120189010 00156101805 ১*। দীপক বন্ধু 
[00181 £১5800390101) 10 016 ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্ক 
০0105800006 90606, 78৫85101, সায়েল কলেজ, 
0810508-32 কলিকাতা-৯ 
গম্পাঁদক--উ্ীগোপালচজ ভট্টাচার্য 


ইদেবেরথাথ বিন কড়ক ২৯০1২15 আচার থরুরজ রোড হইতে পরবাপিত এবং গুজে 
| ৭৭ যেমিকাটোল। জেন, কলিকাত। হইসে প্রকাপক কর্ৃক গুবিত 








শ্্ 


বিজ্ঞানবিষয়ক বন্তৃত 


শহর কলিকাত: ও শক্রতলীও স্কুল কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন বহে লোকরগক বক্তা দানের জন্ত বঙ্গীছ বিজ্ঞান পরিষ॥ হইছে, বাবন্ধা এ্রহপ নর 
হইয়াছে । বড়তার বিষুবস্তকে প্রাপ্রল ও চিতাক্ষক করিবার জঙ্থ সাইড ও চজজিত্র প্রদর্শনের 
ব্যযাও আছে। বর্তমান বধ্গরে এই শর্বানের প্রথম অগ্নঠানটি আয়োজিত হইছিল গত 
১৮৯ মার্চ * তারিখে? গ্বান_বাগবাজার বছুমুখখী বালিকা বিষ্তালয়, ক্সিকাভ!। 

যে সকল প্রতিষ্ঠান এইকপ বক্তৃতায় আগ্রহাস্িত। তাহাদিগকে বিজ্ঞান পরিষদে 
ক্বখ্যালছ়ের লহ্কিত বোগাযাগ করিতে অনয়েধ ক যাইতেছে 


চে 
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জবা ৭গ! 
২৮৪২১, আচ পযুদচঙা রোড কর্মসচিত, 


কাঁলিকভাতত ফোন 2 ওরশ ৯১ ধস স্ব্জতান সহিষ” 
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"পথহারা ৯ 





রান ও 


বিজ্ো ন 





বিংশতি বর্ 


এেপ্রিল,-১৯৬৭ 


র্ঘ মংখ্যা 


জিপ সি সা বন 





স্র্য 


দীপক বন্থ 


ভূমিক। 

পৃথিবীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের আবির্ভাব 
ও ভ্রমবিকাশের ক্ষেত্রে শুর্ধের অবদানের কথ! 
বর্ণনা কর! বাহুল্য মাত্র। কেবল পৃথিবীতেই নয়, 
অন্তান্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কখনও কোনরূপ প্রাণের 
আবির্ভাব ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রেও নুর্যের প্রভাব 
অনন্ধীকার্য। বস্ততঃ গ্রহ-উপগ্রহলির অস্তিত্বের 
জন্তেও শুর্ঘই দাক্গী। তাই ধুর্ধ এক কথায় এই 
বিশাল সৌরমণ্লের পিতৃত্বরূপ। 

মেঘমুক্ত ও জ্যোৎস্াবিহ্ীনা রাত্রিতে 
আকাঁশের দিকে তাকালে খালি চোখেই দেখতে 
পাওয়া বাষে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত আবহ 
সামা মেঘের মত বিশাল ঞকখণ্ড আলো কপুজ 
স্প্যামাদের ভাক্াপথ। প্রকৃতপক্ষে অহ 


আকাশের গায়ে খালি চোখে ছে(ট-বড় যত নক্ষত্র 
দেখতে পাওয়! যায়, তাদের সকলেই আমাদের 
ছাঁয়াপথের অন্ততুক্ত। এক দিক থেকে অপর 
দিকে এর বিস্তৃতি ১০*০** আলোকশ্বর্ষ এবং 
মধ্যস্থলে প্রায় ২০১১১ আলোকবর্ষ গভীর। 
সুর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে ছাক়!পথের এক 
কোণে পড়ে আছে--কেন্ত্র থেকে প্রায় ৩০১০৭ 
'আলোক"বর্ষ দূরে। 

আমাদের ছাক়াপথের অসংখ্য নক্ষত্র সভাদের 
অন্ধ ভম---শুর্য একটি সামান্ত নক্ষত্র মাত্র । অনেক 
নঙ্জত্রই শুর্ধের চেয়ে বড়, আবার অনেকে অপেক্ষ।” 
কত ছোট। তবে শুর্ষের বিশেষত্ব হচ্ছে এই থে, লে 
আবাদের নিকটতম নক্ষত্র। কলে এর পৃষ্ঠদেশকে 
আমর] গুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


কেবলমাত্র এই সাদা চিহ্নিত ৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরজই. 
সকল বাঁধা অতিক্রম করে অবশেষে তৃপৃষ্ঠে এসে 
পেছায়। সাদ! অংশ ছুটি যেন সেই বাযুমগ্ুলরূপী 
প্রাচীরের গায়ে ছুটি 'জানালা”। একটিকে বলা 
যায় আলোকের জানালা সেখান দিতে গুধু 
আলোক-তরঙ্গই প্রবেশ করতে পারে, অপরটি 


১৯৪ [ ২*শ বর্ধ? ৪র্থ সংখ্যা 


ছুর্ষের আলোক ও উত্তাপ-তরঙের সঙ্গে 
আমর! সকলেই পরিচিত। কিন্ত হুর্য থেকে 
বিভিন্ন টদর্ঘের অন্তান্ত বিছ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গও যে 
বিকিরিত হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে অনেকেরই 
পরিচয় নেই। এই তরঙ্গমালার পুর্ণ বিবরণ ১নং 
চিত্রে দেওয়া হলো। মূলতঃ এরা সবাই এক 


জাতীয় তরঙ্গ! এদের পরম্পরের মধ্যে তফাৎ বেতারের জানালা--সেখান দিম্নে আসতে 
তরঙ্গ, ইদ্খ্য » 
// ০ 
আপ নক রঃ পপ ৬ 122 ডা) তি রঃ চিক ১০০০০ সদ 
53 27 চি রিড নি ক্ষ) 
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তর্রঙ্গ ঈৈর্ঘা (ভেলল্টিমিটাব্র) 
১নং চিত্র 


(ক) জলে টিল ছুঁড়লে তরঙ্গের হুহ্রি হয়। পাশাপাশি ছুটি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী 
দৈর্ঘ্যকে তরজ-দর্ঘ্য বলে। র 
(খ) জ্যোতিষ থেকে আগত বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিছযাঙ্চৌম্বক তরজমালা। এদের মধ্যে. 
একমাত্র সাদা চিহ্নিত দৃস্ত আলোক (৪১ ১*-৭--১'২১৫১০-৫ সেঃ মিঃ) ও 
বেতার-তরঙ্গ (১ সেঃ মিঃ--৩* মিঃ) তৃপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌছায়। 
অন্যান্য সব তরজই পথে বাযুমণ্ডল শুষে নেয়। 


শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্ের | ছূর্ভাগাবশতঃ এই নানা 
জাতীয় তরঙ্গের মধ্যে সকলে ভূপৃষ্ঠ পর্যস্ত এসে 
পৌঁছাতে পারে মা, পথে বাযুমণ্ডল উুষে-লেক়্। 
চিত্রে ছুটি মাত অংশকে সাদ দেখানো হয়েছে। 


পারে শুধুমাত্র বেতার-তরঙগ। প্রসঙ্গত? উল্লেখ 
কয়া ধেতে পানে যে, রেডিও ছেশন থেকে আগত 
যে বেতার হরক্ষের সঙ্গে আমরা, ঘনি্ভাবে 
পরিচিত, .বহিবিশ্ব থেকে আগত বেঘার-তরগও 


এপ্রিল, ১৪৬৭ ] 


গেই একই জাতীয় । আলোক ও বেতার ছাড়া 
বাসমণ্ডলের প্রাচীর ভেদ করে অন্ত কোন তরঙ্গের 
ভৃপৃষ্ঠে প্রবেশাধিকার নেই। 

প্রথম দিকে জ্যোতিিজ্ঞানীরা শুধু আলোকের 
জানালার মধ্য দিয়েই সকল পর্যবেক্ষণ করেছেন। 
কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন 
বস্ত্র উদ্ভাবন হয়েছে। ফলে তাদের সামনে 
খুলে গেছে আরও নতুন জাঁনাল1। শুধু তাই 
নম, বিজ্ঞানীরা আজ যন্ত্রপাতি নিদ্নে হুর্ধকে 
সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণের জন্তে বায়ুমণ্ডলের বাইরেও 
গিয়ে হাজির হয়েছেন। জ্যোতিবিদদের 
অক্লান্ত গবেষণার ফলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুর্য 
সম্বদ্ধে যে সব তথ্য সংগৃহীত হথেছে, আলোচ্য 
প্রবন্ধে তারই কিঞিৎ আতান দেওয়! হবে। 


এত্তিহানিক পর্যালোচনা 

হুর্য সম্থদ্ধে যুগান্তকারী আবিষষারগুলি কিন্ত 
সময়ের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলতে 
পারে নি। আবিষ্কারগুলি ঘটেছে কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ সময়ে- নতুন নতুন সব গুরুত্বপুর্ণ 
যন্ত্রের উদ্তাবনকে কেন্ত্র করে। দুরবীক্ষণ যন্ত্র 
আবিষ্কারের পর তার সাহাধ্যে হূর্যকে প্রথম 
পর্যবেক্ষণ করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬১১ 
খুটাবকে। দুরবীক্ষণের আবিষ্কার সাদা আলোর 
সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের শুত্রপাঁত করেছিল। 
এই থাকা চলেছিল প্রায় দীর্ঘ আড়াই শত বছর । 
এর গর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী 
ফনৃফার স্পেক্টোক্ষোপ যন্ত্রকে সৌর গবেষণার 
কাজে প্রন্নোগ করলেন। ১৮৯১ খুষ্টাবে হেইল 
স্পেট্রোহিলিওগ্রাফষ ধন 'জাবিফার করে শৌর- 
বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিষ়্ে গেলেন অনেক দুর পর্বস্ত। 
এদিকে ১৯২+ খুষ্টাব্দের কাছাকাছি সমন্নে একদল 
বিজ্ঞানী কাগজ-্কলম দিয়ে অন্ক কষতে বসে 
গেলেন, পর্ষবেক্ষণলফধ বিডি তথ্য ব্যাখ্যা করবার 
জন্যে | তাদের হাতিগার ছলে! জার্মান বিজ্ঞানী 


রব 


১৯৫ 


প্লাঙ্কের কোদ্াঁন্টাম তত ও ভারতীয় বিজ্ঞানী 
মেঘনাদ সাহার আয়নীকরণ সংক্রান্ত হুত্রাবলী। 
১৯৩০ তৃষ্টাবষের পর থেকে অগ্রগতি উত্তয় দিকে 
বেশ জ্রুত হতে লাগলো । এর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখধোগ্য হচ্ছে, ফরাপী বৈজ্ঞানিক লিও কর্তৃক 
করোনাগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন, সৌর বেতাঁর-তরঙ্গের 
আবিষ্কার ও সে সন্বদ্ধে ব্যাপক গবেষণা, ভি-২ 
রকেটের সাহায্যে ছুর্ষের অতিবেগুনী রশ্মির 
পর্যবেক্ষণ এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্বকে 
সৌর গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ | 


তুর্ধের বিভিন্ন স্তর 
পৃথিবীর আবহাওয়া বা এখানকার পারি” 
পাশবিক চেহারার সঙ্গে কিন্ত সুর্যের অবস্থার 
কোনরূপ তুলন! কর! চলে না। হুর্ষের কোথাও 


” তরল ব! কঠিন পদার্থের চিহ্নমাত্র নেই। সবটাই 


ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাঁসীয় পদার্থে গঠিত। কিন্তু এই 


প্রকাণ্ড জলস্ত গ্যাসপিণ্ড একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন 


নয়। সৃুর্ঘমণ্ডল প্রন্কতপক্ষে কয়েকটি স্তরে বিতল্ত 
(২নংচিত্র)। বিভিন্ন স্তরে নানারূপ বৈচিত্র্যপুণ 
ঘটন। ঘটতে দেখ। যায়। 

কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি হচ্ছে সুর্যের প্রণন্বরূপ। 
শুধু হুর্ধের কেন, সমগ্র সৌরমগুলেরই সমস্ত 
শক্তির উতৎ্স। এখানে উত্তাপ প্রায় ২০১৯০০১০৯০০ 
চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় 
১,০০৯১০৯০১০*০ গু বেশী। ফলে গ্যাসীর 
কণাগুলি অত্যন্ত ঘন সন্মিবি্ট হয়ে রয়েছে। এই 
প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণু নিজেকে ধরে রাখতে 
পারে ন--ভেঙ্গে গিয়ে আমন রূপান্তরিত হয়ে 
বায়। আদ্ননগুলি প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি ও 
পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। এছাড়। 
রত্ধেছে এর চেয়েও অধিকতর গতিবেগসম্পপ্ন 
প্রচুর সংধ্যক ইলেকট্রন। এই হলো ুর্ের 
বেশ্ত্রীর় অঞ্চলের অবস্থা | 

কেশ্র থেকে প্রায় 1**5*০৭ কিং গিং উপরে 


১৪৩ 


গ্যাসের ঘনত্ব কিছুটা কমে গিয়ে অনেকটা শ্বচ্ছ 
হয়ে এসেছে। কিন্ত এই অঞ্চল অত্যন্ত উজ্জ্বল 
এবং প্রচুর পরিমাণে আলোক ও তাঁপ বিকিরণ 
করে। প্রায় ৩** কিঃ মি: গভীর এই শ্রের 


জান ও বিজ্ঞান 


ূ ২ বর্ষ, ঢধ নংখ্যা 


পরমাণুই আকনিত হয়ে বায় নি। একা আলোক" 
তরঙ্গ থেকে কিছুটা শক্তি নিজের জনে শোষণ 
করে নেয়। ফলে আলোকমগ্ুল থেকে 
আগত আলোকের বর্ণালীতে কিছু সংখ্যক 





নং চিত্র 
সর্ষের বিভিন্ন স্তর । 


নাম আলোকমগ্ডল ব। ফটোন্ৰীয়ার। এখানে 
উত্তাপ প্রায় ৬**০*--কেম্ত্রের তুলনায় জনেকটা 
কম। পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্তে প্রয়োজনীয় 
আলোক ও উত্তাপ আলোকমগ্ডলই সরবরাহ 
করে থাকে । পৃথিবী থেকে আমরা থালার মত 
একেই দেখি। 

দৃষ্ত আলোতে খালি চোঁখে তাকিয়ে হুর্যকে 
যা দেখায়। আগলে কিন্ত দুর্ধব তাঁর চেঙ্েও 
অনেক বড়। আলোকমগুলের বাইরের দিকে 
প্রায় ১*** কিঃ মিঃ পর্যন্ত অঞ্চলের গ)াসরাশি 
অপেক্ষান্কত ঠাণ্ডা। ফলে এখানে বেশীর ভাগ 


শোধণ-রেখা দেখতে পাওয়া বার। ১৮১৬ 
খৃষ্টাধে ফ্রনহফার এই সব রেখাগুলি নিয়ে 
বিশদভাবে গবেষণা করে এদের রখ উদধার্টন 
করেছিলেন বলে এদের নাম দেওয়া হগজেছে 
ফ্রনহফার রেখা | হুর্যের এই অঞ্চলের মাধ 
বিশোঁষণী মণ্ডল বা রিভাপিং লেয়ার! 

বিশোধণী মণ্ডল আনে আসে গিয়ে মিশেছে 
এর পরের অস্র়েস্ষার নাম বর্ণধ্গুল বা 
করমোদ্ফিার। সাধারণ অবস্থা আলোক" 
মণ্ডলের অভুঃজজগ আলোকের জড়ে বপর্মগুকে 
খালি চোখে দেখা বায় না। তবে পুর্ণ পুর্ঘ- 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] সূর্য 


১৯৭ 


গ্রহণের সঙয়ে চাঁদ যখন আঁলোকমগ্ডলকে হাইড্রোজেন গ্যাসই হচ্ছে এর রঙের জন্তে দায়ী । 
ঢেকে ফেলে, তখন বর্ণঘগ্ডলকে ছুর্ধের চারদিকে হাইড্রোজেন ছাঁড়া এই অঞ্চলে ক্যালসিন্নাম ও 
একটা লাল চাকার মত দেখার! এই জন্তেই ও হিলিক্লামও আঁছে। বর্ণমগুলের গভীরতা প্রায় 
এর নাম বর্ণমগ্ডল। বর্ণমগুলের প্রধান উপাদান ২০১*** কিঃ মিঃ এবং উষ্ণতা] প্রায় ১০১৯০০০| 





নং চিত্র 
পূর্বের ছটামগুল। উপরেশসীরচজের চরম অবস্থা (১৯৫২ 
খুটাবের ২৫শে ফেব্রুয়ারী )। নীচেস্-সৌরচক্রের চরম অবস্থা 
(১৯২৭ খৃষ্ঠাবের ২৭শে জুন) 


১৯৮ 


বর্মগুলের পরেই রয়েছে সর্বশেষ স্তর-- 
বিশাল ছটামগডুল বা করোন!। ছটামগুলের 
বিকিরিত আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই বর্ণ- 
মণ্ডলের মত একেও পুর্ণ হুর্যগ্রহণের সময় 
ছাড়া খালি চোঁখে দেখা সম্ভব নয় । গ্রহণের 
সময় কিন্ত এক অপুর্ব দৃশ্য দেখা যায়। মাঝ- 
খানে চাঁদে ঢাকা কালো আলোকমগ্ডল, তারপর 
রক্তবর্ণ বর্ণমগ্ুল এবং সবশেষে ছটামগুল। ছটা- 
মণ্ডলের “ছটাগুলি' ফুলের পাপড়ির মত 
চতুদিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছড়িক্নে পড়েছে 
(৩নং চিত্র )। বস্ততঃ ছটামগ্ুলের শেষ কোঁখায় 
বলা মুষ্কিগ। সর্বাধূনিক মতবাদ অন্ুযাক্নী এটা 
পৃথিবী পর্যন্ত বিশ্বৃত। অর্থাৎ আমর] প্রকৃতপক্ষে 
কুর্ষের মধ্যেই ডুবে আছি। ছটামগুলের উত্তাপ 
অত্যধিক-.কোন কোন স্থানে প্রায় ১১***১০৯০৭। 
ফলে এই উত্তাপে পরদাঁণু এখানেও আদ্মনে 
পরিণত হয়। কোন কোন পরমাণু থেকে 
এমন কি ১১২টি পর্যস্ত ইলেকট্রন খসে বাঁ 
তারও নিদর্শন বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। ছটা" 
মণ্ডল সম্বন্ধে আর একটা খুব মজার ব্যাপার 
হচ্ছে এই যে, এর আকার সব সময়ে এক রকম 
থাকে না। সৌরচক্ষের (পরে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে) সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবতিত হয়। 

পুর্ণ সুর্ঘগ্রহণের স্থাক্নিত্ব মাত্র কয়েক সেকেওড। 
পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর সব জায়গা! থেকে দেখা 
যার না। কিন্ত এই কয়েকটি মুহূর্তকে কাজে 
লাগাঁবার জন্তে বিজ্ঞানীরা অনেক বিপদের ঝুঁকি 
মাথায় নিয়ে কয়েক বছর ধরে আফ্বোজন করে 
পৃথিবীর যে কোন দৃর্গঘতম স্থানে পর্ধস্ত হাজির 
হয়ে খাঁকেন। হুর্ভাগাবশতঃ : এত পরিশ্রমও 
অনেক সময়ে ব্যর্থতায় পর্যবলিত হুয়। হয়তো 
আকাশ মেখাচ্ছস্ন থাকলো বা দারিত্বসম্পরর 
লোকদের কেউ হয়তো! অসুস্থ হয়ে পড়লে বা 
আসল প্রশ্নোজনের সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ত 
কাজ করলে না। অথবা এমনও হতে দেখ! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ষ, ৪থ সংখ্যা 


গেছে-সব আয়োজন ঠিকমত হওয়! সত্বেও 
দুরবীক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অত্যধিক উত্তেজনা- 
বশতঃ সময়মত দুরীক্ষণের ঢাঁক্না খুলতে ভুলে 
গেলেন! পরের স্থযোগ আসতে খাবার 
কয়েক বছর। আজকাল অবশ্ত ম্পেক্টে1হিলিও- 
গ্রাফ ইত্যাদি বস্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে বর্ণমগ্ুল 
ও ছটামগ্ল সন্বদ্ধে বৈজামিক পর্যবেক্ষণ সব 
সময়েই করা চলে- গ্রহণের জন্তে অপেক্ষা করবার 
কোন দরকার হয় না। তবে চোখে দেখতে 
হলে পুর্ণ গ্রহণই সুবিধাজনক । 


ূ্বপৃষ্ঠের বিচিত্র ঘটনাবলী 

যদিও খালি চোখে তাকালে নুর্ধকে একটি 
সাঁদা খাল৷ ছাড়া আর কিছুই মনে হয না, কিন্ত 
আগেই বল! হয়েছে যে, এই অতিকায় জলস্ত বাম্প- 
রাশি বৈচিত্র্যহীন নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন 
পর্যবেক্ষক কিছুক্ষণ ধরে দুরবীনের মধ্য দিপ্নে 
হুর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেখানকার 
নানাবূপ বিচিন্ত্র ঘটনাবলী দেখে বিন্ময়ে অভিভূত 
হবেন। তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ নীচে দেওয়। 
হলো। 

ুরবপৃষ্ঠ-খালি চোখে তাকালে নুর্বপৃষ্ঠকে 
বেবপ মহণ ও শান্ত দেখার) আসলে মোটেই 
তা নয়। শক্তিশালী দুরবীনের ভিতর দিগ্নে 
তাঁকাঁলে দেখা যাবে, আলোকমগ্ডলের বাপরাশি 
অত্যান্ত অশান্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। 


গোলাককতি শন্তদানার মত অসংখ্য বুদদ 


অত্যন্তর থেকে পুর্টদেশে গ্ষেসে উঠছে আর 
কিছুক্ষণ পরে আবার মিলিঙ্নে ধাচ্ছে ( ৪নং চিত্র )। 
এদের শ্রতোকের ব্যাঁপ শ্রান্ক: ১৫৮০ কিঃ মিঃ, 
আধু কয়েক মিনিট মাত্র এধং এরা পারিপাস্থিক 
অঞ্চল থেকে শতকর! প্রান্ন ১* ভাগ অধিকতর 
উজ্জ্ল। আলোঁকমগ্ডুলের নীচে বিক্ষু অঞ্চলে 
উদ্ভূত পরিচলন প্রক্রিয়ার ফলে এই সব বুদ্ধ,দের 
হাটি হয় বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্ব(স। 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


সৌরকলগ্ক--হুর্ষের  পৃঠদেশে অনুষ্ঠিত 
দালাক্সপ বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে সৌঁরকলক্কের 
আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটন1। দূরবীনের মধ্য দিয়ে পোঁরকলম্ককে দেখলে 





ূর্ 


১৯৯ 


অঞ্চলে ভাঁগ করা বাঁয়-ভিতরের গভীর কালো 
অংশটি হচ্ছে প্রচ্ছায়া এবং তাকে ঘিরে রয়েছে 
অপেক্ষাকৃত উজ্জ্লতর উপচ্ছায়া। সমগ্র 
কত্্কটির মধ্যে প্রচ্ছায়া মাত্র একপঞ্চমাংশ পরিমিত 


৪নং চিত্র 
ূ্ঘপৃষ্ঠের বৃদ্ধ, | দুরবীনের মধ্য দিয়ে আলোকমণ্ডলের দিকে তাঁকাঁলে এই 
রকম দেখাবে। 
সাদা আলোকমণ্ডলের গায়ে কতকগুলি কালে! স্থান অধিকার করে, বাঁকি সবটাই উপদ্ছায়।। 
কালো দাগের মত দেখায় (£নং চিত্র )। প্রকৃত পর্মবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে--এক একটি 
পক্ষে এর! হচ্ছে সৌরদেছের উপর বিরাট কলগ্কের আরুক্কাল কয়েক দিন থেকে করেক মাস 


বিয়াঁট গহ্বর । এদের উত্তাপ সন্নিহিত আঁলোঁক- 
মধ্ুলের উত্তাপের তুলনায় কিছুটা কম এবং এরা 
জতাধিক চৌম্বক শক্তিসম্পর্ন হয়ে থাকে । সৌর- 
কলকের আক্কৃতি নানারকম হতে পারে। থুব 
ছোট থেকে দুরু করে এদের এত বড়ও হতে দেখা 
গেছে যে, একাধিক পৃথিবীর তার মধ্য দিয়ে চুকে 
বাওয়া সম্ভব । প্রত্যেকটি সোঁরকলফ্ককেই ছুটি 


পর্ধস্ত হতে পারে। পৌরপূষ্ঠের পূর্বপ্রাস্তে এরা 
প্রথম আবিভূতি হয়, তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিমের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে! এই ভাবে মধ্য 
রেখ] বা মেরিডিপ্লান অতিক্রম করে পশ্চিম প্রান্তে 
গিয়ে এক সময়ে মিলিয়ে বায়। কিছুদিন, পরে 
এই কলঙ্ককে আবার পূর্বপ্রান্ধে আবিভূতি হতে 
দেখা যায় এবং মে .এই ভাবে ফথেষ বার 


২৪৬ 


ছুর্ধকে পরিব্রম/ করে। সোৌরকলক্কের এই 
আগাত পরিভ্রমণ থেকে বিজানীরা বুঝেছেন 
মে, পৃথিবীর মতই হুর্যও তার মেরুদণ্ডের উপর 
ঘুরছে। এই ঘর্ণনের বেগ মোটামুটি ভাবে ২৭ 
দিনে একবার। সৌরকলঙ্কের গতিবিধি বহুদিন 





| টি & রি ঝা ১, ১ টি 
উ ৮ হু £২ দিও 
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৫নং চিত্র 
সৌরকলঙ্ক। ভিতরের দিকে কালো প্রচ্ছায়া। 
বাইরের দিকে অপেক্ষা্ৃত উজ্জল তর উপচ্ছায়া | 


থেকে পর্যবেক্ষণ করে আরও দেখ! গেছে যে, 
এরা প্রথম আধিভূতি হয় ৪৫” অক্ষরেখার (উত্তর 
ও দক্ষিণে ) কাছাকাছি স্থানে । তারপর ক্রমশঃ 
বিষুব অঞ্চলের দিকে অগ্রপর হতে থাকে। প্রসঙ্গত: 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের মতই সৌর- 
পৃষ্ঠকেও সুবিধার জন্ঠে বিজ্ঞানীরা অক্ষাংশ ও 
জাঘিমাঁংশে ভাগ করে নিয়েছেন। 

সৌরফলঞ্চের পরিমাপ করা হয় তাঁর সংখ্যা 
ঘা '্নায়তলের ভ্বারা। বিগত কয়েক শতাব্দী 
থেকে প্রতিদিনকার সৌরকলক্কের সংখ্যা! ও 
জন্মতন নিঘ্বমিতভাঁবে লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। 
১৮৪* খৃহীন্ধে বিজ্ঞানী ত্বাযে সৌরকলকের সন্ধে 
এক তাৎপর্যপূর্ণ আবিফাঁর করেন। তিনি 
দেখান যে, প্রায় ১ বছর পর্যাক্ক্রমে সৌরকলক্কের 
পরিমাপ বাড়ে বা কমে| একেই বলে সৌরচক্ত। 
ষৌচঙ্ছ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটন/| কারণ 
গৃর্ধের নকল প্রকার ক্ষিয়াকলাপ নির্ধারিত হয় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ৪ লংখ্য। 


সৌরকলঙ্কের ঘ্বারা। সৌরকল্ক যখন বাঁড়ে, 
৬খন হৃর্য খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে অর্থাৎ ছ্বাত্যন্ক 
বিক্ষুদ্ষতাব ধারণ করে; সকল প্রকার বিষিযণের 
মা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কলঙফ কমে জাধলে 
একেবারে বিপরীত অবস্থা--নুর্য যেন একেবারে 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাই সৌরচক্রের চরম 
ও অবম অবস্থা অনুযায়ী বলা যেতে পারে, হুর্য 
ষথাক্রমে সক্রিয় ও নিঙ্ছিয় হুয়। পৃথিবীর উপর 
তাঁর প্রভাবও দেই অনুযায়ী বধিত বা স্রাসপ্রা্ 
হয়ে থাকে । সৌরকলকঙ্ক বিশেষ করে কেন 
১১ বছর পরপর বাড়ে ও কমে-সে সথদ্ষে 
বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও স্পই নয়। 

সৌরবিস্ফোরণ--পুর্যের সক্কিয়ত্তা বা কর্ম- 
ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে 
সৌরবিক্ফোরধ। সৌরকলম্কের সন্নিহিত এক 
বিরাট অঞ্চল হুঠাৎ অন্বাঁভাঁবিকর়পে উজ্জল হয়ে 
ওঠে--যেন সেধানে একট|। প্রচণ্ড বিন্ফোরণ 
সংঘটিত হয়েছে (৬নং চিত্র )। গুর্ধপৃষ্ঠের উপরে 
এদের আঁরতন সাধারণতঃ কয়েক শত কোটি বর্গ 
কিঃ মিঃ পর্যস্ত এবং স্থাগিত্ব কয়েক গিনিট থেকে 
কয়েক ঘ্ট। পর্বস্ত হতে পারে। সৌরবিক্ফোরণ 
বদিও সৌরকলক্ষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, 
তথাপি তা ঠিক কখন ঘটবে, আগে থেকে 
বল! সম্ভব নস্। কোন একটি সৌরকলঙ্ক হয়তো 
পর পর অনেকগুলি বিক্ফোরণ ঘটাতে পারে, 
আবার এরকমও দেখা গেছে-পষ আয়তনের অপর 
একটি কলঙ্কের ক্ষেত্রে একটিও বিস্ফোরণ ঘটলো 
না। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক কলঙ্ক দেখলেই ভান 
প্রকৃতি বুঝতে পান়েন এবং ভার উপর নজর 
রাখেন | বর্ণমগ্ুল অঞ্চলেই সৌরবিগ্ফোদণ 
সংঘটিত হয়, বদিও এদের সঠিক উচ্চত1 লব্বন্ধে 
বিজ্ঞানীর! এখনও নিশ্চিত নন । 

সৌরপৃষ্ঠে এদের আগত, স্থাত্রিত্ব ও ওমের 
উপর নির্ডয় করে: সৌরবিক্ফৌরণকে কনক 
গুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রেগুলি ৯ 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


(ক্ষুত্রতম ), ১+, ২, ২+%৩ ও ৩. (বৃহত্তম) 
এই কয়টি সংখ্যার স্বারা সথচিত হয়। এই শ্রেবী- 
বিদ্তাগ অবশ খুবই ভুল এবং তা অনেকটাই 
নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত মতামতের 
উপর। তাহলেও এরূপ ব্যবস্থাই আজও চলে 


৮৬. 


২৯ 


দৈর্ঘোর অত্যান্ত শক্তিশালী বিছ্যাঙ্চৌক তরদ 
বিকিরিত ও বিভিপ্ন গতিবেগসম্পন্ধ বিদ্যুৎ 
কপিক! নিক্ষিগ্ হতে খাকে। পৃথিবীর উপর 
এদের নানারপ প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেকথা 
পরে আলোচন। করা হবে। 





৬নং চিত্র 
সৌরবিক্ফোরণ (শ্রেণী--৩)। ১৯৫৬ খৃষ্টাবের ই নভেম্বরের ঘটন] 


আসছে। সার! পৃথিবীর উপর কয়েক শত মান- 
মন্দির থেকে ছুর্ষের উপর প্রান ২৪ ঘণ্টা কড়া নজর 
রাখা হয়েছে। কখন এবং কোন্‌ অঞ্চলে বিন্ফোরণ 
ঘটলো, কতকক্ষণ ত| চললে, কোন শ্রেণীর 
বিক্ফোরণ-সএই সব তথ্য সংগৃহীত ও বিজ্ঞানীদের 
কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে। 

সৌরবিদ্ফোঁরণের আর একট! বিশেষত্ব হচ্ছে 
--এর সঙ সঙ্গে সেই অঞ্চল থেকে নাঁদা তরঙজ- 

্ 


সৌরশিখা--ুরধপৃষ্ঠের অপর এক বিশ্বয়কর 
ঘটন। হলো সৌরশিখা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং 
বিচিত্র আঁকৃতির লেলিহান অগ্নিশিখা হঠাৎ হুর্ষের 
পৃষ্ঠদেশের উপর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িক্ধে পড়তে 
দেখা যায় (৭নং চিআজ)। সাধারণতঃ সৌর- 
কল ও সৌরবিস্কোরণের সরিছিত অঞ্চলেই 
এদের দেখতে পাওয়া! যায়| এর] লয় ২+১৯৭০ 
থেকে ২০০১৯ কি? মি). এবৎ উচ্চ়ায :২*১+০* 


২৬২ 


থেকে ৫০১০৭* কি: মিঃ পর্যস্ত হয়ে থাঁকে। 
সুর্ধের অভ্যান্তর থেকে জলস্ত গ্যাঁসরাশি প্রচণ্ড বেগে 
উধ্বেউৎক্ষি্ হয়। এই সব বস্তর অধিকাংশই 
আবার মোটামুটি একই পথে সুর্যপৃষ্ঠে নেষে 
আসে, কিছুটা অংশ মহাশৃন্তে মিলিষে যায় 


আন ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ষ, দর্ঘ সংখ) 


উঠেছে “বেতাঁর-জ্যোতিবিগ্া” নামে বিজ্ঞানের 
আধুনিক শাখা। সৌর বেতার-তরজের সঙ্ধান 
প্রথম পাওয়া যায এক দৈব ঘটনার মাধ্যমে । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সাজের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ইংল্যাণ্ডের উপকুলভাগে কার্থরত বৃটিশ 





ণনং চিত্ত 
সৌরশিখা | অগ্নিশিখাঁর মত এরা নুর্যপৃষ্ঠ থেকে সোজা উপরের দিকে উঠে যাস 


এসব ছাড়াও আরও ছোট ছেট নাঁন' 
চমকপ্রদ ক্ষণস্থায়ী ঘটন] শুর্যপৃষ্ঠে ঘটতে দেখা 
যায়। তাদের বিবরণ এখানে দেওয়। সম্তব নয়। 


সূর্যের বেতার-তরজ 

হুর্য থেকে যে বেতার-তরঙ্গ আসতে পারে, 
সে কথ! অনেক আগেই সার অলিভার লজ 
প্রমুখ মনীষীরা বলে গেছেন। উপযুক্ত যঙ্জ- 
পাতির খ্াভাবে তার! পরীক্ষার দ্বারা দেখাতে 
পারেন নি). মহাশুপ্ত থেকে আগত বেতার- 
তরঙ্গ প্রথম ধরতে সক্ষম হন কার্প ইপ্ানৃদ্ধি 
১৯৩২ খুইাবে। এই আবিষ্কারকে ফেশ্র করেই গড়ে 


রেডার যন্ত্রে এক অদ্ভুত ধরণের বেতার-সঙ্কেত 
ধরা পড়ে! বিশেষজ্ঞের প্রথমে একে শক্রপক্ষের 
নতুন কোন ধাঁগা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। 
কিন্ত পরে সার জে এস. হে অনুসন্ধান করে 
বললেন যে, এই তরঙের উত্স হলোহুর্য। বস্ততঃ 
হুর্ধের উপর সেই সময়ে বিরাট এক সৌরফলফ 
দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধকালীন গোপনতার জন্কে 
অবস্থা এই খবর তখনকার মত চেপে রাখা 
হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর বখন খবরটি প্রকাশিত হচ্ছে 
পড়ে, তখন হের এই আবিফারের ফলে সারা 
পৃথিবীতে সাড়া পড়ে ধায় এবং বিভিন্ন স্বানে 
গবেষণাগার গড়ে ওঠে | টু ক 


এল, ১৯৬৭ | 


গত পচিশ বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে সৌর 
বেতার-তরঙ্গের প্রধানহঃ ছুটি রূপের পরিচয় 
পাওয়া গেছে। এদের একটি নুর্ষের শান্ত অবস্থা 
ও অপরটি বিক্ষু্ধ অবস্থ। কুচিত করে। 'শাস্ত 
সর্ব কথাটির অবশ্য কোঁন তাৎপর্য নেই। কারণ 
উপরের আলোচনা থেকে ম্পষ্টই বোঝা যাবে 
ষে, সর্ব কখনওই শাস্ত ন্য়। তার সারা দেহে 
সর্বদাই চলেছে প্রচণ্ড আলোঁড়ন। তাহলে 
আমরা ুর্ধকে কখন শান্ত বলবো? নুর্ধপৃষ্ঠের 
উপর যখন পৌরকলঙ্ক, সৌরবিক্ফোরণ বা 
এই জাতীয় কোন “পক্রিয় অঞ্চল না থাকে-_ 
সেই অবস্থাকে হুর্ধের "শান্ত অবস্থা বলা হয়। 
তবে তখনও কিন্তু দেখা যায়ঃ শুর্ধ থেকে 
বেতার-তরক্ম আসছে যদিও এই তরঙ্গ খুব 
স্থির, ক্ষণে ক্ষণে এর তীব্র্া পরিবতিত হয় 
না। অপর পক্ষে১ কোন সক্রিয় অঞ্চল? স্থ্য- 
পৃষ্ঠের উপর দেখা গেলেই আগত বেতাব- তরঙ্গের 
শক্তি অতি মাত্রায় ধেড়ে যায়। 
ঘটবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই বুদ্ধি 
কয়েক হাজার গুপ হতেপারে। তারপর অবশ্য 
আস্তে আস্তে আবার শাস্ত অবস্থার মানে ফিরে 
আসে। সৌরকলঙ্ক ও বিন্ফোরণই যে হুর্ষের 
বিক্ষুব অবস্থায় এই জাতীয় বেতাগ উচ্ছ্ামের 
জন্তে দায়ী--সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আঁজ একমতা। 

যদি আমাদের চোথ হঠ[ৎ কখনও আলোঁকের 
পরিবর্তে বেতার-তরঙের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে, 
তাছলে সেই বেতারের চোখ দিয়ে নুর্যের দিকে 
তাকিয়ে আমর! কি দেখবো? চিরপরিচিত 
পুর্ষের বলে যাঁকে দেখবো, সে কিন্তু এর চেয়ে 
অনেক বড়। কতটা বড় তা -নির্ভর করছে, কত 
মিটার ওরঙগ-দৈথেযে দেখ। হচ্ছে, তাঁর উপর | শুধু 
তাই নয়, বিশাল হূর্যপৃষ্ঠের ওঁজল্যও সর্বত্র 
সমান নয়। এক মিটার তরঙের নুর্ষের ওজ্অগ্য 
অবস্থ লব জারগার প্রান্ম সমানই দেখা যাবে। 
কিন্ত তরঞ্গ-টৈর্থ্য এর চেয়ে কম হলে কেছ্রের 


সূ 


বিস্ফোপণ 


২৩ 


ওজ্জল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্িধির দিকে 
ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে পরিধিতে একটি নুন্মর 

তুঙ্জল বলয়ের সৃষ্টি করে। এক মিটারের বেশী 
দৈর্ঘাবিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা বিপরীত; 
অর্থাৎ কেন্ত্রের ওজ্জল্য সবচেয়ে বেশী পরিধির 
দিকে ক্রমশঃ কম হয়ে আসে। এদিকে আবার 
এই সবের মধ্যে দেখা যাবে, হঠাৎ কোর্ন কোন 
জায়গায় ঝল্সে উঠছে বেতার-তরঙ্গের উচ্ছাস-- 
চোঁখ ধেধে খাবে! এই হচ্ছে বেতারের 
চোঁখে সুর্য বা বেতার-হুর্ষের ব্প। | 


সূর্যের অন্যান্য রশ্মি ও পৃথিবীর উপর 
তাদের প্রক্তাব 


আলোক এবং বেতারের জানালার মধ্য 


দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে যে সব তথ্য জানা গেছে, 


এতক্গণ তা আলোঁচন! করা হলো। ৯নং চিত্রে 
যে বিশাল বিছ্যঙ্চৌম্বক তরঙ্মালা দেখাঁনে! 
হয়েছে, তাদের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞানীর! 
অনেক আগেই পেয়েছিলেন। কিন্তু বাযুমণ্ডলের 
মধ্য দিয়ে এই সব তরঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
বলে তৃপৃষ্টে বসে এদের পর্ষবেক্ষণ সম্ভব হয় নি। 
অথচ এদের বাদ দিলে হুর্য সন্বদ্ধে আমাদের 
জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সে কথ! বিজ্ঞানীর 
বুঝেছিলেন। তাই তার। নানাভাবে চেষ্টা করতে 
লাগলেন বারুমণ্ডলের বাইরে থেকে এদের ধরবার 
জন্তে। প্রথম দিকে স্থউচ্চ পর্বতের উপর উঠে 
পর্যবেক্ষণ চালালেন। কিন্তু তাতেও বামুমগুলের 
বাঁধা দুর হলে! না। তারপর বেন্ুনে করে যঙ্্পাতি 
পাঠাবার চেষ্ট! করলেন। তাতে অবশ্থ কিছুটা 
নুবিধ। হলো । তবে দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ধে জার্মানদের 
অবদান পকেটের আগমন বিজ্ঞানীদের অনেকটা 
সাহায্য করলো । ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তি-২ রকেট পূর্ধের 
বর্ণালী পর্যবেক্ষণের কাজে লাগীনে! হলে! রে 


মুদি দুর. হলো দা--কারণ রকেটের উত্বধঞ্ছ 


াযিসব খুব কম সময়ের জন্তে 1৮৯৫৭ খৃাখের রঃ 


৪ 


অঙোবর কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণ বিজাঁনের ক্ষেত্রে থে 
যুগান্তর আনলো, তার ধাঁক। জ্যোতিধিজআাঁনকেও 
প্রচণ্ডভাবে নাড়া! দিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ 
প্রকৃতপক্ষে জ্যতিিজ্ঞানীকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে 
শিশ্নে এসেছে । এর! যে সব যন্ত্রপাতি বহুন 
করে উপরে নিয়ে যাঁয়, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের 
বাইরে অনেক দিন পর্যস্ত থাকতে পারে। 
'বছিরাকাশ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য তার! বেতারের 
মারফৎ ভূপৃষ্ঠে বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দেক। 
এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে বে, 
নুর্ধর শান্ত অবস্থাতেও আলোক ও বেতার- 
তরঙ্গের মত রঞ্জেন ও অতিবেগুনী রশ্মি 
বিকিরিত হয়ে থাকে ও পৃথিবীতে আসে 
(৮নং চিত্র) এরা উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণু- 
সমূহ থেকে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের 
আয়নে রূপাস্তরিত করতে সক্ষম হুয়। ভূপৃষ্ঠের 
উপর যোটামুটি ৫* কিঃ মিঃ পর্বস্ত বিস্তীর্ণ 





ঈনং চিত্র 


রকেটের সাহায্যে গৃহীত রঞ্জেনরশ্ির আলোতে 
নুর্ষের চেহারা। 


আঅফল এরপ আয়লের দ্বারা গঠিত । এর নাঁম 
আর্বনমণ্ডল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেগ করা যেতে পারে 
যে, তৃপূষ্ঠের উপর দূর পাল্গার বেতার যোগা- 
যোগের ক্ষেত্রে আরনমণ্ডল অপরিহার্য । 


দুর্ধের বিদ্ধ অবস্থায় যখন সেখানে বিক্ফোরণ, 


জ্ঞান ও বিঞ্ান 


[ শা বধ, ৪ পংখা 


ঘটতে থাকে, তখন অধিককতর শক্তিশালী 
রঞ্জেন ও অতিবেগুনী রশ্রি বাঁযুমগ্লে এপে পড়ে। 
এরা আরনমগ্ডলে অতিরিক্ত আয়ন ও ইলেকট্রনের 
হি করে| এর ফল কিন্তু আমাদের পক্ষে 
কিছুটা অসুবিধাজনক। দুরপাঙ্পার যোগ- 
যোগের জন্তে যে বেতার-তরঙ্গ আয়নমগ্ডলের 
মধ্য দিয়ে যায়, অতিরিক্ত আগ্ন ও ইলেকট্রন 
তাদের শক্তি 'অপগেকটা বা কোন কোন ক্ষেত্রে 
সবটাই শুষে নে । খবরের কাগজে যেমাঝে 
মাঝে বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সংবাদ 
পাওয়া যায়, তা এই কারণেই ঘটে থাকে । 
তরঙ্গমাল! ছাড়! বিছ্যুৎ-কণিকাও পৃথিবীতে 
এসে পড়ে। সৌরকলঙ্কের সরিছিভত অঞ্চল 
থেকেই সাধারণতঃ এরা আসে । আর বিক্ফেরণ 
ঘটলে অধিকতর শক্তিপম্পপ্ন কণিকা নিক্ষিপ্ন 
হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী যারা--প্রার় আলোকের গতিবেগে 
চলে তাঁরা সোজ! ভূপুষ্ঠে এসে পড়ে। এরাই 
নুর্ধ থেকে আগত মহাজগতিক রশ্মি। অপেক্ষাকৃত 
কম গতিবেগসম্পন্প কণিকাগুলি--সেকেণ্ডে প্রায় 
১৫** কিঃ মিঃ বেগে ধাবিত হয়ে বিশ্ফোরণের 
২৪ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে এসে 
পৌঁছায়। এরা কিন্তু ভুপৃঠে আসতে পারে 
না| পৃথিবীর চৌশ্বক ক্ষেত্রের ফাদে পড়ে ছুই 
মেরুঅঞ্লের দিকে বেঁকে ঘাত্ন। কারণ 
সেখানে চৌদ্বক ক্ষেত্রের বল সর্বপেক্ষা বেশী। 
মেরুঅঞ্চলে গিয়ে সেখানকার বাযুকপাকে এরা 
উত্তেজিত করে। ফলে সেখানকার আকাঁশে 
দেখ! যায় নানা রঙের খেলা্যার নাম মেরু- 
জ্যোতি। বিষুবঞ্চলের দিকে ক্রমশঃ চৌত্বক 
ক্ষেত্রের বল কমে আসে বলে সৌর কপিকাগুলি 
সাধারণতঃ এদিকে আসতে পাঁরে না। ভাই 
আমাদের অক্ষরেধায় আমরা প্রকৃতির 
এই শ্রে্&$ উপভোগ্য দৃষ্ত দেখবার .সৌতাগ্য 
থেকে চিরদিন বফিত। এছাড়া এই সব কণিক। 


এপ্রিলঃ ১৯৬৭ ] 


পৃথিবীর চৌথ্ক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার 
নাম চৌস্বক ঝটিকা । 


সৌরশক্তির উত্স 


উপরের আলে।চনা থেকে বোঝা যাবে-কি 
বিপুল পরিমাঁণ শক্তি প্রতি মুহূর্তে নান জাতীয় 
বিকিরপের আকারে স্ুর্ব থেকে নিত হচ্ছে। খুব 
সাধারণভাবে হিসাব করলে এই পরিমাণ ধীাড়ায় 
€ ১১০১*২৩ অর্খশর্তি বা ৩৮১১*২৩ কিলো- 
ওয়াট। শ্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে--এই অফুরস্ত 
শক্তির উত্স কোথা? 

আজ থেকে শতাধিক বছর পুর্বে, বিখ্যাত 
পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনের মাথায় এই চিস্তা 
এসেছিল। ন্ূর্ধ বর্দি তার নিজের শক্তি ভাঙিয়ে 
থায়, তবে সহজেই দেখানে যার বে, প্রতি বছরে 
তার উত্তাপ ২* করে কমবে। সে ক্ষেত্রে 
কয়েক হাজার বছরের বেশী তার আমু হুতে পারে 
ন1। কেলভিন প্রথযে তেবেছিলেন-চ্র্ধের আকর্ষণে 
প্রচণ্ড বেগে উদ্ধার ঝাঁক এসে তার উপর পড়ে 
এবং সেটাই হলে! শক্তির উৎ্স। কয়েক বন্ছর 
পরেই তিনি এই ধারণ পরিত্যাগ করে হেলম্‌- 
হোণ্টজের মতবাদ গ্রঙ্গ করলেন। এই মতবাদ 
অচযাত্ী গুর্ধ যদি খুব ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়, 
তবে তার অভিকর্ষজনিত শক্তি উত্তাপ শক্তিতে 
রূপান্তরিত হবে। কিন্তু অঙ্ক কষে দেখা গেল 
স্ষে হারে প্রতিনিক্নত তাপ বিকিরিত হচ্ছে, 
তাতে এই উপায়ে অঙ্জিত শক্তিও মোটামুটি 
২০ লক্ষ বছরের বেশী চলবে না। পক্ষান্তরে 
সর্ধাধুনিক উপায়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে বন্নস 
নির্ধারপ করেছেন, তা হলো ৩,৩** লক্ষ বছর। 
ছুর্ধের বয়স তে! এর চেক্নে অনেকটাই বেশী 
হবে! 

১৯৯৫ খৃষ্টান বস্তর শক্তিতে রূপাত্তরণ সদদ্ধে 
আইনট্টাইনের বিখ্যাত মতবাদ ও ছত্র ৮: 29০৯ 
প্রকাশিত ছলো। এই গর অন্গবানী 1 গ্রাম বস্তকে 


রর 


+€ 


যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তবে 25০9 
পরিমাণ শক্তি পাওয়া! বাবে। এখানে ০ হচ্ছে 
আলোকের গতিবেগ--সেকেণ্ডে ৩৮ ১৯১৯০ সেঃ 
মিঃ।| এদিকে আবার দেখা গেপ ষে, বিশেষ 
পরিবেশে চারটি হাইড্রোজেন পরমাঁথু মিলে 
একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করতে পারে। 
কিন্ত চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর একত্রে 
একট! হিলিগ়্াম পরমাণুর ভরের চেপে কিছুটা 
বেশী। তাহলে এই উদ্ধত্ত পরিমাণ বস্ত কোথায় 
যায়? এই উদ্বত্ত বস্তই আঁইনষ্াইনের উপরিউক্ত 
হৃক্র অঙ্গপারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাক্ন। সুর্যের 
অভ্যন্তরে যে অত্ধিক তাপ ও চাপ রয়েছে, 
তাতে এই বিক্রিয়। সংঘটিত হওয়! খুবই গ্বাভাবিক। 
সুত্রটি থেকে সহজেই অনুমেয়, কি প্রচণ্ড পরিমাণ 
শক্তি এই উপায়ে নির্গত হতে পারে। দেখা 
গেল--এই প্রক্রিয়ায় সেই শক্তির ব্যাখ্যা করা 
চলে। 

অপর দিকে সার জেম্স্‌ জীন্দ্‌ বললেন যে, 
বিশেষ অবস্থার পঞ্জিটিভ ও নেগেটিভ বিছ্যুৎ-কপিকা 
পরম্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের 
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস কয়ে শক্তি বিকিরণ করতে 
পারে। কিছুদিন এই ছুই মতবাদ নিয়ে বাগ. 
বিতণ্ডা চললো! পরে দেখ! গেল--জীনসের 
মতবাদ হলো সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রহত | পক্ষান্তরে 
পর্ধবেক্ষণ থেকে সুর্ধের অভ্যন্তরে হিলিয়ামের 
অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। তাই হাইড্রোজেনের 
হিলিগ়্ামে রূপাস্তরণজনিত শক্তির উৎপত্তি সংক্রান্ত 
মতবাদই মেনে নেওয়া হয়েছে। 


মুর্য কি একটা চুম্বক? 
হূর্ধের যে একটি চৌথক ক্ষেত্র জাছে, সে কথা 
প্রথম সন্দেহ কর! হন্ব ১৮৭৮ সালের দূর্বেগ্রহথণের 
পর। এই সমন্বে দেখা গেল--ছটামণগডলের 
হটাগুলি ধেন একট] চুঘকের চতুষ্পার্বস্থ'বলরেখার 
ঢঙে সজ্ধিত্ত। এর পর সৌরচক্রের অবম. অবস্থান 


২৬৬ 


ছটামগলের চেহারা দখে ঠ্টোমর্শর প্রমুখ অনেক 
বিজ্ঞানীই পিদ্ধাস্ত করলেন যে, নুর্য নিশ্চয়ই একটি 
চু্ক। সৌরশিখার আকৃতি দেখেও অনেকে 
অন্ুত্বপ মত প্রকাশ করলেন। এতে উৎসাহিত 
হয়ে ছেইল হুর্ধের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ 
গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করলেন। হেইলের 
মতানুদারে স্র্ধের পৃঠদেশে চৌন্বক ক্ষেত্র প্রায় ৫€ৎ 
গাঁউস। কিন্তু বিজ্ঞানী ঘীসেন আরও সঠিকভাবে 
মেপে বললেন যে, এর পরিমাণ মাত্র ১ গাউসের 
কাছাকাছি। পরে ব্যাবককও ঘাঁসেনফেই 
সমর্থন করলেন। পর্যবেক্ষণ থেকে আরও জানা 
গেল বে, পৃথিবীর মত হুর্ধের চৌস্বক ক্ষেত্রও 
স্বিমেকজ। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে তৌগোপিক 
উত্তর”্দক্ষিণ ও চৌন্বক উত্তর-দক্ষিণ যেমন পরম্পরের 
সঙ্গে কিছুটা কোণ করে আছে, শুর্যের ক্ষেত্রে 
তা নয়। হুর্ধের দুই মেরুরেখা এক ও অভিন্ন। 
শুধু তাই নয়, হুর্ধের মেরুদয় পরস্পরের মধ্যে 
ঘন ঘন পরিবর্তনশীল; অর্থাৎ বর্তমানে যে দিক 
উত্তর ও বে দিক দক্ষিণ মেরু, কয়েক বছর পরে 
তা! বিপরীত হয়ে যাঁবে। সম্ভবতঃ সৌরচক্রের 
সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই সন্বদ্ধে 
এখনও পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলছে। 


উপসংহার ও মস্তব্য 


আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর মান্যকে অনেক 
কিছু দিপ্বেছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তার অধিকায় 
হয়েছে প্রতিঠিত। এমন কি, মহাশুন্তেও আজ 
তার পদক্ষেপ পড়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক 
শব্কির বলে বলীয়ান এই যুগের মানুষও প্রক্কৃতির 
গাহাযা ছাড়া এক মুহুর্ত চলতে পারে না। সুর্যের 
ঙাতাবের কথা তো কল্পনাই ফর! ধায় না। তার 
বিকিরণ শক্তি 'ঘদি কিঞ্চিৎ হ্রাপ পাঃ, পৃথিবীর 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ষ, ৪র্ধ সংখ 


উপর তার ফলাফল ভাবতে গেলেও শিউরে 
উঠতে হুয়। 

পৃথিবীতে জীবনধাঁরণের জন্তে গুর্ধ অপরি- 
হার্য। পেজন্তে হুর্ধ আমাদের বড় প্রিয় এবং 
কুর্ধকে নানাভাবে জানবার জন্তে বিআ/নীরা গোঁড়া 
থেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন। আমরা এতদিন 
গুর্ধকে দেখেছি, কারণ গুর্ষের আলোক-তরঙ্গ এপে 
আমাদের চোখে পড়ছে-ছ্র্ষের প্রভাব 
অন্গভব করেছি। কারণ হুর্ষের উত্তাপ-তরঙ 
আঁমাদের শরীরকে উত্তেজিত করছে। বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজ হুর্ষের 'কথা- 
বাত শুনতে পারছি, কারণ স্লেডিও ছ্রেশনের 
মৃত হূর্ধ থেকে বেতার-তরঙ্গ এসে বিজাঁনীর যন্ত্রে 
ধরা পড়ছে। এতেও কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তষ্ট হতে 
পারেন নি। তারা তাই বাযুষগ্ডগের সীমান। 
ছাড়িয়ে এসেছেন শুর্ধের অগ্তান্য রশ্মির সন্ধানে, 
ছুগ্ঘ মেরুঅঞ্চলে হানা দিয়েছেন সুর্যের বিদ্যুৎ" 
কণিকা ধরবার জন্যে । 

কোন এক দেশের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব 
নয় এত বড় হুর্ধের এত দিকে লক্ষ) রাখা । তাই 
সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মিলিত হগ্গেছেন 
সঙ্ববন্ধভাবে হুর্ষযের রহস্য সমাধানের জভে। 
এরই ফলে ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯৫৭-২৮ থুষ্টাবে 
আস্তর্জাতিক তৃ-পদার্থতাঁতিক বর্ষের। দূর্ধ হিল 
তখন প্রচণ্ড কিক্ষুন্ধ--সৌরচক্কের চরম অবস্থান । 
আবার ১৯৬৩-৬৪ সালে অহুষিত হয়েছে 
আন্তর্জতিক 'শাস্ত হুর্ধ বর্ষ । শুর্ধ তখন একেবারে 
শপ্ত--সৌরচক্রের অধম অবস্থা] এই সব 
মিলিত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হছে নভুম নতুন তথা, 
ফলে প্রচারিত হচ্ছে নতুন নতুন তত । আশ! 
করা যায়-্কুর্ধ সন্ঘন্ধে এখনও যে সব অজ্াড় 
রহস্ক রয়েছে। তা অনুর ভবিষ্যতে উদঘটিত ইবে।, 


কৃত্রিম রেশম 
ভ্ীপ্রথবকুমার কু 


রেশমী পোঁষাক-পরিচ্ছদের কমনীয়তা৷ শরীরের 
পক্ষে বেশ আরামদায়ক । প্রাকৃতিক রেশম 
পাওয়া যায় গটিপোকা অর্থাৎ রেশম-কীট থেকে। 
গুটিপোকার উৎস ছাড়াই রেশম তৈরির পরি- 
কন! মান্থষের মাথার আসে অনেক দিন থেকে। 


প্রাকৃতিক রেশম প্রোটিনের তত্ত, কিন্তু কৃত্রিম 
রেশম তৈরি হয় সেলুলোজ থেকে । 


১৬৬৪ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক 
সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে 
রেশম তৈরি করা সম্ভব। তারপর অনেক বছর 
ধরে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলে। ১৮৫৫ 
সালে সুইডিস রসার়নবিদ জর্জ মুডেমারস সর্ব- 
প্রথম কৃত্রিম রেশম ততরির পেটেন্ট গ্রহণ করেন। 
মাঁলবেরি এবং অন্তান্ত গাঁছের ছাল থেকে সংগৃহীত 
সেলুলোজ থেকে তিনি রেশমের তন্ত তৈরি করেন। 
এই তত্ত কিন্তু কাপড় বোনবাঁর মত যথেষ্ট শক্ত 
ছিল না। 

১৮৮৩ সালে ইংরেজ পদার্থ-বিজানী সার 
জোসেফ ডারিউ. সোদ়ান অপেক্ষাকৃত শক্ত রেশম- 
তন্ত প্রস্ততে সক্ষম হন ; তবে প্রাকৃতিক রেশমের 
চেয়ে এই রেশমের দাম পড়েছিল অনেক বেশী। 

১৮৯* সালে ফরাসী বিজ্ঞানী কাউট হিলারী 
ডি চারডোনেন্ট প্রথম কাপড় বোনবার উপযোগী 
শক্ত কৃত্রিম রেশম তরি করেন। তিনি প্রসিগ্ধ 


ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তরের সহকারী ছিলেন। 


মালবেরি গাছের পাতা থেকে তিনি প্রথম 
সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে অবস্ঠ তুলা 
ইথারে ডুবিয়ে তার ভ্রধণ তৈরি করে তাঁখেকে 
তিনি প্রয্োজনীর় সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেস। 


তিনিই কৃত্রিম রেশম শিল্পের জনক বলে পরিচিত। 
তার আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি ছিল নিয়রূপ £--. 

নাইটিক ও সালফিউরিক আযাসিডের পাতা 
দ্রবণে সেলুলোজ যোগ করে সেলুলোজ মনে 
এবং ডাই-নাইট্রেট তৈরি কর! হয়। কঠিন অবস্থায় 
তা পাইরোক্সিলিন নামে পরিচিত। এই 
পাইরোঞক্সিলিন ইথার-আলকোহুল মিশ্রণে 
দ্রবীভূত করে কলোডিক্নন পাওয়! সম্ভব। এই 
কলোডিয়নকে খুব সুল্্ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চাঁপ দিয়ে 
বাতাসে বেরিয়ে আসতে দিলে সেলুলোজ 
নাইট্রেটের তন্ত পাওয়া যা্। সেই তত্ত কষ্টিক 
পোড়া বা সোডিক্নাম হাইড্রোজেন সাঁলফেটের 
ভ্ববণ সহযোগে ফোটালে সেলুলোজ অর্থাৎ চাঁর- 
ডোনেশ্ট উদ্ত/বিত কৃত্রিম রেশম পাঁওয়! সম্ভব । 
কিন্তু ব্যবসারিক ভিত্তিতে এই উপায়ে রেশম তৈরি 
করতে গেলে উৎপাদনের ব্য প্রচুর পড়ে যায়। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১১ সালের পর 
ব্যবস।য়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম রেশম তৈরি সুরু হয়। 
এই ব্যাপারে প্রধান উদ্ভোক্তা ছিল আমে- 
রিকান ভিমকোজ কর্পোরেশন নামে এক বৃটিশ 
কোম্পানী । 

ভিম্কোজ পদ্ধতিতে কত্তিম রেশম নিয়লিখিত 
ভাবে তৈরি হয় £--. 

সেলুলোঁজ কষ্টিক সোডার দ্রবণ সহযোগে 
ফুটিয়ে তাতে কার্ধন ডাইপালফাঁইড যোগ করা 
হয়। ফলে কতকগুলি বিভিন্ন সোডিয়াম 
জ্যানথেটের এক মিশরধ তৈরি হয়। যিশ্রণটি 
কষ্টিক সোডার প্রধণে জবণীয়। কষিক সোডার 
জন্তে প্রবণটি ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে ।: এর সান্তা 
একটু বেশী হয়। এই সাজ তরল পদার্থটিকে, 


৩1” 


খুব হুঙ্মা ছিদ্রের মধ্য দিবে চাপ দিনে পাঠালে 
এবং পাতলা সালফিউরিক আসিডের সঙ্গে যোগ 
করলে চকচকে সুন্বর কত্বিম রেশমের তত্ত 
(সেলুলোজ) পাওষা বায়। এই পদ্ধতিতে 
সবচেয়ে বেশী কৃত্রিম রেশম তৈরি হয়। কৃত্রিম 
রেশম সাধারণভাবে রেয়ন নামে পরিচিত । কৃত্রিম 
রেশম তৈরি করবার আরও ছুটি পদ্ধতি আছে। 
তাদের একটিতে গাঢ় সালফিউরিক আযসিড 
বা অনার জিঙ্ক ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে 
আযাসিটিক আযানহাইড্রাইডের সঙ্গে সেলুলোজ 
ফোটালে সেলুলোজ ট্রাই-আ্যাসিটেট পাও 
যায়। রাঁপায়নিক বিক্রিম্না সমাপ্ত হলে জল 
ঘোগ করে সেলুলোঁজ ট্রাই-আযািটেটকে সম্ভব- 
মত সেলুলোজ ডাই-আযাপিটেটে পরিণত 
করা হয। এ সেলুলোজ ডাই-আযাসিটেটকে 
ধোঁত করে শুকিন্বে নেবার পর আযাসিটোন-সমৃদ্ 
কতকগুলি জৈব তরল যৌগের মিশ্রণে দ্রবীভূত 
করা হয়। এই ভ্্রবগটিকে চাপ প্রয়োগে খুব 
ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একট! উত্তপ্ প্রকো্ঠে 
চালন! করলে উদ্ায়্ী আআসিটোন ইত্যাদি দ্রাবক 
বাম্পীভূত হয়ে বায় এবং সেলুলোজ আযাসিটেটের 
ক্রিম রেশম তন্ত পাওয়া যায়। এইভাবে তৈরী 
রেশম সহজদানথ নয়; কিন্তু এভাবে তৈরি 
করতে গেলে খরচ। বেশী পড়ে। 

আর একটি পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম তৈরি 


জন ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ধ, ৪র্থ গংখ্যা 


কর। যায়, যাঁকে বলা হয় কিউপ্রোআযামোনিয়াম 
পন্ধতি। এই পদ্ধতিতে সেলুলোজ আমোনিয়া- 
যুক্ত কপার হাইড্ুল্সাইডের ভ্রবপে যোগ করে 
ফোটানো হয়। সেলুলোজ দ্রবীভূত হলে সেই 
দ্রবণ চাঁপ প্রক্বোগে খুব শুক্ম ছিদ্রের মধ্য দিতে 
সালফিউরিক আঁসিডের সঙ্গে যোগ করা হয়। 
ফলে সেলুলোজের অর্থাৎ কৃত্রিম রেশমের 
তত্ত পাওয়া যাকস। এই ধরণের রেশম খুব সন্তা 
হয়ে থাকে। 

এই সব উপায়ে প্রস্তুত রেশম কত্রিম হলেও 
পুব!পুরি কৃত্রিম বলে দাবী কর! বাঁ নাঃ কাঁরণ 
এই সব বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রগ্নোজনীয় মুগ 
উপাদান সেলুলোজ উড্ভিদ থেকেই সরাসরি 
সংগ্রহ করা হয়। 

আযাসিটেট রেয়ন ভিস্কো'জ রেয়নের চেষে 
বেশী টে'কসই এবং বেণী সুন্বর। তবে আযাসিটেট 
রেয়নের দাম ভিস্কোজ রেক্সনের চেয়ে বেশী। 
আযামিটেট রেক্পনকে শুধু আযাসিটেট এবং 
ভিস্কোজ রেয়নকে শুধু রেয়ন বলে অনেক সময় 
অভিহিত করা হয়। 

সাধারণভাবে কৃত্রিম রেশম প্রাকৃতিক রেশমের 
চেয়ে অপেক্ষাকত কম সহজদাহা। প্রান্তিক 
রেশম পোড়াঁলে চুল পোড়া গন্ধের মত গন্ধ নির্গত 
হয়। কৃত্রিম রেশম পোড়ালে সে রকম কোন গঞ্ 
পাওয়। যায় না। 


পর্যায় সারণী 


ভ্রীদিঈদপকুমার ছুখোপাধ্যাপ্র ও 
ভ্রীপ্যামল শুষ্টাচার্য 


মৌলিক পদার্থের ব্রাসাঁক্ননিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করিয়া! ইহাদের একটি শ্রেণীতে অুষ্ঠভাবে 
সঙ্জিত করিবার চেষ্টা অনেক দিন পুর্ব হইতেই 
চলিতেছিল। কারণ শতাঁধিক মৌলিক পদীর্থের 
প্রত্যেকটির ভৌত ও রাসাক্গনিক ধর্মাবলী পৃথক 
পৃথকভাবে মনে রাখা বা আঁলোচন| কর! খুবই 
কঠিন। এক্ষেত্রে সমধর্মী মৌলিক পদার্ঘগুলিকে 
যদি কোনও উপায়ে একটি শ্রেণীতে পর পর সজ্জিত 
কর! সভভব হয়, তাহা! হইলে মৌলিক পদার্থগুলির 
ধর্মাবলী পর্যালোঁচনা কর! সহজ হয়। এই 
সম্বন্ধে বিভিষ্ন বৈজ্ঞানিক বিতিন্ন মতবাদ প্রচার 
করেন। তাহাদের মধ্যে রাশিয্রার় খ্যাতনাম। 
বিজ্ঞানী মেগ্ডেলিফ ১৮৬৯ সালে যে মতবাদ প্রচার 
করেন, ভাহাই সর্বাপেক্ষ। কার্ধকরী ও গ্রহপধোগ্য। 
মেণেলিফ যে ধারণায় উপর ভিত্তি করিঙ্প! মৌলিক 
পদার্থগুলিকে সজ্জিত করেন, তাহ এইরূপ £ 


'যঙ্গি মৌলিক পদার্থ গুলিকে তাহাদের পার- 
মাণধিক ওজনের ক্রমাজুসারে সহ্জিত কর! বায়, 
তাহা হইলে একটি নিদিষ্ট সময় অস্ত্র বিভিন্ন 
মৌলিক পদার্থের ধর্মাবলী পুনরাবৃত্ধ হয়।' এই 
সুতি পর্যায় ধুধ (0611031018৬) নামে খ্যাত। 
মেণডেলিফ উপরিউক্ত ধারণার বশবতাঁ হইয়া 
কি উপায়ে মৌলিক পদার্থগুলিফে সজ্জিত করিকা- 
ছিলেন, নিগ্নে বিশদভাবে তাহার আলোচনা কর! 
হইল | 

ষেণ্ডেলিফ বর্ডুক আবিষ্কৃত পর্যায় সারণীতে 
(68110085186) লঙক্কাযে নটি স্তপ্ত এবং 
সমান্বরালতাখে সাতটি শক্ত রহিয়াছে । জথমান 
তত্তগুলি জেদী (3:0008) এবং সমান্তরাল তস্তগলি 


ডি 


পর্ধায় (26:10$) মাঁমে পরিচিত। প্রত্যেকটি 
পর্ধায়ে সমান সংখ্যক মৌলিক পদার্থ নাই। প্রথম 
পর্ধায়টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা ধাইবে 
ধে, ইছাতে মাত্র ছুইটি মৌলিক পদার্থ অবস্থান 
করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি হাইড্রোজেন 
(8) এবং অপরটি ছিলিয়াম (76) | এই জর 
প্রথম পর্ধায়টিকে অভিক্ুত্র পর্যায় বলা ছয়। 
দ্বিতীয় এবং ভৃতীয় পর্যায় ছুইটির প্রত্যেকটিতে 
আটটি করিপ্ন মৌলিক পদার্থ আছে। এই ছুইটি 
পর্ধায়কে ক্ষুত্র পর্যায় বলা হয়। ক্ষুদ্র পর্যায় ভূইটির 
পদার্থগুলিকে আদর্শ মৌলিক পদার্থ (7501581 
দ162)6163) বলা হয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম--এষ্ট 
উভয় পর্ধায্কের প্রতিটিতে আঠাগটি করিয়া মৌলিক 
পদার্থ আছে বলিয়। দীর্ঘ পর্যায় নামে পরিচিত | 
দীর্ঘ পর্যায় ছুইটির মৌলিক পদার্থগুলি ছই ভাগে 
বিতক্র--স্বাভাবিক মৌল (02081 16107611658) 
এবং পরিবতনখীল মোঁল (78728100781 
6160967008)| চতুর্থ পর্যায়ে সেলিনিক়াষ (36) 
হইতে জিঙ্ক (220) পর্যন্ত দশটি এবং পঞ্চম 
পর্ধাক্নে ইটরিয়াম (5) হইতে ক্যাডমিয়াম (0) 
পর্ধস্ত দশটি যৌলিক পদার্থ পরিধত দলীল এবং উভয় 
পর্যায়ের অন্তান্ত মৌলিক পদার্থগুলি শ্বাভাবিক 
মৌল! এখন এই সকল স্বাভাবিক এবং 
পরিবত্ত'গগীল মৌলিক পদার্থগুলি সন্বদ্ধে কিছু 
আলোচনা কর! করকার। 

ত্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর 
ঘাহিতরয় কক্ষটি (5১911) অসম্পূর্ণ খাফে। বখন একটি 
স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ রাসাকপিক বিকিদবার 
ফলে অপর একটি মৌলিক পদার্থে পরিবততিত হয়, 
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এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


তখন এ অসম্পূর্ণ বহির্কক্ষে ইলেকট্রন যুক্ত হয়। 
পরিবত'নশীল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে পরমাণুর 
একাধিক কক্ষ অসম্পূর্ণ থাকে ; বথ1--অস্তিম কক্ষ 
(010/0806 81561]) এবং উপান্ত কক্ষ (৫2001- 
00806 80611)1 ইলেকট্রন উহাদের যে 
কোনও একটি কক্ষে যুক্ত হইতে পারে বা একটি 
কক্ষ হইতে অপর কঙ্গে স্থানাস্তরিত হইতেও পারে। 
এই প্রকারের পারমাণবিক গঠনের জন্য পরিবতন- 
শীল মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে নিয্ললিখিত 
ধমণগুলি বত'মান £ 
€ফে) উহাদের 
পরিবত নশীল, 


(খ) এ সকল মৌলিক পদার্থগুলি রঙীন 
লবণ উত্পরন করে, 


গে) উহারা জটল যৌগিক পদার্থ গঠন 
করিতে সক্ষম, 


(ঘ) এ সকল মৌলিক পদার্থ অচ্গঘটক 
(০৪081996) রূপে ক্রিয়া করে। 


ষ্ঠ পর্যায়ে মোট বত্রিশটি মৌলিক পদার্থ 
বর্তমান। এই জন্ত ইছাকে সুদীর্ঘ পর্ধায় বলা হয্ব। 
এই বত্রিশটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে 08, 98 এবং 
না] হইতে [২ অবধি আটটি হইতেছে স্বাভাবিক 
মৌল। অবশিষ্ট চব্বিশটি মৌলের মধ্যে 0০ হুইতে 
[এ অবধি চৌদ্টি মৌলকে বলা হয় বিরল মৃত্তিকা! 
মৌল (886 5810) 6161061765)। এই মৌলিক 
পদার্থগুলি প্রক্কতিতে খুব সামান্ত পরিমাণে পাওয়া 
বায়। ইছা ভিন্ন অবশি্ দশটি মৌলিক পদার্থ 
পরিবর্তনপীল। 

সপ্তম পর্যায়টি অসমাপ্ত এবং ইহাতে কেবল 
মাত্র তেজজ্ি (৪৭1০-2০০%৫) এবং ইউ- 
রেনিয়ামোতর (12570019019) মৌলিক 
পদ্ধার্থগুলি স্থান পাইয়াছে। 

প্রথম প্যাক ভিয় অন্ত পর্যায়গুলি ক্ষারীর় 
ধৌঁলিক পদার্থ হইতে আস্ত করিয়া নিঙ্ষিয় 
গ্াসে শেষ হুইয়াছে। যেকোন একটি মৌলিক 
পদধার্থ হইতে গণন! জারত্ত করিলে অই মৌলিক 


যোজাতা (৬০৪161705) 


পর্যাস্ম সারণী 


২১১ 


পদার্থ টির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম প্রথমটির অগ্থরূপ 
হইবে | উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ফ্লোরিনের (ঘ) ধর্ম তৃতীয় পর্যায়ের 
ক্লোরিনের (01) ধর্মের অন্গরূপ। এই ঘটনা 
পর্যাপ্ন সারণীর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য । 

পর্যায় সারণীর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
ইহার উপশ্রেণীগুলি। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ 
পর্যায়ের মৌলিক পদার্থগুলি ৪ ও ৮ দুইটি 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত। ৪ উপশ্রেণীর মৌলিক 
পদার্থগুলি বাম দিকে এবং 6 উপশ্েণীর মৌলিক 
পদার্থগুলি ডানদিকে স্থাপিত। এক একটি 
শ্রেণী বা উপশ্রেশীর মৌলিক পদার্থগুলি 
মূলতঃ সমধর্মী। প্রথম শ্রেণীর ৪. উপশ্রেণীর 
যৌলগুলির (.1 হইতে চ?) প্রত্যেকটি ক্ষারধ্মী। 
সধ্ধম শ্রেণীর ) উপশ্রেণীর হাঁলোজেনগুলি * সম- 
ধর্মী। শৃন্ত শ্রেণীর মৌলগুপি কোনরূপ যৌগ 
গঠন করে ন1। ইহাদিগকে বল! হয় নিক্রিপ্ন মৌল। 
এই সকল বৈশিষ্ট্য ভিগ্ন পর্যায় সারণীর আরও ছুইটি 
বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । তাহা হইল--(১) তড়িৎ" 
রাসায়নিক ধর্ম (21200:0-0136101081 ৮৫7 
[)9%1901) এবং (২) কৌণিক সম্পর্ক (015£97081 
21900153110) | এখন ইহাদের সন্ধে ক্রমান্বয়ে 
কিছু আলোচন৷ করা হইতেছে। 

পর্যায় সারণীর যে কোঁন একটি পর্যার ধরিকপা 
প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণীর দিকে যাইতে 
থাকিলে মৌলিক পদার্থগুলির ইলেকট্র-পজিটিভ 
ধর্ম ধীরে ধীরে কমিতে থাকে; যেমন--সোডিক্াধ 
(বৈ) উচ্চ ইলেকট্রো-পজিটিভ ধর্মী, কিন্ত কোরিন 
(01) ইলেকট্রো-নেগেটিত ধর্শী। আবার কোনও 
শ্রেণীর বরাবর উপর হইতে নীচে নামিতে খাঁকিলে 
মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রো“নেগেটিত ধর্ম ধীরে 
ধীরে কমিতে থাকে। কোন পর্যায় বরারর 


* ফোরিন (8), ক্লোরিন (01), ভ্রোমিন (8) 


ও" আক্মোডিন (1) মৌলগ্রলি হালোজেন নামে 


৯১২ 
বাম হইতে দক্ষিণে ষৌলিক পদাখগুলির 
অল্সাইডের ক্ষারধমণ (7951০165) ধীরে ধীরে 
কমিতে খাকে। যেষন-- 


৪১০ 2780 41505 9105 
তীব্র ক্ষারীক্ ক্ষারীয় উভয় ধর্মী স্ব জ্যানিড 
(20179159-  ধর্ষী 
€6126) 
25৮80) 90২ 01207 
আযসিড ধমী তীব্র আসিড অতি তীব্র 
ধর্মী আযাসিভ ধর্মী 


কোনও শ্রেণীর প্রথম মৌল পরবর্তা শ্রেণীর 
দ্বিতীয় মৌলের সমধমীঁ। ইহাকে কৌণিক 
সম্পর্ক (1019£0058]1 1২6126101)51)1) বলা হয়। 
উদাহয়ণন্বরূপ বলা যাইতে পারে-লিথিক়্াঁম (141), 
ম্যাগনেসিক্ামের (48) সমধর্মী; বেরিলিক়াম 
(8০) আ্যালুমিনিক়ামের (1) সমধর্মী ইত্যাদি । 


পর্বায় সারণীর ব্যবহার 

(৯) পর্যাগ সারণী উদ্ভাবিত হইবার ফলে 
প্রায় ১২টি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন তৌতিক 
ও রাসাক্নিক ধর্ম পৃথক পৃথক ভাবে জানিবার 
গ্রয্নোজন নাই, কেবলদাত্র নক্টি শ্রেণীর পাঠ 
আবধগক | বে কোন শ্রেণীর যে কোন মৌলিক 
পদার্থের ধ্যাবলী এ শ্রেধীর অগ্তান্ত মৌনিক 
পদার্থের ধষে'র সঙ্গে ভুলনীয়। 

(২) পারমাখধিক গজনের সংশোধন-- 
বেগ্ডেলিফেন পর্ধ়্ সারণী আবিফারের পূর্ব পর্যন্ত 
মৌলিক পদার্থ ইত্ডিগ্গাষের (17) যোজ্যত। 
(৬818805) ছুই ধন্গিক্কা উহ্থার পারদাশবিক 
ওজন "৬ স্থির কর! হুইপাছিল। কিন্তু ইহার 
ফলে পর্যায় সারণীতে ইত্ডগামের স্থান লইয়া 
গোলযোগ উপস্থিত হুইল। পর্ধাপপ সারগীতে 
আসেমিক (৬৪স্্পায়মাথবিক ওজন ৭৪৯) 
এবং সেলিনির়ামের (১০--পারমাঁণবিক ওজন 
৮৯) মধ্যে কোন শৃক্স্থান নাই। কিন্ত 
মেগডেলিফের পর্যায় হুব্াহ্ূসাৰে মৌলিক পদার্ধগুলি 


আদ ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বধ, ৪র্খ লংখ্যা 


তাহাদের পাররষাণবিক ওজনের ক্রমামযাহী 
সঙ্জিত হইবে। নুতর়াং ইত্ডিয়ামের স্থান 48৩ 
9৫-এর মধ্যে হওয়া! উচিত। কিন্ত ঘেংগুণির 
এই কথ] মালির়! লইলেন না, তিনি বছিলেন 
ষে, ইত্ডিয়ামের পারযাঁণবিক ওজন তুল, উহ! ৭৬ 
না হইয়। হইবে ১১৮) সুতরাং উহার যোজাতা 
হইবে তিন এবং পর্যায় সারদীতে ইহা! ক্যাভবিত্বাম 
(09) ও টিনের (98) মধ্যে স্থাপিত হুইধে। 


পরবর্তী কালে ইত্ডিয়াষের সঠিক ধোজ্তা 
শির্য়ের ফলে মেগ্েলিফের ধারণা অভত্রাস্ত 
প্রমাণিত হয়। 


(৩) নুতন মৌলের আবিষ্ষার--মেণ্ডেলিফ 
যখন পর্ধার সারণী আবিষ্ষার করেন তখন আনেক 
কম সংখ্যক মৌলিক পদার্থ আবিস্কৃত হইয়াছিল। 
এই কারণে তখন পর্যায় সারণীতে অনেকগুলি 
ঘর শুস্ত রছিয়া গিয়াছিল। পর্যান্থ সারণীতে 
এই সকল শুগ্ত স্থানগুলির অবস্থান লক্ষ্য 
করিয়া তিনি কয়েকটি অনাবিদ্তত মৌলের 
ধর্ম পুর্বাছেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
তিনি এই মৌলগুলির নাষ দেব একা"বোরন 
€848-801:90), একাশলিলিকন (089-9)11০92) 
এবং একা-আযানুমিনিষ্নাঘ (6৮৪-4100017100) ) 
অর্থাৎ তিনি বলেন ধে, এই মৌল তিনি 
বোরৰ, সিলিকন ও আানুঘিনিক্ামের সময 
হইবে। প্রায় ১৫ বৎসর পরে এ ভিনটি 
মৌলিক পদার্থ বখন আবিষ্কৃত হয, তখন 
দেখা বায়--মেগ্ডেলিফ যে ভবিষ্যদ্বাণী কি!” 
ছিলেন তাহা বিডু'্। 


পর্যায় সারণীর ব্যর্থ 
(১) চোন্দটি বিরল মৃত্তিকা (২8:6 78105) 
মৌলকে প্যান সারদীতে স্থান দেওয়া সস্ভব 
ছয় নাই। 
(২) পর্ধান্গ পাঁরদীর কোথা ৫কাথাও 
উচ্চ পারযষাখবিক ওজনলসম্প যৌলের পরে 


এপ্রিলঃ ২৯%৭ ] 


দিছি পাঁরষাণৰবিক ওজনসম্পর ঘৌল স্থাপিত 
হইয়াছে; যেমন--আগনি (8), পটালিক্বাথ (8), 
কোবান্ট (2০) দিকেল (2), টেলুরিক়্াম (76), 
জাগ্োডিন (1), থোরিহাষ (1) ও প্রোটা। ঈ- 
সিনা (2৪) ইত্যাদি । বিত্ত এই ঘটন! পর্যায় 
নুরের পরিপন্থী; সেই জন্ত পর্যায় সারণীতে 
কিছু. রমবদলের, প্রশ্নোজন হয়। মেগডলিফের 
পরবতী কালে বিজ্ঞানীরা বলিলেন বে, পর্ধায় 
সারণীতে মৌলগুলিকে পারমাঁশহিক সংখ্যার 
( পরধাধুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যাকে গার- 
মাণবিক সংখ্যা বল! হয়) ক্রমানুসারে সজ্জিত 
করিলে এই সমস্ত দুর হইবে এবং এই মতবাদ 
মানিক লওয়া হয়। 


(৩) প্রথম শ্রেণীতে যেখানে ক্ষা্গীয় 
মৌলগুলি অবস্থান করিতেছে, তথায় কপার 
108); সিলতার (48) এবং গোল্ড (&৭) 
স্থান পাইয়াছে। কিন্ত ইহাদের সহিত ক্গারীয় 
ধাডুগুলির ধর্মের সাধৃশ্ত খুবই কম। ম্যাঙ্গানিজ 
(১7) একটি ধাতু, কিন্তু ইহ! সপ্তম শ্রেণীতে 
হালোজেনগুলির সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। আবার 
কতকগুলি সমধ্ী মৌল দুরে দুরে অবস্থান 
করিতেছে; যথাকপার (08) ও যার্কারি 
(88)$ বেরিযক়াম (8৪) ও লেড (2৮০), বোরন 
(8) ও সিলিকন (51); সিলভায় (28) ও 
টেলুরিয়াম (6) ইত্যাদি । 


€৪) পর্যায সারণীতে হাইড্রোজেনের 
অবস্থান বিতর্কমূলক। প্রথম শ্রেণীর ক্ষারীয় 
ধাতুর সহিত ইহার ধর্মের সমতা যেমন দেখা 
যায়, তেমনই সঞ্চন শ্রেণীর হালোক্জেনগুলির 
ধর্মের সহিতও ইহার ধর্মের খিল দেখ! যায়। সেই 
জন্ত পর্যায় সারণীতে ছাইড্রোজেনের স্থান নির্দেশ 


কয়া কঠিন। এখানে পর্যায় সারণীতে হাইদ্বো- 


জেনের স্থান কোথাক় হইবে, তাহা! আলোচিত 
হইল। | 


পর্ধায় দারবী 


১৩ 


পর্যায় সারলীতে হাইড্রোজেলের ম্যান. 

হাইড্রোজেনের দ্বারা গঠিত যোৌখিক পার্থ 
গুলির বিষয় পর্যালোচন! করিলে দেখা খায় 
যে, হাইড্রোজেন অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের সঞ্চিত 
যুক্ত হইয়া তিন প্রকারের যৌগিক পদার্থ গঠন 
করে। ক্ষারীয় ধাতুর সহিত যুক হইয়া ইচ্ছা 
হাইড্রাইড গঠন করে। এই সকল হাইড্রাইড গুপ্ত 
ও কঠিন। অধাঁতব যৌলিক পদার্ের সঙ্গে হাই- 
ড্রোজেন গ্যাসীয় হাইড্রাইভ গঠন করে। এই 
সমস্ত গ্যাসীর হাইড্রাইডগুলি সাধারণতঃ অব্ধর্ষী। 
পর্যায় সারণীর মধ্যেকার উভব্ব ধর্মী (4১001910865) 
মৌলগুলির (কার্বন, বোরন, সিলিকন ইত্যাদি ) 
হাইদ্রাইভ গ্যাসীক্ব এবং ইহার! তড়িৎ-বি্লেষণক্ষদ 
নম (2301,-612000156) 1 সুতরাং দেখা 
বাঁইতেছে যে, হাইড্রোজেনের সহিত বিভিন্ন 
মৌলের বিভিন্ন ধর্মের যৌগ গঠনের মৃষ্টান্ত 
অনুসারে ' পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের 
অবস্থান একটি আলোচ্য বিষয়। ইহাকে 
প্রথম অথবা সপ্তম এই ছুই শ্রেমীতেই স্থান 
দেওয়া বায়। 

হাইডোজেন একধযোজী (70000816171) 
মৌল এবং ক্ষারীয় ধাডুর সভায় ইহার পরমাণুর 
বাহিরের কক্ষে যাত্র একটি ইলেক্ট্রন থাকে। 
এই জন্ত ইছাকে গারীয় ধাতুর সঙ্গিত প্রথষ 
শ্রেণীতে স্থাপন কর! বায়। ইহ! ছাড়াও হাই" 
ড্রোজেন একটি ইলেকট্রো-পজিটিভ মৌল। ইহা 
জবণে পজিটিভ আয়ন (7+) দেয়। ইছা 
অধাতুর সহিত বুক্ত হুইয়া যৌগ গঠনে সক্ষম। 
যে কোনও অয় হইতে ইহার একটি একটি করিয়া 
পরমাণু প্রতিস্থাপিত করিতে পার! বায়। ইছার 
অক্সাইড ক্ষারীর ধাডুর অন্সাইভের ভাগ স্থাকী। 
ইছা!. একটি বিজারক ত্রব্য (2:540০128 ৪4870) 
এবং প্যালাডিন্াষের (5) . সঙ্গে যুক্ত হই 
সর-ধাডু (1195) গঠন করে।: প্যালাডিয়ায় 
কর্তক ছাইড্রোজেন শোষণ জাতী ঘটনাকে 


১৪ 


অন্তধণতি (0০০19$101) বলে। উপরিউক্ত কাঁরণ- 
গুলির জন্ত হাইড্রোজেনের স্থান পর্যায় সারণীর 
প্রথম শ্রেণীতে হওয়া উচিত | কিন্তু হাইড্রোজেন 
কঠিন ও তরল অবস্থান ধাতুর নায় ব্যবহার 
করে না। আবার হাইড্রোজেনকে যদি প্রথম 
শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায়, তাহা! হইলে হাই- 
ফ্রোজেন ও হিলিয়ামের মধ্যে ছয়টি শৃন্তস্থান 
থাকে। এই ছয়টি শুন্তস্থান ছক্ঈটি অনাবিষ্কৃত 
মৌলিক পদার্থের ইঙ্গিত দেয়, যাহাদের পার- 
মাপবিক ওজন এক হইতে চারের মধ্যে । কারণ 
ছাইজ্রোজেনের পারমাণবিক ওজন এক এবং 
হিলিয়ামের চার। কিন্ত ইহা সগ্তব নহে। 
স্ৃতরাৎ হাইড্রোজেনকে প্রথম অেণীতে স্থান 
দেওয়া চলে না। 

হাইড্রোজেনের সহিত হালোজেনগুলির ধর্মের 
কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে সপ্তম শ্রেণীতেও 
বান দেওয়া চলিতে পারে। হাইড্রোজেন 
হালোজেনের ন্যায় একযোজী (1101005216706) 
এবং দ্বি-গাঁরমাঁণবিক (7017900201০) গ্যাসীয় 
মৌল। ইহ হ্বালোজেনদের সহিত যুক্ত হইতে 
পারে অথবা! জৈব যৌগিক পদার্থ হইতে ভ্বালো- 
জেনের দ্বার! প্রতিস্থাপিত হইতে পাঁরে। অধিকন্ত 
হাইড্রোজেদকে সগ্তষ শ্রেণীতে স্থাপন করিলে 
হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মধ্যে কোন শূল্তস্থান 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


 ২*শ বর্ষ, ৪র্খ সংখ্য। 


থাকে না। কিন্ত হালোজেনের ভ্তাক় হাইড্রোজেন 
জারকধর্মী (051315102) মৌল নয়। 

হাইড্রোজেন নেগেটিভ তড়িৎ-ধমী মৌলের 
( যেমন হ্যালোজেন ) সহিত যুক্ত হইয়া! জল্প গঠন 
করে। এখানে হাইড্রোজেন ইলেকট্রো-পজিটিত। 
আবার হাইড্রোজেন পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী মৌলের 
( যেষন--ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি ) সহিত 
যুক্ত হুইন়্া হাইড্রাইড গঠন করে। এখানে 
হাইড্রোজেন ইলেকট্র-নেগেটিভ। 

ধদি আমরা হাইড্রেজেনের পারমাণবিক 
গঠন সন্বন্ধে আলোচন! করি, তাহা হইলে দেখিতে 
পাই বে, ইহার পরমাণুর নিউক্রিয্াসে একটি মাত্র 
প্রোটন এবং বাছিরের কক্ষে একটি মাত্র ইলেকট্রন 
আছে। ইলেকট্রনটি ত্যাগ করিরা ইহ! পজিটিভ 
আয়নে (0+) পরিণত হয়; বথা--17---০-৮ 1311 
ইহাকে ক্ষারীক্র ধাতুর সহিত তুলনা! কর! যাঁয় 
ব৪--৪০]ব৪+, আবার ইহ! একটি ইলেকট্রন 
গ্রহণ করিয়া! নেগেটিভ আঙ্গনে (8-) পরিণত 
হয়, যথা --7+০-৮17- ইহাকে হ্যালোজেনের 
সহিত ভুলন! করা যার; ০1+6-৮0121 

উপরিউক্ত বিভিন্ন দৃষ্টাস্ত দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত 
লওয়] হইয়াছে যে, হাইড্রোজেন পর্যায় সারণীর 
কোঁন নিদি্ শ্রেণীতে অবস্থিত নয়। ইহার 
যথোপযুক্ত স্থান পর্যায় সারণীর পীর্ধে। ইহাকে 
পর্যায় সারণীর আদর্শ বা মূল বল! বা। 


হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেস 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রতি বছরের মত এবারও ইংরেজি নববর্ষ 
ভারতের বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-কর্ধী ও গবেষকদের 
কাছে একটি বিশেষ আহ্বান বহন করে এনেছিল। 
সে আহ্বান তারতীয্ব বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনে যোগদানের। এই বছর (১৯৬৭) 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম বাধিক অধিবেশনের 


ছুটি অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমাদের 
হয় নি। তাই আমাদের কাছে হায়দরাবাদে 
এবারের অধিবেশনে যোগদানের একটি বিশেষ 
আঁকর্ণ ছিল। সে আকর্ষণ এক দিকে যেধন 
ভারতীয় ও বিদেশী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে 
মিলিত হবার ও তাদের বক্তব্য শোনধার, অপর 





বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডাঁঃ ডি. এস. রেডিও, প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দির৷ গান্ধী, মূল সভাপতি অধ্যাপক টি, আর. শেষান্ি এবং 
প্রোশ্চযাল্সেলার নবাব মুক্কারাম জাহ। 


[ রক £ 'অমৃত+ পর্রিকার সৌজন্তে ] 


আছ্বান জানিয়েছিলেন হায়দরাবাদের ওসমানিয়া 
বিশ্ববিষ্তালয়। ইত্তিপূর্বে আরও ছ-বার হাত্নদরা- 
বাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন হয়ে 
খেছে। প্রথম বায় অধিবেশন হয়েছিল ৯৯২৬ 
সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৪ সালে। কিন্তু সে 


দিকে তেমনি ইতিপূর্বে অদেখা কয়েকটি ইতিহাস- 
প্রণিদ্ধ শহর দেখবারও। 

কলকাতা থেকে আমরা একট! বড় দল ওরা 
জানুয়ারী সকালে উপনীত হয়েছিলাম . এব! 
ভাঁরত। তখ] বিশ্বের জর়ড়ম শ্রেষ্ট ধনী. জি: 


২১৬ 


নিজামের রাজধানী ও বর্তমান শ্বাধীন ভারতের 
নবগঠিত অজ প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ 
শহরে! অবশ্ট আমরা নেখেছিলীম সেষেঞ্রাধাদ 
রেলওয়ে ট্টেশনে। কলকাতার হাওড়া ও 
শিরালদ ্টেশনের মত সেকেম্্রাবাদ প্েশন হলো 
একই শহরের যমজ-রেলগুঘে টেশিন। কলকাতা 
থেকে জায় একটি বড় দল বিজ্ঞান বংগ্রেগ 
স্পেশাল ট্রেদযোগে তার আগের দিন সেখানে 
উপনীত হুণ।| ওসমানিয়া বিশ্ববিষ্তালয়ের বিভিন্ন 
ছাজাবাসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত 


প্রায় হু-হাজার প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা 
কর! হ্য়। 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারের মূল অধিষেশন 
আয়োজিত হয় বিশ্ববিদ্ালক প্রাঙ্চণে দরম্য ল্যা্- 
স্বেপ গার্ডেন্স-এ। ওরা জাহয়ারী অপরাছে 
ল্যাওস্কেপ গার্ডেদের সুলজ্জিত মণ্ডপে ভারত ও 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজানী ও প্রতি- 
নিথিদের উপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী প্ীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী ভারতীক্ বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম 
অধিবেশনের উদ্বে/খন করেন। ১৩ বছর আগে 
তার পিত। ত্বাধীন ভাত রাষ্্রের প্রথধ প্রধান মন্ত্রী 
জহওরলাল নেহকও এই ল্যাওঞেপ গাডেনেই 
বিজ্ঞান কংঠেসের ৪১তঘ বার্িক অধিবেশনের 
উদ্বোধন করেছিলেন । এবারের অধিষেশমের 
চন] হয় বন্দেমাঁতরম সঙ্গীতের সঙ্গে এবং 
তারপর অভ্যর্থৰ৷ সমিতির সভাপতি ওসমানিয় 
বিশ্ববিস্তালয়ের উপাঁচার্খ ভাঃ ডি এস. রেডিও 
সমবেত প্রতিনিধি ও বিদেশাগত বিশিষ্ট অতিথি- 
দের স্বাগত সম্ভাষণ জান।ন। 


উদ্বোধনী ভাষণে ভ্রীঘত্তী গান্ধী দেশের 
উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বিজাদীয় ভূমিকার প্রীতি 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 
দেশ এখন উদ্নয়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূণ পর্ধে 
উপনীত হয়েছে--দািক্রোর বিরুদ্ধে সংগ্রাথে 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ২ বর্ষ, ৪ সংখ্য। 


বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পর্ধে। বতগানে আমরা 
দেশের ক্ষমবধনাঁন জনগণের খাস্ড জোগাবার 
জঙ্টে কবিগণ্ভ বিপ্লব এবং শিল্প গড়ে তোলবার 
উদ্দেক্টে দেশের সম্পদ সছ্যবহারের চেষ্টায় 
ব্যাপূত রয়েছি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রধান 
লক্ষ্য হচ্ছে নতুন কারিগরী বিদ্যার প্রশ্বোগ, উন্নত 
ধরণেব বীজ ব্যবসার এবং সার ও কীটঘ শ্ব্যের 
সাগথাযো কৃষির বৈজ্ঞানিকীকরণ। এই বিপ্লবের 
ধারক ও বাহক হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা--তাদের় হাতেই 
রয়েছে প্রগতি ও ধ্বংসের চাবিকাঠি । ভারতে 
দারিজ্রোর বিকদ্ধে সংগ্রামে বিজ্ঞানীদের সরকার 
ও জনগণের সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে হুবে। 
শিক্ষাদাতা ও উদ্ভাবকরূপে তাদের ভারতী 
বিপ্লবের প্রথম পাছিতে দাড়াতে ছবে। অর্থ 
নীতির চাবি রয়েছে ধাদের ছাঁতে, তাদের কাধে 
কাঁধ যিলিগে বিজ্ঞানীয়ের এগিয়ে অসতে 
হবে। 

প্রধান হন্তী আরও বলেন, একাস্ত প্রয়োজন 
ছাড়া কারিগরী জ্ঞান ও অর্থনীতিক পাহায্যেগ 
জতে আমর! পরনির্ভর় হতে পানি না| আমাদের 
লক্ষ্য হলো, অ।গাধী ১৯৭১ সাপের মধ্যে খানে 
গ্বনির্ভরতা অর্জন করা এবং ১৯৭৪ সালের মধ্যে 
সঈর্ধবিধ বৈদেশিক পাহাঁধা থেকে পুস্তক হওঘ!। 
এক্ষেত্ধে বিজ্ঞানীদের দারিত্ব সঘচেক্ে বেশী। 
গত ২* বছরে দেশের বিডি স্থানে বহু গবেষণা" 
গার স্থাপিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় 
উৎসাহ দেবার জন্তে কেন্ত্রীর় ও রাজ্য সরকারগুলি 
যথাসাধ্য গর্থব্যক্ম করছেন। অথচ আমরা গেখতে 
পাচ্ছি, এদেশের বহু বিজ্ঞানী উন্নততর ুযোগের 
আশায় বিদেশে চলে যাচ্ছেন এবং তাদের 
অদেকে আয় এদেশে ফিরছেন না। এই ঘটনা 
বাস্তধিকই ছুঃখৈয় এ ছুর্ডাবদার বিষয়। এই বিষন্ে 
বিজ্ঞানীদের চিন্তা কয়া প্রঙ্নোজন। খদেশী 
হওয়াই হলো জাজ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা 
চালেরন্বরগ। পে ড্যালেধ ভাগের প্রথগ বরা 


. “্প্রিল) ১৯৬৭] 


উচিত। উপসংহারে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের 
প্রতি সামাজিক দৃরিগঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া 
প্রয়োজন । বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক ও মেধা যে 
সামাজিক অগ্রগতির জন্তে অপরিহার্য, এই বোধ 
জাগাতে না]! পারলে প্রক্কৃত বিজ্ঞান গবেষণ! 
সার্থক হতে পারে না। 


এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন প্রখ্যাত রসাক়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাঁপক 
টি. আর. শেষাদ্রি। মুল সভাপতির ভাষণে তিনি 
এবার প্রচলিত রীতির কিছু পরিবর্তন সাধন 
করেন। এতদিন প্রচলিত রীতি ছিল মূল 
সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশে বিজ্ঞানের গতি- 
প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলবার পর 
নিজদ্ব বিষে বিস্তারিতভাবে আলোঁচন। করেন। 
অধ্যাপক শেষাঙ্রি এবার সে রীতি অনুসরণ ন৷ 
করে তাঁর ভাষণে বিজ্ঞান ও জাতীয় কল্যাণ 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন। করেছিলেন । 


প্রারস্তে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচন। 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের 
মধ্যে যোগশ্থত্র হিসাবে এই কংগ্রেসকে যাতে 
গড়ে তোল! যাগ, তাঁর উপায় অবলম্বন করা উচিত। 
বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান উন্নপ্নন ও জাতীয় 
কল্যাণে সে সবের প্রয়োগ সম্পর্কে আঁলোচনাই 
আমাদের বাঁধিক অধিবেশনে মুখ্য বিষয় হওয়া 
উচিত এবং সেই সঙ্গে দ্কুপ-কলেজের ছাত্রদের 
বিজানশিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়! 
প্রয়োজন । 
এরপর তিনি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তা, 
বিজানের মেধাগত ও সাংস্কৃতিক মুলা, বিশ্ববঙ্গা্ড 
ও অণুজ্গৎ্ বিআন-্নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববদ্ধাণ্ডের অপীমতা 
ও অগুজগতের নুক্সতা থেকে আমাদের ৫দনন্দিন 
জীবনের ছটিণতার চিন্তাক্স নেমে আসতে হবে। 
এখানে আমাদের খাভ, বন্ত। গৃহ-সংস্থান। স্বাস্থা, 
$ 


হাগসদরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেস 


১৭ 


শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও প্রতিরক্ষা সংক্কাস্ত 
সমন্যাঁর সম্মুখীন হতে হবে। 


এ-সমস্তই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমশ্তা এবং তাক 
সমাধানকল্পে আমাদের সম্পদ ও দৃষ্টি আশু নিক্নোগ 
কর1 প্রয়োজন । ফলিত বিজ্ঞানের উপরই 
এসবের সমাধান নির্ভর করে এবং এবিষয়ে সাফল্য 
অজিত হলে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বুদ্ধি পাবে 
এবং তখনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণা ও কৃহ্টির পথ 
প্রশস্ত হতে পারে। দেশের বর্তমান অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় জীবনে ফলিত 
বিজ্ঞানে গবেষণার এত প্রয়োজন যে, বিশ্ববিগ্তা লয়” 
গুলিকেও এবিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করতে 
হবে। কারণ গণতাঙ্জিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে 
জাতীয় কল্যাণই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় | 


উপসংহারে অধ্যাঁপক শেষাদ্্রি বলেন, একটা 
কথ! আমাদের মনে রাখ! দরকার যে, শুধু অর্থ ও 


উপকরণ থাকলেই সত্যিকারের বিজ্ঞান গবেষণ! 


সার্থক হতে পারে না। এগুলির প্রয়োজন 
অবশ্থই আছে, কিন্তু আসল প্রয়োজন মাঁনবিক 
উপার্দান। অধ্যাপক শেষাড্রি তাঁর ভাষণে 
কল্যাণরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিক! সম্পর্কে 
এভাবে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেবিষয়ে বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানীরা পরে এক আলোচনা-সভায় মিলিত 
হন। 

উদ্বোধনের দিনে মুল সভাপতির তাষণের পর 
আর কোন অনুষ্ঠান-দুচী ছিল না। দ্বিতীয় দিন 
সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আযোজিত 
বস্ত্রপাতি এবং বিআন-পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন অন্জ প্রদেশের হাইকেোটের প্রধান বিচারপতি 
প্ক্জগনমোহন রেডিড। প্রদর্শনী ছুটি পৃথক 
তবনে আয়োজিত হয়। গত বছর চণ্ডীগড় 
অধিবেশনের তুলনা এবারের প্রদর্শনী 
অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়েছে। তবে বৈয্লানিক. 


২১৮ 


বঙ্পাঁতি নিম্পণণে এবং বিজ্ঞানের পাঠ্য ও 
অন্যবিধ পুস্তক প্রকাশনার ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 
আরও অগ্রসর হঙ্েছেন দেখে আমরা যেমন 
আপন্দিত হয়েছি, তেমনি আশাছিতও হয়েছি। 


প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর দ্বিতীপ্ঘ দিন থেকে 
বিভিন্ন শাঁখ! সভাপতিদের ভাষণ, বিশেষ বক্তৃতা, 
গবেষণাপ্নিবন্ধ পাঠ, আলোচনা-চক্ত ইত্যাদি শুরু 
হয় এবং ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। 
পদার্থবিগ্ভ। শাখার অধ্যাপক এফ, সি. আউলাঁক 
আলোচনা করেন 'র্যান্ডম ক্র্যাগমেনটেশন' 
সম্পর্ষে, উত্ভিদ-বিজ্ঞানের সভাপতি অধ্যাপক আর. 
এন. ট্যাগুন বলেন “ছত্রাকজাঁত পুষ্টির কয়েকটি 
দিক”, শারীরতত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ সুশীলরঞ্জন 
মৈত্র আলোচনা করেন “কমশারীরতত্ব £ পশ্চাৎ" 
পট ও উপযোগিতা, মদন্তত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান 
শাখার সভাপতি অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলী 
বলেন “মানসিক ম্বাস্থা শিল্প' বিষয়ে, যন্ত্রবিদ্যা ও 
ধাতুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক ছর্গাদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা! করেন “বিমান ও 
মহাকাশযানের চালন। পদ্ধতি, সংখ্যায়ণ শাখার 
সভাপতি অধ্যাপক ভি. এস, হুনুরবাজার বলেন 
“সস্ভাব্যতা বণ্টনের অভেদক” রসায়ন শাখার 
সভাপতি অধ্যাপক আর. পি. মেহরোত্র। 
আলোচনা করেন “আ্লকোক্সাইডস্‌ আযাণ্ড 
আযলকিল-্আযলকোক্সাইডস্‌ অফ মেটালস্‌ 
আযাগড যেটালয়েডন্‌” ভূত ও ভূগোল শাখার 
সভাপতি অধ্যাপক আর. এল, সিং বলেন 
'মরফোমেটিক আযানালিসিন অফ টেরেন। 
প্রাণিবিষ্তা ও কীটতত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক 
শিবতোঁষ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন “সেল্স্‌ 
ইন টাষ্টম অ]াগড ডিফারেনপিয়েশন, গণিত 


শাখার সভাপতি ইউ. এন. সিং আলোচনা করেন, 


“জেনারেলাইজড, ফাংকশন, জেনারেলাইজড. 
ফোরিগার টর্যাপফরম আযাও দেয়ার আআরিকেশন” 
কষি-দিআান পাখার সভাগতি অধ্যাপক বিশ্বনাথ 


জাম ও বিজ্ঞান 


[ ১০] বধ, ৪ সংখ্যা 


সাহু বলেন, “ভারতকে ক্ষুধা থেকে রক্ষায় কৃষি- 
বিজ্ঞানীর সুযোগ-নুবিধা', ভেষজ ও পশু-বিজান 
শাখার সভাপতি অধ্যাপক অমিয়তৃষণ চৌধুরী 
আলোঁচন৷ করেন 'অক্যাল্ট পরজীবী ও মানুষের 
উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং বৃতত্ব ও পুরাতত্ত 
শাখার সভাপতি ডাঃ অচ্যুতকুমাঁর মিত্র বলেন থাছ 
বিপ্লবের সংগঠক এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের 
কৃষিজীবী সম্প্রদায়' সম্পর্কে । 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাধষিক অধি- 
বেশনে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের 
ঘোগদান ও অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি প্রধান অঙ্গ। 
এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিশ্বের বারোটি 
রাষ্ট্র থেকে সর্বসমেত ২৭ জন বিশিষ্ট বিদেশী 
বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করেন 
ছিলেন! আফগানিস্থান থেকে এসেছিলেন 
ডাঃ মহম্মদ চুরী এবং মিঃ মহম্মদ আজম জেয়ার। 
সিংহল থেকে ডাঃ ডি. ভি. ড/বলিউ আবেগুণব্ধন 
এবং মিঃ পি এ. জে. রত্বশ্রী; ডেনমার্ক থেকে 
অধ্যাপক বার্ণাড পেটারস.; ক্কান্স থেকে ডাঃ পি 
লেপিন; জার্মান সাধারণতন্ত্র থেকে ডাঃ জর্জ 
মেলচারস, অধ্যাপক এইচ. জে, হ্বোরভাথ এবং 
ডাঃ পল গ্রেগসূঃ হাঙ্গেরী থেকে অধঠাপক 
আরতুর হুর্ণ এবং অধ্যাপক ইন্তভান কোভাক্স; 
জাপান থেকে ডাঃ শোজিরো উয়েও; 
মালয়েশিরা থেকে ডাঃ জে. এ. বুলঅক্স ; পোল্যাঁও 
থেকে অধ্যাপক ক্ষিয়েলেতদ্বি; যুক্তরাজ্য 
থেকে ডাঁঃ জে. এস. ফরেষ্ট এবং অধ্যাপক এম. 
বি. উইলকিজ্স$ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডাঃ 
জোসেফ মায়ার, ডাঃ শ্রীমতী মারিক্না মায়ার, ডাঃ 
ওয়েন আাগারসন এবং অধ্যাপক আর. দে. 
যোডিন এবং সোতিয়েট রাশিয়া থেকে এসেছিলেন 
নোবেল পুরস্কার বিজন্বী আযাকাভেমিশিয়ান এ. এম. 
প্রধোরফ, আযাকাঁডেশিয়ান পি. এন. ধেডোলিয়ে 
রেক, আঠাকাঁডেমিশিক্সান ভি. এরম. গলুশকফোক, 
আকাডেমিশিয়ান এ এস. সাদিকোক। 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


আযকাডেমিশিয়ান এম. এম. শিক্পেমিয়াকিন, ডাঃ 
এস. জি. কোরিরেক়েফ এবং মিঃ ভি. আই. 
একাচেনকো | 

এদের মধ্যে অধ্যাপক প্রখোরফ এবং ডাঃ 
আযাগারসন পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায়, অধা!পক 
সারদিকোফ, অধ্যাপক শিক্পেমিকাকিন এবং ডঃ 
উদ্বেও রসার়ন-বিজ্ঞাঁন শাখায়, অধ্যাপক উইল- 
কিন্স প্রাণিবিষ্তা ও কীটতত্ব এবং উত্ভিদ-বিজ্ঞান 
শাখায়, ডাঃ লেপিন ভেষজ ও পশু-বিজ্ঞান 
শাখায়, অধ্যাপক গলুশকোফ এবং ডাঃ ফোরেক 
বস্্রবিগ্তা ও ধাতুততু শাখায় কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা 
এবং অধ্যাপক ফোঁডোপিষেষেফ ও ডাঃ মেলচারস 
ছুটি লোকরঞ্জন বক্ত তা প্রদান করেন। 

বিদেশাগত বিজ্ঞনীর! ছাড়। কয়েক জন 
বিশি ভারতীয় বিজ্ঞানীও প্রতি বছর বিশেষ 
বক্তৃতা দিতে থাকেন। এই বছর চশ্্রকলা হোঁরা 


'্আারক-বক্তৃত। প্রদান করেন ডাঃ বি. এস, ভীমাঁচার।. 


তার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল “ভারতে মৎস্য 
গবেষণার উন্নয়ন? । মুল সভাপতি অধ্যাপক 
শেবাস্ত্রি একটি লোকরঞ্ক বক্তৃতা দেন 'প্রকৃতিজ 
দ্রব্যের রসাঞ্চনে কয়েকটি মুল্যবান উন্নতি? সম্পর্কে। 
ডঃ বিষু্পদ মুখোপাধ্যায় এবার চতুর্থ বাতিক 
বীরেশচন্ত্র গুহ ম্মারক-বক্কৃ তায় “বিজ্ঞান ও ক্যান্সার 
সমন সত্দ্ধে আলোচন1 করেন। প্রবীগ রসায়ন- 
বিজ্ঞানী ডাঃ নীলরতন ধর 'বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি' 
সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বন্তৃত৷ দেন। তাঁর এই 
বর্তুতাটি যেমন তথ্যের দিক থেকে, তেমনি 
প্রাঞ্জজত1 ও সরসতাঁযর় সকলকে মুগ্ধ করে। 
অধ্যাপক আর. কে. শাকসেনা চতুর্থ বাধিক 
মুদ্দকর স্মারক বক্তৃতা দেন। ডাঃ নরেম্রনাথ 
সাহা আচার্য জগদীশচল্া বন্দু স্মারক বক্তৃতা 
প্রধান কর়েন। তার আলোচনার বিষয়বস্ত ছিল 
'জব অগুর গঠনটৈলী ও কার্ধকারিতা' | এছাঁড়। 
বার! বিশেষ বক্তৃতা দেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 
ডাঃ পি. আর, রাও, ডাঃ জি. এস. সিধু, ডাঃ এষ, 


হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেস 


২১৯ 


কে. সিঙ্গাল এবং অধ্যাপক এস. কে. একমবারম। 
এবছর ষে সব আলোচন।-চক্র আয়োজিত হয়েছিল, 
তাঁর মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য--একটি হচ্ছে 
“বিজ্ঞান ও সামজিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক" 
এবং দ্বিতীয়টি 'ভূগর্ভের উপরের স্তর প্রকল্প 
বিষয়ে। শেষোক্ত আলোচনাটি আয়োজিত হয় 
তুপদাধিক গবেষণা বোর্ড, ভূপদাঁথিক গবেষণা 
ইনষ্টিটিউট, ভারতীয় ভূপদ।থিক ইউনিয়ন, ভারতের 
ভূতত্ব সমিতি, ভূতত্ব সমীক্ষা এবং বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের ভূতত্ব ও ভূগোল শাখার যুক্ত উদ্োগে 
এবং বহিরাগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও 
এতে অংশ গ্রহণ করেন। 

প্রতি বছরের মত এবারও সারাদিনের 
গুরুগম্তীর আলে।চনার পর কয়েক দিন সন্ধায় 
আনন্দানুষ্ঠানের ছারা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। ৪ঠ1 জানুয়ারী দক্ষিণ ভারতের 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী কুমারী 
যাঁমিনী কৃষ্ণমৃতি পরিবেশন করেন ভারতের 
নৃত্যাবলী। তার অন্ুষ্ঠান-স্থচিতে ছিল, ভারত- 
নাট্যম, ওড়িশি ও কুচিপরী নৃত্য। ৬ইজানুয়াী 
বিশ্ববিগ্ঠালয্নের মেডিক্যাল ক্লাসের ছাত্রী কুমারী 
অখিলেশ্বরীও কুচিপনী নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং 
তারপর অন্ধ, প্রদেশের বিশিষ্ট কাওয়াঁলী গাযনক 
জনাব আজিজ আহমেদ খা! উরসী সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। কুমারী বাঁমিনী কষ্ণমুতি ও 
অখিলেশ্বরীর অনবদ্য নৃত্যুকলা এবং আহমেদ খার 
দরাজ কণ্ঠের কাঁওয়ালী পঙ্গীত আমাদের বিশেষ 
আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু ৫ই জান্ুয়ারীতে 
পরিবেশিত লক্ষৌয্নের শশিভূষণ বালিকা বিদ্তালঘ়ের 
ছাত্রীদের *চগ্ডালিক।' বাংল! নৃত্যনাট্য সর্বতো- 
ভাবে আমাদের হতাশ করেছিল। খাঙাঁলী 
প্রতিনিধিদেক্স তে। কথাই নেই, দক্ষিণ ভারতের 
বহু রসঞ্ষ দর্শককেও বলতে গুলে ছিলাম--আই 
কি রবীল্রনাথের নৃত্যনাট্য !. জানি না! কি কারণে 
ঝবীজরনীথের সুখ্যাতি দৃত্যনাটোের এই অসাখর 


৪ 


প্রয়াসকে অন্ষঠঠান-স্ুচীর অস্তভুক্ত করা হয়েছিল! 
এই সব আনন্দাহষ্ঠান ছাড়া বুটিশ কাউন্সিলের 
সৌজনে কয়েকটি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র প্রদশিত 
হয়| ওস্ঘানিয়া বিশ্ববিষ্ঞ।লযের কর্তৃপক্গ এবং 
অভ্যর্থনা সমিতি ছুটি প্রীতিসম্মেগনে প্রতিনিধি 
ও বিদেশীয় অতিথিদের আপ্যাক্িত করেন। 
হায়দরাবাদ শহর ও আশেপাশের ভ্রষ্টব্যগুলি 
প্রতিনিধিঘের দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন অভ্যর্থন] 
সমিতি | হায়দরাবাদের সালার জঙ মিউজিয়ামের 
সুখ্যাতি অনেকদিন আগেই গুনেছিলাম। এবার 
সেটি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ হয়েছিল৷ এই 
মিউজিক্লামের অতুলনীয় শিল্প সংগ্রহ দেখে 
র্ণকমাজেই বিন্ময়াবিষ্ট হন এবং আমরাও হয়ে- 
ছিলাম | দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে ৭৭টি কক্ষ ঘুরে 
দেখেও সব জিনিষ ভালভাবে দেখা! হলো ন! 
বলে মনে হয়েছিল। শহুরদর্শনের হুচীতে ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ গোলকুণ্ডা দুর্গ, চারমিনার, মক্কা মস্জিদ, 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ষ, ৪র্থ পংখ্া? 


হাইকোর্ট, ওনম্যানিয়া হাসপাতাল, ঝোলানো 
বাগান, ছ্মায়েত সাগর ও সেকেজ্াবাদ দেখবার 
সুযোগ হয়। আর একদিনের ভ্রমণ-নুচীতে 
হায়দরাবাদ থেকে প্রায় ১** মাইল দুরে ক্কফানদীর 
উপর নির্মীর্ঈমান নাগাজুনপাগর বাঁধ দেখতে 
পেয়েছিলাম । বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনকালে 
হায়দরাবাদে একটি নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন হুয়। এই স্থযোগে সেটিও আমর! 
দেখেছিলাম । এই বিরাট সম্মেলন আয়োজনের 
জন্টে অভ্যর্থন। সমিতি ধন্বাদার্ঘ। 

তাদের সকল ব্যবস্থাপনায় আমর] পরিভুষ্ 
হতে পেরেছিলাম বলতে পারলে খুবই দুখী 
হতাম। কিন্তু এবার প্রতিনিধিদের অপস্তোষের 
নানা কারণ ঘটেছিল। এবারে অধিবেশনে 
আমাদের এমন কয়েকটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করতে হয়েছিল, যা ইতিপুবেঁ কোন 
অধিবেশনে হন্স নি। 


উপগ্রহের কক্ষপথ 
গোগীনাথ সরকার 


অজানাকে জানবার, না-দেখাকে দেখবার 
কৌতুহল মাচ্ষের চিরকালের। তাই জল-স্থল- 
অস্তরীক্ষে আজ তাঁর দুর্বার অভিযান। তার 
হুকুমে কৃত্রিম উপগ্রহ ও ব্নকেট মহ্থাশুন্তের বুক চিরে 
উদঘাটন করছে অনন্ত রহস্য ও নিয়ে আসছে 
নভুন নতুন তথ্য । 


দুর্ষের চারদিকে ঘুরে চলেছে গ্রহ, আর 
গ্রহের চারদিকে উপগ্রহ | যেকোন লময্নে পুর 
থেকে গ্রঞ্থের টুরত্ব £ হলে, পুর্ষধের দিকে গ্র্থের 


স্বরণ হবে এ আর এই সমর গ্রহের গতি- 


বেগের বর্গ 2 হুচ্ছে থেকে ছোট। ফলে 


গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্বাকার। বদি এমন হুতো 
যে, ১৪, এর সমান বা বড়, তাহলে গ্রহ 


ছুটে চলতে! অধিবৃত্তাকার ব1! পরাবৃতাকার পথে। 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, যদি কোন বন্ত বিশ্বের 
সকল বস্তর আকর্ষণের বা প্রতিরোধের বাইরে 
থেকে চলতে পারতে) তাছলে অনস্ভকাল ধরে 
অব্যাহত গতিতে (সোজাপথে চলতে পারতো । 
আর কোন আকর্ষণ বা প্রতিনোধের মধ্যে এসে 
পড়লেই এর গতিপথ যাবে বেঁকে । 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


পৃথিবী থেকে যে সব কত্তিন উপগ্রহ মহাশুন্তে 
ছাড় বার, তার] হতে পারে ছু-রকমের। হয় 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পড়ে এর চারদিকে 
বৃত্তাকার ব! উপবৃতাঁকাঁর পথে ঘুরবে; নয়তো 
পৃথিবীর বাধন ছিড়ে চলে যাবে চিরদিনের 
জন্ে, কোন দিনও ফিরে আসবে না। পৃথিবী 
ছেড়ে গেলেও হুর্ষের আকর্ষণমুক্ত না! হতে পেরে 
তার চারদিকে ঘুরতে পারে বা তাব আকর্ষণমুক্ত 
হয়ে সৌরজগৎ পেরিয়ে মহাশৃত্তের কোথাও 
উধাও হতে পারে। 

কি ধরণের পথে উপগ্রহ ছুটে চলবে, তা 
নির্ভর করছে কোন্‌ গতিতে, কিভাবে তাকে 
পৃথিবী থেকে ছুড়ে দেওয়। হচ্ছে, তার উপর। 
সুর্যের আকর্ষণের যে নিয়মে গ্রহ চলে, পৃথিবীর 
আকর্ষণের সেই নিষ্নমই উপগ্রছের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । ফলে পৃথিবীর ব্যাসাঁধ ঘ২ হলে 


পৃথিবীপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ হুবে ৃ 8 
অর্থাৎ (4 1২9 
কাজেই পৃথিবীর কেন্ত্র থেকে £ দুরদ্বে উপ 
গ্রহের গতিবেগের বর্গ ৮* যদি -৯--. 28 -এর সমান 


হয়, তাঁহছলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ধণ [সি ধরে 
রাখতে পারবে না। ফলে পৃথিবীকে শেষ বারে 
মত বিদায় জানিয়ে উধাও হতে পারবে অধি- 
বৃত্তাকার পথে, আর কোন দিনও ফিরবে না। 
পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অবশ্ত সেকেণ্ডে ? মাইল বা 
ঘণ্টায় ২৫২০* মাইল বেগে ছুড়ে দিলেই উপগ্রছটি 
চিরদিনের জন্তে বিদায় নেবে। সেজন্তে এই 
গতিবেগকে বলা হুম “এক্কষেপ তেলোসিটি' বা 
নির্গমন বেগ। 


জর ঠ9 যদি থেকে বড় হয়, 


তাহলে? পৃথিবী বৃথাই উপগ্রছটিকে বেধে 
রাখবার চেঞ্টী করবে | সব বীধন ছিড়ে সে 
উধাও হবে মহাশৃন্তে পরাবৃত্াকার পথে । পৃথিবী 


287, 
ধু 


উপগ্রহের কক্ষপথ 


ই২১ 


পৃষ্ঠ থেকে সেকেত্ডে ৭ মাইলের বেশী বেগে ম্বেতে 
পারলেই এটা সম্ভব। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ 
থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু সুর্যের আকর্ষণমুক্ত 
হওয়া সহজ নয । ফলে হুর্যের চারদিকে ঘুরতে 
থাকবে । হুর্ষের প্রবল আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে 
হুলে দরকার প্রচণ্ড গতির। যদি কল্পনা! করা 
যায় বে, উপগ্রহটি সেকেও্ডে প্রায় ২৭ মাইল বা 
ঘণ্টায় ৯৭২** মাইল বেগে স্থির পৃথিবী থেকে 
ছুট দিয়েছে, তাহলে সৌরজগতের বাইরে চলে 
যেতে পারবে। 


এখন %8৪8 যদি 2৫ 


তাহলে কোন্‌ পথে ছুটবে? 

এক্ষেত্রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ উপগ্রহটিকে 
ধরে রাখতে পারবে এবং সেটি উপবৃতাকার 
পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। এই 
উপবৃত্তের একট “ফোকাস' বা উপকেন্ত্র থাকবে 
পৃথিবীর কেনে আর অন্তটি থাঁকবে-্যেধান 
থেকে উপগ্রহটি ছাড়া হচ্ছে, তার কাছাকাছি। 
পৃথিবীপৃ্ঠ থেকে সেকেণ্ে ৭ মাইলের কম 
বেগে ছুড়ে দিলে এই ধরণের কক্ষপথ হয়। 


বৃত্তাকার কক্ষপথে উপগ্রহটি পৃথিবীর 
চারদিকে ঘুরতে পারে । তবে এক্ষেত্রে নিধারিত 
দুরত্বে ঘা নিগমন গতি হবে, বৃত্তাকার পথের জঙ্তে 
গতিবেগ হবে তার *৭০৭ গুণ । তাছাড়া 
পৃথিবীর কেন ও উপগ্রহের উৎ্ক্ষেপণ-স্থান সংযুক্ত 
সরলরেধায় সঙ্গে সমকোণ করে উপগ্র্টিকে 
উত্ক্ষেপণ করতে হুবে। এই নিয়মে পৃথিবীপৃষ্ 
থেকে উৎক্ষেপণ করলে সেকেওে প্রায় € যাইল 
গতিবেগ দরকার। আর চাদের দূরত্বে গতিবেগ 
হবে সেকেণ্ডে ৬৪ মাইল। 

“নিধন বেগের' চেয়ে কম গতিবেগ দরকার 
ববতাকার কক্ষপথের জন্তে। সেজন্তে এটা 


থেকে ছোট হয়, 


অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে মনে হতে পাবে। 


কিন্তু এর অন্ধিধ। হচ্ছে এই বে) একটা আবর্ভন 
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সম্পূর্ণ করবার আগেই উপগ্রহাটি পৃথিবীতে এসে 
ধাক্কা খায়। কাজেই দুই ধাপে গতিবেগ বাড়িকে 
একে নিধ্ণারিত উচ্চতাক্ন তোলা! হয়| রকেটের 
সাঙ্ছায্যে উপগ্রহটিকে সোজা লঙ্ভাবে দিদি 
উচ্চতাপ় ভুলে পঘকোঁণ করে নিক্ষেপ করলে সেটি 
দৃপ্তাকার পথে আবর্তন সুরু করে। অবশ্থ অন্ত 
পদ্ধতিও রয়েছে । এতে উপগ্রছটিকে লম্বতাবে 
ন1 তুলে দিগন্তের দিকে নিক্ষেপ করে বিভিন্ন ধাপে 
গতিবেগ বাড়িয়ে নিধর্শরিত বৃত্তাকার বক্ষে স্থাপন 
কর! হয়। অধিবৃতাকাঁর পথে পৃথিবীর মহাকর্ষের 
বাইরে চলে যেতে ধে শক্তির প্রয়োজন, তার 
চেয়েও বেণী শক্তির প্রয়োজন হতে পারে কয়েকটি 
বু্াকাঁর পথের জন্তে। এদের দুরত্ব হুবে 
পৃথিবীর ব্যাসাধের প্রায় ৩২ গুণের বেশী। 

চাদ উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। 
এর কক্ষপথ প্রায় অনেকটা! বৃত্বাকার। আর 
গতিবেগ হচ্ছে সেকে্ডে "৬৪ মাইল। পৃথিবীর 
মহাকর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হলে এর গতিবেগ 
হওয়া দরকার সেকেও্ডে প্রাক ১ মাইল ("৯৮ 
মাইল)। এর আকর্ষণও পৃথিবীর তুলনায় 
অনেক কম। সেজন্যে সেকেণ্ডে মাত্র ১২ মাইল 
ধ| ২'৪১ কিলোমিটার গতিবেগে চাদ ছেড়ে 
আসতে পারলেই এর প্রভাবমুক্ত হয়ে মহাশূতে 


ডান ও বিভঞাজ 


| শি বর্ষ, গধ সংখ্যা 


উধাও হওয়া বায় । পৃথিধী বদি হঠাৎ তাঁর 
আকর্ষণী শক্কিছারায়, তাহলে টাদের ফি হযে ? 
চাদের উপর পৃথিবীর যা আকর্ষণ, তাঁর দ্বিগুণ 
আকর্ষণ হুর্ষের। তাই টাদ তখন আর পৃর্ধিবীর 
চারদিকে ঘুরবে না। হুর্ষের চারদিকে খ্ুরতে 
থাকবে এমদ একটা পথে, যেটা পৃথিবীর বর্তমান 
কক্ষপথের অনেকটা অনুদূপ। পক্ষান্তরে 
কর্ঘ তার আকর্ষণ শক্তি হারালে পৃথিবী ও 
চাদ একসঙ্গে মহাশুক্তে উধাও হবে। আর 
তাদের আপেক্ষিক কক্ষপথের খুব সামান্ঠই 
পরিবর্তন ঘটবে। 

কৃত্রিম ট্রপগ্রছের কক্ষগথ যোটাছুটি ঠিক 
থাকলেও কোন সময় পৃথিবী থেকে দুরে সনে 
বায়, কোন সমক্ব বা পৃথিবীর দিকে সয়ে আসে। 
ফলে বৃত্তাকার কঙ্গপথের অক্পবিগ্তর পরিবর্তন 
ঘটে। আবার কক্ষপথে প্রতিরোধন্শজি থাকলে 
এর গতিবেগ যায় বেড়ে ও ন্ৃত্বাকার পথে 
ব্যাসার্ধ যায় কমে। অবশ্ট ছু-একটা আঁবর্তনে 
এই পরিবর্তন বোঝা যার না। বেশ অনেকগুলি 
আবর্তনে এই পর্িধর্তন ধরা পড়ে। এই ভাবে 
গতিবেগ ও ব্যাসার্থ ক্রমাগত পদ্গিতর্তনের ফলে 
উপগ্রহ তাঁর কক্ষ-গতি হারিয়ে ফেলে অবশেষে 
পৃথিবীতে এসে ধাক। খাবে। 


সঞ্চয়ন 
সৌর আবহাওয়। পর্যষেক্ষণ 


১লা যা্চ”৬৭ ক্যালিফোপিয়ার পয়েন্ট 
আগুদ়েলের ওয়ে্টার্ণ টেষ্ট রেঞ্জ থেকে আমেরিকান 
স্কাউট রকেটের সাহাধ্যে প্রথম ইউরোপীয় যুক্ত 
মহাকাশ গবেষণ1 উপগ্রহটি উতক্ষিপ্ত হয়েছে। 


ঠিক এই সমগ্জে উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণের 
একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। একমাত্র 
উচ্চষানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই ইউরোপীয় 
ঘগাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ 
প্রক্পকে লত্ভব করতে পানে । এই কারণে পরি- 
কল্পদ! খন্ুধাক্সী সবকিছু কাজ নুঠুভাবে নির্বাছ 
করবার জন্তে বৃটেন, কাজ, হল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট 
একযোগে কাজ করে বাচ্ছে। 


উৎক্ষেপণ সময়ের গুরুত্বের বিষয় বুঝতে হলে 
পরীক্ষার বিষয়গুলি জানতে হবে । সংখ্যার এরা 
সাতটি। পাঁচটি করবেন বুটেনের বিশ্ববিদ্ভালয় 
দলগুলি ও একটি কক্সবেন ক্রাঞ্সের পাঁরমাঁপবিক 
বিজ্ঞান গবেষণাগার সেন্টার দেতুদে নিউক্রের 
স্ভ স্তাকলে, আর একটি করবেন উদ্রেখ টু বিশ্ব- 
বিভভালয়ের ডাঁচ গবেষক কাধ । এদের 
সকলেরই গবেষণা মহাঁকাঁশ থেকে পৃথিবীর দিকে 
আগত ইলেক্হৌধ্যাগ নেটিক বিফিরথ সম্পর্কে। 
অিকাংশ বিকিইণ রশ্মি আলে হুর্ধঘ থেকে, তবে 
কিছু আলে খুবই দূর থেকে। যেখান থেকেই 
তার! গ্সান্থক ন1 কেন, গর্ব নিজের ফ্যাগ লেটিক 
কফিন্ের পাহাযফ্যে তাদের প্রভাবিত কছে। 
দুর্দের উপর মাঝে মাঝে বে প্রবগঞ্ডাদে ক্রিগ্কানীল 
জঞ্চজের ছি হর, তাদেছ সাঁরফল্ষ বলা হচ্সে 
থাকে! 'ভাদেছ সঙ্গে গুর্ধের এই ম্যাগ.দেটিক 
কিছুগুলি হিধতাবে সম্পকি্ত। খূর্ধের দ্যা, 


নেটিক ফিল্ডগুলি সেই সব অঞ্চল থেকে নুর্য- 
পরিক্রষারত গ্রহগুলি পর্যস্ত বিস্তৃত। 


বিছ্যুৎ-শক্তিযুক্ত কণ।র উপর ম্যাগনেটিক 
ফিল্ডের ক্রিয়! ঘটতে খাঁকে। প্রধানতঃ কণাগুলির 
গতি ও যাত্রাপথ বদলে যাঁয়। হৃর্ষের ফিল্ডটি 
খুবই খেঙ্বালী। দশ বছর সৌরকলক্কের হ্রাস 
বৃদ্ধির যে চক্র দেখ! যাঁর, প্রথানতঃ হুর্যের ফিজ্ডের 
খেয়ালীপন! তারই উপর নির্ভর করে। দশ বছর 
অস্তর এক বছর সৌরকলক্কের আধিক্য ঘটে। 
এই সমক্নকে বলা যায় “হুর্ষের গ্রীম্মকাল'। এই 
শেষ “গ্রীর্থ' গিয়েছে ১৯৪৭-৪৮ সালে আস্ত- 
তিক ভূ-বিজআান বৎসরে” । হূর্ষের ছুই গ্রীষ্মের 
মধ্যবততী কাঁলে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সবচেয়ে কম 
থাকে। নুর্যে যখন গগ্ডগে।ল উপস্থিত হয়ঃ তখন 
সেখানে আগুন জলে ওঠে, সৌরকলঙ্কগুলির মধ্যে 
বিদ্ফোরণ ঘটে-অনেকটা বিরাটাকার পার- 
মাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মত | এর ফলে প্রচুর 
পরিমাণ ক্রুতগতিসম্পন্ন অতি উত্তপ্চ গ্যাস বের 
হয়ে আসে। এই গ্যাসের অধিকাংশই হাই- 
ড্রোজেন ( ছুর্ষে এবং সর্ধতর সর্বাধিকনৃষ্ট উপাদান )। 
কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে এই আগ্নিত গ্যাস 
ভেজে যায় ও ইলেকট্রনবজিত হয়ে শুধু নিউট্রন 
ছেড়ে দেয়। এই গ্যাসের একটা বড় অংশ 
অন্রূপ ভগ্ন হিলিয়াম। 

আঙ্গনিত গ্যাঁপ বা প্লাজমা মহাকাশে 
হড়িঘ্নে পড়ে সেকেণে ২*** কিলোনিটার 
গতিতে এবং যেখানে বাঁ, সেখানে ম্যাগ.- 
নেটিক ফিল্ডকেও প্রসপান্গিত করে দেয় এই 
ব্যাপারটাকে 'হুষের বানুপ্প্রবাহ' নাথ কেও! 
হয়েছে। উপলখখ্ডের উপর দিষ়ে জলনোক্ের 
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মত এই বাদু-প্রবাহু ছড়িয়ে পড়ে গ্রহথগুলির 
চতুদিকে। এখাঁনে তার একটি ম্যাগনেটিক 
ফিল্ডের সঙ্গে দেখা হয়--যেষন ধরুন, পৃথিবীর 
ম্যাগনেটিক ফিন্ড--এখাঁনে সে কিছু কণা হারায় । 
এই পথে আগত কণাগুলির গতি শ্তন্ধ বা পরি- 
বর্তিত হয়! একটি মজার ব্যাঁপাঁর হলো এই যে, 
প্রবল সৌঁর বায়ু-প্রবাহের একেবারে মাঝামাঝি 
গিয়ে দাঁড়ালে একগাছি চুলও নড়বে না। 
এদিকে সৌর ঝড়ের শীর্ষ সময়ে জটিল এবং 
বহু প্রসারিত সব ক্রিয়া চলতে থাঁকে। পরিক্রমাঁরত 
ক্রিম উপগ্রহ এই ক্রিগ্না-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলে 
এমন সব তথ্য উদঘাঁটিত হুবে, যা বিজ্ঞানীরা 
পৃথিবীর পরমাঁণু ভাঙবার যন্ত্রের সাহাষ্যেও এযাঁষৎ 
লক্ষ্য করতে পারেন নি। এই সব বৃহৎ যঙ্্রের 
আংশিক ব্যয়েই মামুষ প্রক্কৃতির পরীক্ষা থেকে 
লাভবান হতে পারে। 

গত সৌর গ্রীষ্মের সময় মহাকাশ গবেষণা 
শৈশব অবস্থায় ছিল, সৌর বাযু-প্রবাহের কথাও 
অজানা ছিল। ১৯৬৭ সাল হবে প্রথম সৌর 
প্র, বখন মহাকাশে যন্সমহ্িত কত্রিম উপগ্রহ 
হুর্ধে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ধরতে পারবে। 

পৃথিবীর কাছাকাছি পরিবেশে যেখানে কৃত্রিম 
উপগ্রহ প্রধানতঃ চলাঁফেরা করে, সেখানে কি 
ঘটে? 

বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড না ঘটলেও নৃর্ধ 
থেকে নিকটবর্তী বিন্ৃতে তার ক্রিয়ার আধিক্য 
অর্থাৎ সৌরমণ্ডলে বিস্বৃত চৌন্বক ক্ষেত্র গ্রহমগুলীর 
বাইরে থেকে প্রবেশকারী বিছ্যাৎযুক্ত (01১8:860) 
কণিকার উপর আরও বেশী পরিমাণে ক্রি করযে। 
এই. কণিকার কিছু অংশ পৃথিবীর পরিবেশের 
মখ্যেও এসে পড়ে । এগুপিকে মহাজাগতিক রশ্মি 
(0০952510 1৪8) বল! হয়। কারণ এগুলি বিশ্বের 
বছ দুর প্রান্ত থেকে আসে-ঠিক কোখা থেকে 
এবং কেমম' করে আপে, তা জানা বায় না। 
এধৈর কিছু নিশ্চই আসে কোটি কোটি নক 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ২্*শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


নিদ্বে গঠিত এবং লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ধ দূরে 
অবস্থিত ছায়াপথ (039183%5) থেকে । অল্প কিছু 
“কসমিক-রে' আসে আরও দুরের নক্ষত্রপুঞ্জ 
থেকে। 


এই উভয় প্রকার মহাজাগতিক রশ্মিই 
হর্ষ থেকে বিচ্ছুরিত পারমাণবিক কণিকার 
অনুরূপ, কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি অঞ্চলে তারা 
সৌরকণিকার তুলনায় সংখ্যান্ধ অনেক কম। এদের 
প্রধান পার্থক্য শক্তিতে। সৌরকপিকাগুলির 
শক্তির পরিমাঁপ কর! হয় মিলিয্লন ইলেকট্রন ভোণ্ট 
(৬৮) ছিসাবে। আর মহাজাগতিক রশ্মির 
শক্তি পরিমাপ কর! হয় লহ্ুত্র ঘিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোণ্ট (36) দিয়ে। যন্গি 
এর চেয়ে কষ শক্তিশালী হতো, তাহলে সেগুলি 
পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতো৷ না। শুর্ষের বখন 
£গ্রীক্ম কাল' তখন গ্রহ্গুলির ষধ্যবর্তা সৌরক্ষেবত্র 
ছুই প্রকার মহাজাগতিক রখিরই প্রভাব হাপ 
করে। আর বখন হুর্ধে অগ্নিকাণ্ড (ঢ19:6) 
ঘটে, তখন এই প্রভাব আরও বেশী রকম 
পরিলক্ষিত হয়। 


পৃথিবীর নিজেরও চৌন্বক ক্ষেত্র রয়েছে প্রায় 
৪৯,** মাইল পরিব্যাপ্ধ। এই এলাকার সৌঁর- 


ক্ষেত্রের চেয়ে পৃথিবীর ক্ষেত্রের শক্তি বেশী। এই 


ক্ষেত্র তুলনামূলকতানে অচঞ্চল ও. নির্দিষ্ট 


আকারের । 

এর ফলে বহিয়াগত কণিকাগুলি চৌতক ক্ষেত্রের 
ষেক্ুবিদ্দুর (2০15) দিকে ধাবিত হয়--অবশ্ঠ 
বদি তাদের ক্ষেত্রের যথ্যে প্রবেশ, করবার শক্তি 
থাঁকে তবেই। বছু কণিকা হটে বাঁ এবং বু 
বদদি হয়। গত সৌর গ্রাঙ্ের সময় প্রথম -খঙ্ত 
সমন্বিত উপশ্রছের মাধ্যমে পৃথিবীর বিকিরণ 
বলয়ের আবিষারে আমা এই সব বন্দী কণিকার 
অন্বিগ্বের সাক্ষ্য পেক্েছি। . এই বলধঙগুলি 'ঙ্যাঁস 
কাযাগান বেন্ট' নাধে 'পরিচিত। কিনতু এই বল 


এপ্রল, ১৯৬৭] 


গুলিতে কপাগুপি কেমন করে আটকা পড়ে এবং 
সৌর আবহাওয়ার সে তার সম্পর্কের বিষয় 
স্পষ্ট করে জানা যায় নি। 

এয সঙ্গে সোঁর অগ্নিকাণ্ডের একটা সম্পর্ক 
অন্মাঁন করা যায় এবং এটা স্পষ্ট যে, সৌর 
অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে 'অরোরার' আচরণের সম্পর্ক 
রয়েছে। মেরুবিস্ুর চতুদিকে অরোরার আচরণ 
লক্ষ্য করা যায়। এখথেকে বোঝা যায়--সেখানে 
অ|কাশের মাথার অংশ এমনই বিছ্যুত্যুক্ত হয় যে, 
সেস্থান আলোকিত হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ এরকম 
আলোকিত হযে ওঠবার কারণ--ত্যান আ।লান 
বেটে আটক-পড়া কণাগুলির বিপুল পরিমাণে 
মেরুবিম্ত্তে জমা হওয়া। সৌর অগ্নিকাগুজনিত 
ঝাপটাক় কপাগুলি বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর 
মেরুবিস্ৃতে এসে জমা হয়। 


প্রাচীনতম মানুষ 


১৪৫ 


এই সব জটিলতার বিষয় বুঝাতে গেলে 
আঁকাঁশের উপরে থেকে বিছ্যুৎ-পৃষ্ট কণাগুলির 
পরিবর্তন এবং একই সময়ে গুর্ধের ক্রিন্গাকলাপ 
লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই কাজের জন্তেই প্রথম 
“এসরো”  (ই-এস-আর-ও ) কৃত্রিম উপগ্রহ 
উৎক্ষিপ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর আবহাওয়! তুপৃষ্টের 
পক্ষে বিকিরণরোধক বর্মন্বরূপ, কিন্তু এর ওপাশে 
অদ্ভূত সব কাণ্ড ঘটছে। 

ইউনিভাপিটি কলেজ (লগুন), লিসেম্টার ইউনি- 
ভারসিটি টীম ও উদ্্রেখট বিশ্ববিষ্ালয়ের এক্সা-রে 
যন্তরপাি হুর্যের উপর নজর রাখবে। এক্স-রে 
সৌরকলঙ্ক শক্তির খুব সুপ নিদেশিক। 
তিনটি ইম্পিরিঘ়াল কলেজ এবং লীড.স্‌ ও শ্তাক্সের 
পরীক্ষান্ন বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিছ্যুৎ-পৃষ্ট কণার 
প্রতিক্রিয়1 লক্ষ্য কর! হবে। 


প্রাচীনতম মানুষ 


শহ্কর চট্োপাধ্যাক়্ 


মানবজাতির বিবর্তনের ধার! খুঁজতে গিয়ে 
বিজ্ঞানীরা আজ একথা শ্বীকার করেন যে, 
কোন এক উর্রত ধারার বনমাম্ষ থেকে আজকের 
সত্য মানুষের উদ্তব হয়েছিল। বনমাহ্ুধ থেকে 
মান্ছষের বিবর্তনের টুকরা টুকৃর। ইতিহাস বিজ্ঞানীর 
পর পর পাঁজাতে বসেছেন। পাথরের স্তর 
থেকে খুঁজে বের করেছেন নিদর্শন। জীব- 
জগতের ইতিহাসে মান্থষের অস্তিত্ব একেবারে 
নতুন যুগের হলেও শিলালিশিতে তার নিদর্শন 
ছুপ্রাপ্য। হয়তো! সব ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয় 
মি বলে নেক কিছু অস্পষ্ট হয়ে আছে। 
মানুষের এই পূর্বপুরুষ খোঁজবার তাঁগিদে বন 
বিআঞানীই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। 

মানুষের নিজেকে জানবার এক ত্বাভাবিক 

$ 


আকর্ষণ ও ছুর্বলতা আছে। তাই ধখন কোন 
নতুন ফসিল-মাঁছষ আবিষ্কারের কথ জানা গেছে, 
তখন তাকে প্রাচীনতম বলে হ্বীকৃতি দেবার এক 
গ্বাতাবিক চেষ্টা হয়েছে। হয়তো! পরবভাঁ কালের 
আবিষ্ষারে সে ধারণ বদলে গেছে। এমন কি, 
মাথার খুলি জাল কবে “পিন্টডাউন' মাছকে 
মানুষের পূর্বপুরুষ বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। 
জার্মেনীর নিক়্াগ্ডাধাল গিরিপথে ১৮৫৬ 
সালে এক গুহার মধ্যে পাওয়া গেল নির়াার্ধাল 
মানুষের মাথার খুলি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে 
এর এক আস্ত কন্ধাল আবিষ্কৃত হলোঃ? ফ্াঞফোর 
এক গুছ! থেকে। ১৮৬৮ সালে ফাজের এক 
চুনাশাখর চুর্ণের সময় আজ থেকে ৩০১১৯ 
খর আগেকার ফোম্যাগনদ মায়ের পাচটি আখ 


ই২৬ 


হক্কাল পাওয়া গেল। ১৮৯৭ জালে হুলাওুবাসী 
ডক্টর ইউজেন ডুবোয় আগ্মেরগিরি বেষ্টিত জাভা» 
স্বীপে সোলো নদীর তীরে জাতা-মানুষের ফসিল 
আবিষ্কার করেন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক রেমণড- 
ভরর্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে 
আবিক্ষার ফরেন অষ্ট্রেলোপিথেকাঁস"এর ক্ষসিল। 
১৯২৭ সালে পিকিং শহরের কাছে পাওয়া গেল 
পিকিং-মানুষের ফসিল। প্রতিটি আবিষ্কারই মানব- 
জাতির বিবর্তনের ইতিহালে উল্লেখষোগা ভূমিকা 
বন্ধম করছে, কিন্তু এর! কেউই প্রাচীনতম মান্ষ 
বলে স্বীকৃতি পায় নি। এদের মধ্যে মাচুষ ও 
নমমাঙ্ষের অন্তভুভ সমন দেখা যায়। আমর! 
জানি, স্তন্তপারী জীবদের মধ্যে যে যত বেশী 
উ্নত পর্ধ।য়ের জীব, তুলনামূলক ভাবে তার মস্তিষ্ক 
তত বেলী বৃহত্তর | বনযাচুষ ও আজকের মাম 
অর্থাৎ “হোমে! শ্তাপিক্নেজ'-এর মধ্যে পবচেয়ে বড় 
পার্থক্য এই যে, বনমানুষের মস্তিষ্কের আধার প্রায় 
৬০* সি.সি.-এর মত এবং সেই তুলনায় মাছুষের 
১৬** সি.সি। এছাড়া প্রথম মানুষ উপলখণ্ড 
দিকে ধারালো হাতিশ্রার তেরি করতে শিখেছিল। 
বনমাচুষ তা পারে নি। তাই ফসিল-মানুষের 
সঙে বদি সেই যুগের হাতিয়ার পাওয়া 
যায, তবে তাকে মানুষের পুর্বপুরুষ বলতে কোন 
লংশর থাকে না। 

স্গ্রুতি ডক্টর এল. এস. বি. লীকি আক্কিকার 
কেনিয়] প্রদেশ থেকে প্রা্ীনতম মাঞুষের ফসিল 
আবিক্ষারের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ থেকে 
প্রায় ছু'কোটি বছর আগেকার আদিম মান্য 
কেশিয়াপিথেকাস আক্রিকানাস' আবার নতুন করে 
আলোড়ন তুলেছে জীরবিজ্ঞানী যহলে। ট্যাঙ্গানি- 
কার, জনব্রিল আলডুভাই উপত্যকান্ব লীকি 
পরিবার ১৯০১ পাল থেকে তাদের অভিযান 
চালিয়ে. বাঁন। এই ফপিল-সঞ্জিত উপত্যকার 
প্রথম সন্ধান পাঁন ১৯১১ সালে একজন জার্ধান 
“প্রদাপরি-সংএ্রহকারী। ১৪১৩ সালে জার্মান 


ক্যান ও সখা 


[ ২০শ বর্ষ, ৪র্ঘ বংখ্য 


অধ্যাণক র়েফের় অধীনে এর প্রাথমিক অভিধান 
চালান। কিন্ত প্রথম মহ্থামুদ্ষের সময় কাঁজ 
স্থগিত রাখা হয়। বহুদিন পরে ১৯৩১ সালে 
অধ্যাপক রেক ও ডক্টর লীকি সেই সিংহ, গণ্ডার, 
কেউটে, হায়েনা! অধ্যুষিত জারগার অল্প সময়ের 
জন্তে অভিযান চাঁলান। কঠিন লাভাশ্রোতে 
জমা আগে পাথরের উপর সঞ্চিত হয়েছিল 
পলি। এর মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে ফপিলের 
টুকুরা। উক্ট৫+ লীকির খুব ভাল লেগে গেল 
সেই জনবিরল উপত্যকা । তার ধারধ! হয়েছিল 
যে, মাচষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন হয়তো এখানে 
পাওয়! যেতে পারে। সেই থেকে তিনি পাথরের 
স্বরে স্তরে হারিয়ে যাওয়া প্রায় ১৫,টা লুপ 
জীবের সন্ধান গেয়েছেন। 

ডক্টর লীকি নিতানতুন আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে পুরনো ধারণ! পরিবর্তন করেছেন। তার 
এই কাজে সাহাষ্য করেছেন তার সহধমিণী 
ও সন্ভান। ১৯৫৯ সালের ১৭ই জুলাই- 
ডক্টর লীকি অন্ুস্থ। মিসেস লীকি সে দিন 
একাই বেরিক়েছিলেন ফসিলের সন্ধানে। 
পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত পথ-_মাঝে মাঝে গাড়ী 
আটকে যাচ্ছে। কি দেখে তিনি তাড়াতাড়ি 
ফিরে এলেন কাম্পে। উত্তেজিতভাবে বললেন 
"আমি পেয়েছি, আমি সেই মানবের সঙ্ধান 
পেয়েছি। ডট্টর লীকি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন 
সেই আদিষ মাগ্ুষের ফসিল দেখবার 'জন্তে। 
একটা জায়গায় একটা মাথার খুলি গড়ে আছে 
দেখে ডক্টর লীকি সেট! ভুলে ধরলেন। প্রায় 
তিরিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার মূল্যায়ন করবার 
দিন এসেছে। আনন্বাশ্র গড়িয়ে গড়লো 
মিসেস লীকির কপোলে। কয়েক সধাহ ধরে 
তন তন্ন করে খোঁজা হলো চতুদিকে। আরও 
কিছু হাড়ের লদ্ধান পাওয়া গেল। সেই আদিম 
মাজযের নামকরণ করা হলো 'জিনজ্যানথেপাস'। 
জিন, কখার জর্থ (হলো বালক : ডর: 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


লীকির মতে, জিনজ্যানধে পাস আজকের সত্য 
মান্গষের ঠিক পূর্বপুরুষ নমন। তারা বনমাময 
অষ্্রেলাপিখেকাস-এর সমগোত্রীয় । 

সমহ্যা দেখা দিল কিছু প্রাগৈতিষ্থাসিক 
পাথরের হাতিয়ার নিয়ে। বনমান্থষ 'জিন্জ' এর 
ব্যবহার জানতো না। কাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে 
এগুলি তৈরি হয়েছিল? তবে কি সত্যই 
প্রাচীনতম মানুষের সন্ধান পাওয়া! যাবে? বেশ 
কয়েক মাস কেটে গেছে। উপত্যকার স্তর 
নিরীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন ডক্টর লীকি। পুত্র 
জনাধন হঠাৎ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এক টুক্রা 
দাঁত তুলে ধরলেন-_“সেবার-টুথ' জাতীয় বাঘের। 
পূর্ব-আফ্রিকার্র প্রধম নিদর্শন পাঁওয়]! গেল এ 
জাতীয় বাঁখের। তখন খেজবার পাল। চললো] | 
খুঁজতে খুঁজতে সবাই বিভির দিকে ছড়িয়ে 
পড়েছেন। হঠাৎ মিসেস লীকির চোখ ছৃটা 
যেন অন্বাভাবিক উজ্জল হয়ে উঠলো। এ তে। 
বাথের দাত নয়--কিছু মান্য জাতীয় জীবের 
মাথার খুলি''হাতের আঙুল" | খোড়া হলে! 
পরিধা। ভোর অন্থসন্ধান চললো । অঙ্ধ- 
সন্ধানের ফলে কিছু করোটি, আরও সম্পুর্ণ "' 
নীচের পাটির চোয়াল'''কিছু দাত পাওয়া 
গেল। 

উত্তেজনার" মধ্যে দিন কাটছে। হঠাৎ 
একদিন জন্‌ আবিষ্কার করলেন আর একটা 
নীচের চোকাল--তাতে তেরটি দাত অবিকৃত 
অবস্থায় লাগানো আছে। ডক্টর লীকি নিঃসনেহ 
হলেন--এর] জিনজ্যানথে পাস-এর চেয়ে অনেক 
পুনে! দিনের । এরাই কি তবে নেই পাথরের 
ছাঁতিস্বারের মালিক? ডক্টর লীকি এর প্রাথমিক 
নামকরণ করেন হোমো হাবিলিস' অর্থাৎ হাঁডুড়ে 


প্রাচীনতম মামুষ 


২৭ 


মানুষ । সবচেয়ে আশ্চর্ব-্ছাতুড়ে মাহুত্ষর মস্তিতের 
আধার জিলজ্যানথেপাস-এর মস্তিষ্কাধারের 
চেয়ে অনেক বড় এধং নীচের চোয়ালের শঙ্গে 
জাধুদিক সভ্য মাহগষের চো্নালের সাদ 
দেখ! গেল। 

আঁজকে সবাই অধীর হয়ে আছে অলডুভাই 
উপত্যকা থেকে নতুন কিছু শোনবার অস্তে। 
হাতুড়ে মান্য আজ বহু বিতকিত নাম। এর 
নিদর্শন পাঁওয়] গেছে প্রায় চল্লিশটি বাতি, চারটি 
মাথার খুলি, ছু-পাঁটি নীচের চোয়াল, হ্থাত ও 
পায়ের কিছু হাড় আর কাস্থির সাহাধ্যে। ডক্টর 
লীকি মনে করেছিলেন, তার হাতুড়ে মানুষই 
প্রাচীনতম মানুষ বলে দাবী করতে পারে। তিনি 
এর পোঁষাকী নামকরণ করেছেন_-কেনিয়াপিখে- 
কাস উইকেত্বী | এই উল্লেখযোগ অবদানের জস্ভে 
রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে 


' ছার্পদক প্রদান কর! হয়। 


বিস্মপ়্ের ঘোর কেটে না! যেতেই পৃথিবীর 
সবাই আবার নতুন করে শুনলে! কেনিগাপিথেকাস 
আক্রিকানাস-এর কথ|। ডক্টর লীকি সংশোধন 
করে বলেছেন--তাঁর নবতম থবিধধার আজ 
থেকে প্রায় ছু'কোটি বছর আগেকার মাঙ্ষের 
এবং কেনিয়াপিথেকাঁস আফ্রিকানাস ধে প্রাচীনতম 
মানুষ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই-হাতুড়ে 
মানুষের চেয়ে গ্রাঞ্থ এক কোটি বছরের প্রাচী। 
নাইরোঁবি থেকে প্রায় ২৫* মাইল পশ্চিমে 
ভিক্টোরিয়া হদের এক স্বীপে ৯জন পুরুষ, নারী ও 
শিশ্তুর প্রপ্তরীভূত অস্থি-কঞ্কাল পেয়েছেন। ভাবী 
দিনের মাঞ্ুষের কাছে হয়তো আরও নতুন 
আবিষ্কারের সঙ্গে মানবজাতির বিবতরনের 
ইতিহাস অনেক স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে | .. 


ভারতের শক্তির উৎস ও তাহার প্রয়োগ 
শ্রীমণীজ্দকুমার ঘোষ 


কোন দেশের লোকপিছু কত শক্তি প্রয়োগ 
হয়, তাঁহার উপর সেই দেশের উন্নতি নির্ভর 
করে। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার 
প্রস্ততিতে, যাঁন-বাহন পরিচলিনায় এবং আরও 
নানাভাবে শক্তির প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন 
কালে প্রাকৃতিক শক্তির উৎসের বিষয় তেমন কিছু 
জানা ছিল না। সেই জন্ত পণ্ড ও মানবদেহের 
শক্তির সাছায্যে অনেক কাঁজ চালান হুইত। 
কিন্ত বর্তমান যুগে প্রার্কৃতিক শক্তির ব্যবহ্থারই 
প্রশস্ত | ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উৎস সর্বজন- 
গ্রাহথ আর বাকি কিছু কিছু ব্যবহৃত হইলেও 
তাহা চলিত শক্তির উৎসের মধ্যে ধরা হয় না। 
গ্রান্থ উৎস ছিসাবে নিম্নলিখিত শক্তি ধরা যাইতে 
পারে-(১) খনিজ কয়লা, (২) খনিজ তেল 
ও গ্যাস এবং (৩) জলপ্রপাত হইতে উদ্ভূত শজি। 
বর্তমান শতকে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মোট শক্তির তুলনায় 
তাহার পরিমাণ খুবই কম। তাঁরতে এই সক 


উৎস কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার 
আহ্মানিক হিসাব হইল-- 
মিলিয়ন মোট ব্যবহৃত 
টন শক্তির শত- 
কর হার 
খনিজ কয়লা. ৫৪৬০ ৩৩৯ 
খনিজ তেল-_- ৯৫, ৫৮ 
জলপ্রপাত -- ০-১৬ **৬ 


ইহা ভিন্ন শক্তির উৎস হিসাবে অন্ত বাছা 
কিছু ব্যবছত হয়, তাঁহার পরিষাও. দেওয়া গেল! 


গোঁবর--- ৪৬৯ ২৭৪ 
কা$-- ৩৫"* * ২১.২ 
কষিজাত আবর্জনা" * ১৯০৭ ১১৫ 


০০০০০ 





১৪৬৪ 


মোট-- ১৬৫৯০ 
তেল বা অন্ত যে সকল পদার্থের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, তাহা! কয়লার শক্তির তুল্য পরিমাণে 
দেওয়া হইয়াছে। 
এখন দেখা যাঁউক, অগ্ঠ দেশের তুলনায় 
আমাদের দেশে মাথাপিছু কত শক্তি ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে। 


দেশ-- লোঁকপিছু বাৎসরিক 
শক্তির পরিমাণ টন 
হিসাবে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র--(ইউ.এস এ.) ৮"৬ 
বুটেন (ইউ.কে.)-- ৫" 
পশ্চিম জার্মেনী--- ৩৬ 
নেদারল্যাও-- ২.৫ 
ইটালী-_ ১১ 
জাঁপান- ১১ 
ভারত-- | ৬"১ 


এই সকল সংখ্যার অবশ্ট গ্রাঙ্থা শক্তির 
উৎসকেই ধর! হইয়াছে । গোবর প্রভৃতির ব্যবহার 
ধরিলে তারতের হিসাবে *২ বা *'৩ টন বৃদ্ধি 
পাইতে পারে । দেখা বাইতেছে-ইউর়োপ ও 
আমেরিকার তুলনায় ভারতে মাথাপি্টু শক্ষির 
পরিমাণ খুবই কম। 

আমাদের দেশে শিল্প ও অন্তষ্ঠি প্রচেষ্টার 
সঙ্গে সঙ্গে এই শক়্ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আলোচনা করিয়া 


প্রি ল, ১৯৬৭] 


দেখা ঘাউক, শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা! কতটা! বর্তমান 
আছে। 
গোবর--শক্তি ছিসাবে গোবরের প্রয়োগ 
হয় প্রধানতঃ রান্নার কাঁজে। মোটামুটি হিসাবে 
দেখা বায় বে, বৎসরে ১২** মিলিয়ন টন কাচা 
গোবর পাওয়! বায়। তাহার মধ্যে ৪** মিলিয়ন 
টন জালাঁনশী "এবং ১২৫ মিলিয়ন টন সার 
হিসাবে ব্যবহৃত হুয়। বাঁকিট! নষ্ট হুয়। 
কাঠ--জালানী হিসাবে ৬* মিলিয়ন টন 
কাঠ ব্যবহৃত হয়। এই ৬* মিলিয়ন টন কাঠ 
পাইতে হইলে প্রতি বৎসর প্রায় ৩*১*** একর 
বন কাটিয়া সাঁফ কর! দরকার (ধরা বাইতে 
পারে প্রতি একরে ২*** টন কাঠ পাওয়া 
যাইতে পারে )। ফলে খুব অল্প দিনেই দেশের 
সমস্ত বনভূমি ন্ট হইবে এবং ক্রমে মরুভূমিতে 
পরিণত হুইবে। বন বিভাগ শত চেষ্টা করিয়াও 
এই বাৎসরিক ক্ষতি প্রতি বৎসরে পুরণ 
করিতে পারিবে না। সুতরাঁৎ যত শীঞ্জ হয় 
আলানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার বদ্ধ করিয়া 
খনিজ কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি কর! প্রশ্নোজন। 
খনিজ কর়ল1--আবিষ্কত ও অনাবিষ্কৃত খনিজ 
কয়লার মোটামুটি ছিসাবে আহ্ুমানিক ১২৩*** 
মিলিয়ন টন করলা আমাদের দেশে পাওয়া 
যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা! ভিন্ন 
আরও ২*** মিলিক্নন টন লিগাইট পাওয়া 
সম্তর। এই পরিমাঁণ সারা পৃথিবীর খনিজ কয়লা 
সম্পদের ₹ত অংশ বলিয়া অন্থমাঁন কর] হইয়াছে -- 
লোকসংখ্যা হিসাধে আমাদেয় সারা পৃথিবীর 
কট ভাগ। দুতরাধ আমাদের দেশে খনিজ 
কয়লার সম্ভাবনা! বেশী মনে হইলেও মাথাপিষ্ু 
পৃথিবীর গড়পরত। হিসাব হইতে অনেক কম। 
জলপ্রপাত--বৈছাতিক কিলোওয়াট ছিসাবে 
ধরিলে ১৯৬৬ সালে মোটামুটি ৫'** মিপিক্নন 
কিলোঁওক্াঁটি শক্তি উৎপন্ন হইবার সম্ভাঁবন]। 
জল-বিছবাৎ উৎপন্ন হইবাঁর.মোট সম্ভাবন! হিসাব 


ঠারতে শক্তির উৎল ও তাহার প্রয়োগ 


২ 


করিলে দেখা যাঁর, সবগুলি নানন্দী কাজে 
লৃগাইলে মোট ৪১'১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট 
শক্তি পাওয়া যাইতে পারে । 

খনিজ তেল ও গ্যাস- আমাদের দেশে 
ইছার সর্ধাত্বক সন্ধান চলিতেছে। ক্রমেই দেখা 
ধাইতেছে, এই শক্তির উৎসের সম্ভাবন! প্রচুর । 
বত'ানে ইহার মোট পরিমাণ অন্মাঁন করা 
সম্ভব নয়। এই উৎসের সাহায্যে ১৯৬৬ সালে 
মোট যে শক্তি উৎ্পক্ন হুইবে, তাহার মোট পরিমাণ 
*"৪৪ মিলিয়ন কিলোমিটার | 

পারমাণবিক শত্তি-_-আঁমাদের দেশে পারমাশ- 
বিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা অন্ত অনেক 
দেশ হইতে উজ্জ্লতর বলিয়া মনে হয়। যে সকল 
খনিজ পদার্থের সাহাধষ্যে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন 
হয়, তাহ। আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী 
পরিমাণে পাও! গিয়াছে । মাদ্রাজ ও কেরলের 
সমুদ্র-উপকূলে মোনাঁজাইট পাওয়া বান, তাহ! 
হইতে ৯'* শতাংশ-যুক্ত ২*৯১*** টন 
থোরিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । বিহ্বারেও 
বছ পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়াছে। 
সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে এই খনিজ পদার্থের 
মাইনিংও চলিতেছে । এই সকল খনিজ পদার্থের 
সন্ধান এখনও চলিতেছে । ভারতে ইহার মোট 
সম্ভাবনার কথ! এখন বল! সম্ভব নয়। 

এখানে যে সকল শত্তির উৎসের উচ্লেখ কর! 
হইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলিই ব্যবহারে ক্ষন 
প্রাপ্ত হয়; যেমন-্-খনিজ করলা, তেল অথবা 
থোরিক়্াম বা ইউর্েনিক্নাম প্রভৃতি যাহা আমর! 
ব্যবহার করি, তাহা আর পুনরায় ফিরাইয়। পাওয়া 
বাক্স না। মান্য আজ পর্ধস্ত ইহাদিগকে অঙ্গ সমগ্রের 
মধ্যে তৈয়ারও করিতে পারে না। কাজেই 
পৃথিবীতে এই সকল উৎস এককালে যাহা জমা 
হইক়াছে, আমর। সেই জমা সম্পদ রা করিয়া 
কষে নিঃ্ব হইতৈছি। . 

প্রোফেসর জেগর, ১৯৩, সান এক ব্রা 


২৩৩ 
লইয়া বলিক্নাছিলেন যে, সার! পৃথিবীতে মোট 
খনিজ করলার পরিমাণ ২*** বিলিয়ন টন। 
১৯৩* সালের হিসাব মত সার! পৃথিবীতে প্রতি 
বৎসর *"৫ বিলিয়ন টন কয়লা ব্যবহৃত হইত। 
১৯৩* সালে যে সকল দেশ পিঞাইয়! ছিল, 
তাহাদের অনেকেই আজ ন্বাধীন হইয়া দেশকে 
সম্বন্ধশালী করিবার চেষ্টাক্স অনেক বেশী কয়লা 
ব্যবহার করিতেছে। ক্রমে যে তাহা বৃদ্ধি 
পাইবে, এই বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত । এই সকল 
বিষগ্ বিচার করিয়া প্রোফেঃ জেগর মনে করেন 
যে, আমাদের কর়লা-সম্পদ সম্ভবতঃ আর ১০৯, 
বৎসর আমাদের শঙঞ্জি সরবরাহের কাজে 
লাগিবে। 

ইংল্যাণ্ডের ভ্ভাঁশগ্ত।ল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর 
কতৃর্পক্ষ এক অন্সদ্ধানী কমিটি গঠন করিয়াঁ- 
ছিলেন। তাহাদের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
বর্তমান হারে খরচ হইলে ২*০* বৎসর পর্ধস্ত 
কম্পলার ব্যবহার চলিতে পারে । তাহার পরে 
আর খনিজ করল! পাওয়! যাইবে না। ইংল্যাণ্ডের 
অবস্থা আরও শোচনীয়--২** বৎসর পর্ধস্ত 
চলিতে পারে। টৈতল-সম্গদ তার আগেই শেষ 
হইবে । 

জল-শক্তি অবশ্তা পৌনঃপৌনিক। ইহার 
ব্যবহারের পরেও জল আবার বাম্প হইয়া বৃষ্টিরূপে 
পৃথিবীতে ফিরিয়! আপিবে--আমাদের নদী- 
নাল! ভরাইর1 দিবে। আমরা তাহার সাহায্যে 
আবার বিছ্বাৎ উৎপাদন করিয়া কাজ চালাইব। 
কিন্ত ইহ! আর কতটুকৃ! জল-শক্তি কি আঁ 
কম্পলার অভাব পূরণ করিতে পারিবে? ১৯৩, 
সালের হিসাবে পৃথিবীতে মোট সম্ভাব্য জল- 
শক্তির ৬ শতাংশ ব্যবন্ধত হইত | সম্ভাব্য শক্তি 


কাজে লাগাইলেও ভাঙা কেবল আমেরিকার 


উৎস হইতে ব্যবহৃত শক্তির মাত্র ই অংশ হইবে। 


বিজ্ঞানীয়! ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, চিদ্ধিত। ভবিষৎ 


শক্তির উত্ন-সষস্থা সমাধানের চেষ্টা কনফায়েন্ে 


জাঁদ ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ট্থ গংখ্যা 


তাহারা মিলিত হইয়াছেন! ভ্তাহারা নিম্নলিখিত 
উৎ্সগুলি লইয়া! পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন-* 

(১) জোগ্লার-ভাটার শক্তি। 

(২) সমুক্তরেরে উপরিভাগ এবং 
তাপমাত্রার তারতম্য হইতে অদ্ভুত শঞ্জি। 

(৩) পারমাণবিক শক্তি । 

(৪) সৌর শক্তি। 

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কেবল লেবরেটরীর 
পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। (৩) পারমাণবিক 
শক্তির প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহার 
ব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছে। শান্তির সময্নের কাজে 
ভারত ইহার ব্যবহার সক করিয়াছে। শক্তি 
উৎপাদনের জন্ত দুইটি রিয়্যাক্টর ইতিমধ্যেই 
চালু হইয়াছে এবং আরও একটি স্থাপনের তোড়- 
জোঁড় চলিতেছে (ট্রন্থেতে ইহার সঙদ্ধে সর্বাতাক 
গবেষণা চলিতেছে, ধ্বংসাত্মক কাজ বাদে )। 
কিন্ত ইহার মালমশলাঁও সীমিত। থোরিয়াম 
ব1 ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ছাড়া সাধারণভাবে প্রাপ্য 
কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন করিতে না পারিলে 
ইহা ও খুব বেশী দিন চলিবে ন1। 

তাহা ছাড়া ইহার ব্যবহারে বিপদ 
আছে। এই সকল পদার্থ হইতে যে সকল 
রশ্রি নিত হয়, তাহা মাগষের পক্ষে অত্যন্ত 
ক্ষতিকর। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির কথা 
কেহই ভোলে নাঁই। পারমাণবিক বোমান্গ 
যে ক্ষতি হয়, অতি অল্প পরিমাণে সেই সকল 
রশ্মির আঘথাতও যথেষ্ট ক্ষতি করে। অনেক 
বিচক্ষণ জীববিজ্ঞানী এই সঙ্্ধে আমাদিগকে 
সাবধান কক্গিাছেন। বোগুহেড তাহার “06 
১0910162866 817] 092 81০1০941681 
৮০০৮ নামক পুণ্তকে এই সন্ধে পিখিষ্কাছেন 
- সন্তান জঙ্সিবাঁর সময় যদি প্রীরন্তেই উৎপাদক 
সেলে (091) পারমাণবিক শক্তি হইতে উদ্ভুত 
রশ্মির আখাত লাগে, তবে তাহ! তখনই নষ্ট হইয়া 
বাইবে. দুতিরীং তবিশ্বাতের 'তয নাই। কিন্ত 


গভীয়ে 


এপ্রিল, ১৯৬৭] 


এই রশ্মির প্রভাঁবে যদি এতট। মিউটেশন হয় যে, 
সেল অবস্থায় ন্ট ন৷ হইয়া তাঁহাকে অসম অবস্থায় 
পরিণত করে; তবে সেই সন্তান জন্মের পরেও 
উৎপাদনে সক্ষম হুইবাঁর পূর্বেই মারা যাইবে। 
সুতরাং তাহাদের লইয়াও বংশ-বিপন্তির সম্ভাবন! 
নাই। কিন্ত অনেক মিউটেশন এমন এক ধরণের 
হয়, যাহার কোন চিহ এক পুরুষে লক্ষ্য করা ঘায় 
ন!। তাহাদের লইয়াই তবিষ্)ৎ জাতিগত বিপত্তি। 
কারণ এই রশ্রির ক্রিয়া শোধিত হয় না--ক্রমে 
জম! হইতে থাকে | স্ুতরাঁৎ বংশ হইতে বংশ 
বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবজাতিকে 
ধংস করিবে অথবা! বিকৃত করিয্না দিবে। 
পারমাণবিক শক্তি লইয়! যেখানে কাঁজ হুয়, সকলেই 
এই সম্বদ্ধে খুব সজাগ খাকেন এবং মাঝে মাঝেই 
কর্মীদের পরীক্ষ1 করা হয়. যাহাতে তাহারা রশ্শি- 
সঞ্জাত নির্ভয়-সীম! অতিক্রষ ন! করে। কিন্ত 
তাহাতেও কতট! বিপদ এড়াঁন যাইবে, ভবিষ্যুৎঘই 
তাহা নিরূপণ করিবে। কিন্তু এই কথা ঠিক, আমরা 
একট ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি লইয়াই এই দ্দিকে 
অগ্রসর হইতেছি। 

আর এক তবিষুৎ শক্তির উৎস--সৌর শক্তি 
সূর্য যে শক্তির উৎস. তাহা বনু প্রাচীন কাঁল 
হইতেই আমাদের জান] ছিল। বাঁণ্তবিক পক্ষে 
আমর] কয়লা প্রভৃতি যে সকল উৎস ব্যবহার 
করি, তাহাও বর্ঘ-শক্তি ₹ইতে উদ্ভৃুত। জল-শক্তি 
প্রভৃতি বা কাঠ, গোবরও গুর্ব-শত্তি্থট বপাস্তর | 
কিন্তু ইহার! পরোক্ষ । হৃর্য"শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যব- 
হারের সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্ত আমাদের বর্তমান 


ভারতে শক্ষির উৎস ও ভাছার প্রস্বোগ 


ই৩% 


সত্যতান্গ কেজ্ীতৃত শিল্প-প্রতিষ্ঠামে সৌর-শর্তির 
প্রত্যক্ষ প্রয়োগে অনেক অনুবিধা। আমরা খনি 
কম্নল! প্রভৃতি সুবিধাজনক কেন্্রীতৃত শক্তির উৎস 
হাতের কাছে পাইয়াছি বলিয়া এই দিকে নজর 
দেই নাই। ভবিষ্যৎ সপ্তাবনা! ইহার অবস্থাই 
আছে। আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী 
শক্তি আমরা এই উৎস হইতে পাইয়! থাকি 
এই পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আমরা যে শক্তি ব্যবছাঁয় 
করিক্প! থাকি, প্রতি বৎসরে তাহার মোট পরিমাখ 
২১১১*১২ কিলোওয়াট। ১৯৬" সালে আঁষে" 
রিকার গভর্ণমেন্ট হিসাব দেখাইয়াছে যে, আমা 
১৯১৫১০১২ কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি কয়লা, 
তেল প্রভৃতি হইতে পাই এবং বাকি ৫১৫ ৯০১২ 
কিলোওয়াট খরচ করি মানুষ ও গৃহপালিত পণ্ডর 
খান্ত ইত্যাদি রূপে। আমর! হুর্ধ হইতে প্রতি 
বসর ২'*১১৫১*১৮ কিলোওয়াট শক্তি পাই! 
থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের 
প্রয়োজনের অনেক বেদী শক্তি পাই লুর্ধ 
হইতে । এই শক্তি ভালভাবে কাজে লাগাইতে 
পারিলে আমাদের কোন দিন শক্তির উৎসের 
অভাব ছইবে না। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকের। এই 
সন্থদ্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন এবং কিছু কিছু 
কার্ধকরী পন্থায় সফলও হইয়াছেন। কিন্তু অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রে সুর্ধ-শক্তি প্রয়োগে যে খরচ পড়ে, ' 
কয়ল! প্রভৃতি উৎস হইতে প্রাপ্ত শক্তির খরচের 
তুলনায় তাহা অনেকটা বেলী। সেইজন্ত পৌর 
শক্তি সর্ধাত্বকভাবে এধনও খুব জনপ্রিয় হয় নাই। 
খরচের প্রশ্থ ছাড়! অন্ত অনেক অন্থবিধাও আছে। 


কোক-ুলী 


শ্রীগোতম বঙ্দ্যোপাধ্যায় 


কোক শবটির অর্থ হয়তো! অনেকেরই জানা 
আছে বা জানা নেই। ধাদের জানা নেই 
তাদের জন্তে প্রথমেই কোক জিনিষটি কি, তা বল! 
প্রয়োজন। কয়লাঁফে বাতাসের সংস্পর্শে না 
আসতে দিয়ে যদি উচ্চতাপে উত্তপ্ত কর! যায়, 
তবে যে কালো রঙের শক্ত জিনিষটি পড়ে থাকে, 
তাঁকে কোক বলে। সুতরাং সব কল্পল! থেকেই 
কোক পাওয়া যাবে। কিস্তু বর্তমানে কোক 
শব্দটির অর্থ একটু আলাদ1--এটি সব কয়লা থেকে 
পাওয়! যায় না। প্রথমেই জান! দরকার যে, 
কমলার কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সব করলা 
থেকে একই রকমের কোক পাওয়া যায় না-- 
কখনও বেশ শক্ত ও জমাট জিনিষ পাওয়া! যায় 
আবার কখনও ভঙ্গুর কোক পাওয়া যায়। এটি 
নির্ভর করে. করলার উপর। শক্ত ও জমাট 
পদার্কে কোক বলে এবং এই জিনিষটির দাঁম 


বতমান কালে অপরিসীম। এই কোক না 
থাকলে লৌহশিল্প গড়ে উঠতো না। সুতরাং 
যেখানে লোহশিক্প গড়ে উঠেছে, সেখানেই 
কোকশিক্প গড়ে উঠেছে। প্রতি টন লোহ 
উত্পাদনের জন্যে **৮ টন কোকের প্রয়োজন। 
তৃতীপ্ঘ পরিকল্পনার পর ভারতবর্ষে ১* মিলিক্সন 
উন €১ মিলিয়ন-্৮১* লক্ষ) লৌহ উৎপাদন 
হবার কথা1-তবে উত্পাদন ১* মিলিক্নন 
টনের কিছু কম অবশ্যই হচ্ছে। কারণ বোখাকে! 
কারখানা এখনঙ গড়ে ওঠে নি। চছুর্থ পরি- 
কল্পনায় শেষে উৎপাদন আক়ও বেড়ে ঘাবে-” 


ছুর্গাপুর কারখানাতে ১৬ মিঃ টন লৌহ উৎপাদন 
হচ্ছে বা হবার কথ! এবং চতুর্থ পরিকল্পনার পর 
৩৪ মিঃ টন উৎপাদন হুবে। রাউরকেলাক় 
হচ্ছে ১৮ মিঃ টন এবং পরে বুদ্ধি পেয়ে দাড়াবে 
২'৫ মিঃ টন | ভিলাইপ্সে হচ্ছে ২৫ মিঃ টন এবং 
চতুর্থ পরিকল্পনার পর ফীড়াবে ৩২ মিঃ টন। 
১৯৭* পালের পর বোধারে! কারথান। থেকে 
২২ মিং টন উৎপাদন ছবে। এগুলি ছাড়া আরও 
তিনটি ইম্পাঁত কারখানা ভারতে আছে--টাটা 
(২"* মিঃ টন ), বার্শপুর (১* শিঃ টন) ও 
যহীশর (**১ মিঃ টন )। সুতরাং সহজেই বোঁঝা 
বায় যে, এই বিপুল পরিমাণ ইম্পাত তৈরি 
করবার জন্তে কত বেশী কোক উৎপাদন কর! 
দরকার। 

কোক উৎপাদনের পদ্ধতিকে বল! হয় 
08197158607 1 এই পদ্ধতি ছুই প্রকার--- 


(ক) উচ্চ তাপ প্রয়োগে, (খ) নিম্ন তাপ প্রয়োগে । 
পদ্ধতি কে) পৃথিবীর সর্ধন্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে-- 
কারণ লৌহ উৎপাদনের কোক এই পদ্ধতি ছাড়া 
কোন উপায়ে তৈরি করা সপ্তব নয়। পদ্ধতি (ধ) 
জনপ্রিয় নয়--তবে ক্রমশঃ এটি বৃদ্ধি পাবে, 
কারণ এতে তরল পদার্থ বেশী পাঁওয়] যায় এবং 


গৃহস্থের ব্যবহারের জন্তে এই ফোক ব্যবহার করা 
ঘেতে পারে । (খ) পদ্ধতিতে গ্যাস কষ পাওয়া যায়, 


কিন্ত গ্যাসের ক্যালোরিফিক মান বেশী থাকে। 


এই তুই পদ্ধতিতে যে তাবে গাসের রাসায়নিক 


সংযুক্তি পরিবতিত হয়, ভাঁয় একটি ভুলনামুলক 


তৃতীয় পরিফয়ানায় পল ভাঁরত সরকারের অধীনস্থ হক দেওয়া ছলো। 
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এখন একটি প্রশ্ন জাঁগতে পারে, কেন কর়লাকে 
বাতাসের সংস্পর্শে না আসতে দিয়ে গরম করলে 
শক্ত হতে যা্--এর সঠিক কারণ অবশ্ত এখনও 
বল! যায় না, তবে যেটুকু জানা গেছে, 
তা হলে৷ ৩৪, সেঃ--৪৫* সে: তাপ প্রপ্নোগে 
কয়লা! থেকে একটি তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। সেই 
তরল পদার্থটি কঠিন পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 
একটি শক্ত জিনিষের হ্ৃষ্টি করে, যেমন হয় 
[17610770-961601)6 15519 অর্থাৎ যে সব 
প্রান্টিক জাতীয় পদার্থ তাপ দেবার পর জমে 
যাক এবং তার আর কোন পরিবত'ন ঘটে ন! 
তাপ প্রম্নোগে- বেশ কিছু উচ্চ তাপ পর্যস্ত। এখন 
এই যে তরল পদার্থের আবি9্ভাব ঘটলো, এটি হতে 
পারে--(১) তাপ প্রয়োগে কয়লা থেকে কিছু 
অংশ ভেঙে গিয়ে (016:055] 01580004 0£ 
006 ৫০8] 8613681)06) তরল পদার্থের হি করে 
অখবা (২) কর়লায় যে সব অল্প তাপ সহনশীল 
জৈব পদার্থ থাঁকে, পেগুলি তাপ প্রস্নোগে 
তরল পদার্থে পরিণত হুয়। 

পৃবেই বলা হয়েছে যে, সব করলা 
সমান নয়, কোন করলার কোক ঠতরি হবার 
ক্ষমতা বেশী আছে আবার কিছু কয়লায় কম 
আছে। যেজন্বে পৃথিবীর সর্বগই বিভিন্ন 

্ 


কোক-চুল্লী 


'ষে বিপুল পরিমাণ 


২৩৩ 


প্রকারের কয়লাকে বিভিন্ন অনপাঁতে মিশ্রিত 
কর! হয়ে থাকে» যাকে বল] হয় 73157591351 
ভারতবর্ষের কয়লায় বেশী পরিমাণে ছাই থাকে । 
ভারতবর্ষের ভাল কয়লা এখন যেভাবে খরচ হচ্ছে, 
সেই ভাবে খরচ করতে থাকলে মাত্র ৫* বন্ধুর 
পর আর কোন ভাল করল] পাওয়। যাবে না। 
সেই কারণে সর্বদাই 16710 করা হয়। 
কোঁক তৈরির জন্তে সাধারণতঃ আমাদের দেশে 
৩৫--$৫ ভাগ 0191101175 কর হুয়। 

প্রথমে ষে চুঙ্লীর প্রচলন ছিল, তাকে খল! 
হতে। বিহাইভ (66115) পদ্ধতি । এই পদ্ধতি 
বর্তমানের 7৮-০:০৫০০% পদ্ধতি থেকে আলাদা! 
আগে একটি কয়লার গাদা তৈরি করে তাঁকে 
বাতাসের সঙ্গে আসতে না দিয়ে গরম করা 
হতো এবং যে গ্যাস নির্গত হতো, তা বাতাসেই 
ছেড়ে দেওয়া হতো । কিছু কোক পুড়েও 
যেত, আর কোকও খুব ভাল হতো না। 
গ্যাপ বাতাসে ছেড়ে 
দেওয়া হতো তার ফলে সেই অঞ্চল খুবই কলুষিত 
হয়ে পড়তো । কিন্তু বতর্মান কালে এই পদ্ধতির 
প্রচলন একেবারেই বন্ধ ছয়ে গেছে। বত 
মানের প্রচলিত পদ্ধতি--3%-0:00001 পদ্ধতিতে 
গ্যাস সংগ্রহ কর! হম এবং সেই গ্যাস থেকে 
বহু জিনিষ আলাদা করা যায়, যার প্রয়োজনীয়তা 
এখন থুবই বেশী এবং গ্যাসটিও জালানী হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই 
পদ্ধতি সত্বদ্ধে বিশেষভাবে আঁলোচন। করা ছবে। 
১নং চিত্রে একটি কোক-চুল্লী সামশ্রিকভাবে 
দেখানো হলো। ছবিটির বামদিকে যে জিনিষ 
দেখা ধাচ্ছে, তাকে বলা হয় 03061701014 


(০%/৫৮--চুল্লী থেকে নির্গত গরম কোক একটি 
গাড়ীর সাহায্যে এ স্থানে নিয়ে জল দিয়ে 
ঠাণ্ডা করা হুম্ঘ। ছবিটির ডান দিকে দেখা 
ধাচ্ছে 9০:2০ 85171567--এখধানে পরিমিত 
আয়তনের করল জমা থাকে। চুঙ্গীকে যে গাড়ীর, 
সাহায্যে ভতি করা হন অর্থাৎ চাঁজিং কার. 


২৩৪ জবান ও বিজ্ঞান 
গুলি এই সাতিস বাঙ্কার থেকে সময়মত 
করলা নিবে চুজ্জীতে ভর্তি করে দের়। 


মাঝখানের অংশটিতে চুন্পীগুলি দেখানে। হয়েছে। 
চু্ীর সামনের অংশের (ছবিতে যে অংশ দখা 
মাচ্ছে) নাম 0০106 08161 এখানে কোককে 
জল দিয়ে- ঠাণ্ডা করবার পর ফেলে দেওয়া হয় 
এবং এখান থেকে বেন্টের দ্বার! সুবিধামত 
জায়গায় নিয়ে যাওয়া! হত়্। 


[ ২*শ বর্ষ, ঈর্থ বংখ্য। 


£5$ 018171 ৮নং অংশ চুলীর 010878/28 
[016 অর্থাৎ যেখান দিয়ে চু্লীতে করল! দেওয়া 
হয়। ৯নং অংশ ঢ5£27618%07--গরম 
গ্যাস 76261501800! দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, 
ফলে এটি গরম হয়ে যায় এবং পরে যে 


গ্যাস পোড়ানো! হবে, তাকে এর মধ্য দিয়ে 
প্রবেশ করাঁবার পর পোঁড়ালে বেশী পরিমাঁণে 
তাপ কাজে লাগাতে পারা যায়। 





২নং চিত্রে কোক-চুল্লীর আরও একটু নিখুত 
বর্ধন! দেবার চেষ্টা কর! হয়েছে । ১নং অংশ হচ্ছে 
চাঁন্সিং কার, যাঁর দ্বার! চুললী ভর্তি করা হয়। ২নং 
অংশ হচ্ছে .1019131076 108010176--এই যন্ত্রের 
পাহায্যে, প্রথমে চুলীর দরজাটি খুলে দেওয়। 
সয় এবং একটি লম্বা লোহার বিমের দ্বার! সমস্ত 
কোক চুল্পী থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া 
হয়। সর্বশেষে দরজ্বাটি আবার বদ্ধ করে চুন্ীকে 
ভর্তি করে দেওয়া হয়। ৩নং অংশের নাঁম কোঁক 


গাইড কার--এই অংশের দ্বারা অপর দিকের 
দরজাটি খুলে নেওয়া হব এবং পরে ঠিক জায়গায় 
দ্বরজাটিকে লাগানে। হয় । ৪নং অংশে গরম কোক 
হয় এবং ৫নং অংশে গরম কোক 


গ্রহণ করা 
03067100048 00৮6৮ ঠাঁঙা করবার পর 
এখানে ফেলে দেওয়া হয়্। ধনং অংশে একটি 
চু্মীকে আড়াআড়িতাঁবে দেখানো হয়েছে এই 
অংশে কমলা আছে। নং অংশ হচ্ছে যেখান 
দিয়ে গ্যাস নির্গত হয়? অর্থাৎ. [57811 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশের 
কয়লায় অনেক ছাই থাকবার জন্তে ব্যবহারে 
বেশ অন্মুবিধা হয়ে থাকে। তাই পুথিবীর সব 
জাঁ়গাঁতেই এবং আমাদের দেশেও ঘষে পদ্ধতি 
অবলম্গন কর! হয়, তা হলো শোধন পদ্ধতি। 
কম্পলাকে বজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোঁধন করে 
নেবার ফলে কা! মাটি অনেকখানি কমে যেতে 
পাঁরে এবং সেই কমলা ব্যবহারের উপযোগী 
হয়ে থাকে । শোধন পদ্ধতি সঙ্বদ্ধে এখানে 
এটুকুই বলা যেতে পারে যে, ক়লাকে 
নিদিষ্ট মাপে ভেঙ্গে নিয়ে এমন একটি মাধ্যমে 
রাঁথ। হন এবং কৃত্রিম তরঙ্গের সৃতি করা হয়, 
যার ফলে কয়লা উপরের দিক দিয়ে চলেষায় 
এবং কাদা মাটি জাতীয় অবাঞ্ধিত বস্তৃগুলি নীচের 
দিকে জমে যায়। 

হতরাং কোক-চুন্ীতে যে বন্গলা দেওয়া 
হবে, তাকে আ্ঞাগে থেকে নালাতাহ্র মিশিয়ে 
এমন, করে নিতে হবে যাতে, এরখেকে উৎপর 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 
কোঁককে মারুৎ*চুল্লীতে ব্যবহার করা যেতে 
পারে। প্রথমে উত্তপ্ত চুলীতে কয়লা! ভবে 
দেওয়া হয় চার্জিং কারের সাহাধ্যে। চুল্লীর 
ভিতরের তাপ সর্ধদাই ১০**০ সেঃ রাখা হয়। 
চু্ীতে কল্পলা ভরে দিয়েই উপরের ঢাক্নাগুলি 
বন্ধ করে দেওয়া হয় (যেখান দিয়ে করল! 
ভর! হুয়)। সাধারণতঃ ১৬--১৯ ঘণ্ট। সময় 
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রি লা, 


পা রাতে বা? 


কোক-চুল্লী ২জ& 


কাল মনে পড়ে যায়। 35-০7০৫৩৫০৮ শিল্পে 
যে গ্যাপ উৎপক্ন হক, তাঁকে নানা উপায়ে 
শোধন করে নেওয়! হয় এবং তাঁর ফলে অনেক 
কিছুর সন্ধান মিলে যাঁর এবং গ্যাসও অনেকটা 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাঁয়। এই গ্যাসের 
আালাঁনী ক্ষমতা থাকবার দরুণ এর চাহিদাও 
অনেক। প্রথমতঃ এই গ্যাসকে কোক-চুল্লীতেই 


. 
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রে ০৪০০৯: ৮০০ 
3:22 হুল 2 ক্লু 










শা 


২নং চিত্র 


লাগে কোক তরি করবার জন্তে। প্রথমে কমলা : 


উচ্চ তাপের সংস্পর্শে এসে ভাঙতে সুর করে 
এবং বাদামী রঙের ধোকা বের হতে থাকে। 
এই ধোয়া থেকে কত জিনিষ যে পাওয়া 
যায়, তা আগে কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে 
পারে নি। কি না পাওয়া যায় এথেকে ! মোটামুটি- 
ভাবে দরকারী জিনিষের কয়েকটি হলো - কোল- 
টার, আযমোনিয়া, বেনজিন। টলুকিন, ভ্ভাঁপ- 
থালিন এবং কোল গ্যাস। এই কোল-টার থেকে 
হাজার হাজার জিনিষ পাওয়। যায়, ধার জন্তে 
একে বলা হত্প তরল সোনা বা 1412910 &০1৫। 
কত রকমের ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী এবং 
নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন-_-প্রস্টিক। শুতা 
( রাসায়নিক ) এবং আরে! অনেক কিছু। তাই 
আধুনিক কালে প্রত্যেক কোক-্চুল্লীর সঙ্গে সঙ্গে 
এই শিল্পও গড়ে উঠেছে যাঁর নাম 8১-০:০৫৪০৮। 
কোক-্চুলী ধা 0016 ০0৮6 বলতে গেলেই 
০০৪৬ ০0৬81) 8 8/810080 নামটাই আজ- 


ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ কোঁক-চুল্সীকে 
সর্বদাই ১০০৯০ সেঃ উত্তাপে রাখতে হয়। এখানে 
ছুটি চুল্লীর দেয়।লের মাঝখানে কোন জালাঁনী 
গস পোড়ানো হয--হয় কোল গ্যাস, ন! হয় 
মারুৎ-চুল্লী থেকে নিঃম্ত গ্যাসের দ্বারা। ছুটি 
গ্যাসই ব্যবহার কর! হয় স্থৃবিধামত। কোল 
গ্যাসের তাপ উত্পাদন ক্ষমতা অর্থাৎ 08107160 
%৪106, মাকুৎ-চু্পী থেকে উৎপন্ন গ্যাস থেকে 
অনেক গুণ বেলী। তবে একটি কথা জেনে রাখা 
ভাল যে, কোন গ্যাঁপকে পোড়াবার আগে যদি 
বেশ গরম করে নিতে পারা খাঁর, তবে শেষ 
পর্ধস্ত বেশী উচ্চ তাপ উৎপাদনে সঙ্গম ₹ওয়। 
যায়ঃ যাকে বল! হচ্ছে থাকে 0:৩0৫86102 
০ (9৪ &29| কিন্তু কোল গ্যাসে হাইড” 
কার্ধন থাকবার দরুণ ভাকে পোড়াৰার আগে 
গরম করা বাত না. কারণ তাহলে ছাইড্রোখার্ধন 
ভেক্ষে বাবে এবং গ্যাসের উৎকধ্ত কাম 
বাবে। আবার দারুৎ্চ্দ্রীর গ্যাসে এ অন্থধিধ| 


বা ভান ও বিজ্ঞান [২*শ বর্ধ, রথ সংখ্যা 


এখন কোকশ্চুল্লীর গঠন সন্বদ্ধে কিছু বলা 
দরকার। এই চুললীর সমস্ত অংশই তাঁপ-সহুনশীল 
ইটের দ্বার! তৈরি। ৩নং চিত্রে চুঙ্লীর গঠন-বৈশিষ্ট্য 
টুল্লীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন 


ন! থাঁকবার জন্তে পোড়াবার আগে এ গ্যাঁসকে 
উচ্চতাপে উত্তপ্ত কর! যেতে পারে এবং 
তা কর! হয়েও থাঁকে। এখন এটুকু জান! 
দরকার যে, একক পরিমাণ কয়লা থেকে দেখানো হয়েছে। 
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৩নং চিত্র 


উচ্চ তাপের--কার্বোনিজেশন পদ্ধতিতে নিম ধরণের তাপ-সহনশীল ইটের দ্বারা তৈরি, চিত্রের 


অচপাতে নিগ্নোজ জিনিষগুলি পাওয়া যায় £-- সাহায্যে তা বর্ণশ] কর! হয়েছে। 
কোক »-”  শতকর। ৭৬ ভাগ চুল্লীর গঠন-প্রণালী খুবই জটিল। সাধারণতঃ 
টার রর ৮*টি চু্গীবিশিষ্ট একটি ব্যাটারী তৈরি করতে 
৪ ৮০০ প্রায় ২৯১৯*৮ টন ইটের প্রষ্োজন হয় 


আআমোনিক়া "৮ »১ ৪*হ৫ | 
গাস সস ২০ 2 সাধারণতঃ চার রকমের ইট ব্যহত হয়ে খাঁকে-” 


এপ্রিল, ১৪৬৭ ) 


ফায়ার ক্লে রিক্র্যাকটরিজ, সিলিক। রিক্র্যাকটরিজ, 
ইনন্থলেটিং অর্থাৎ ষে রিফ্র্যাকটরিজের মধ্য দিয়ে 
তাপ চলাচল খুবই কম হয় এবং সাধারণ লাল 
ধরণের ইট। তবে সবচেয়ে বেশী লাগে ফায়ার 
ক্লেও সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ। এই যে বিভিন্ন 
ধরণের ইট ব্যবহার করা হয়, তাদের 
আকারেরও প্রভেদ আছে। বহ আকারের ইট 
এখানে দরকার হয়। উদাহরণপ্বরূপ বলা ষেতে 
পারে, প্রান্ধ ৩,* আকারের, যাঁকে ইংরেজিতে 
বলা! হয় 51)9965 ফায়ার ক্রে রিফ্র্যাকটরিজ 
এবং প্রায় ৬** আকারের সিলিক! রিঞ্র্যাকটরিজ 
ব্যবহার করা হন্ন কোক-চুষ্লী তরি করবার 
সময়। ৩নং ছবির নীচের অংশকে বলা হয় 
[২68৫1618001 এবং উপরের অংশ আসল 
চুন্লী। চুঙ্গীর ভিতর কয়লা দেওয়া হত এবং 
তা পরে কোকে পরিণত হয়। চুল্লীর দুই 
পার্থে যে ফাক থাকে তাতে অবিরাম কোল 


গ্যাস বা মারুৎ-চুল্লীর গ্যাঁন পোড়ানো হয় এবং 


এমন ভাবে তাঁপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে চুল্ীর 
ভিশ্রকার তাপমাত্র। সেঃ থাকে। 
সাধারণতঃ যেখানে গ্যাসকে পোড়ানো হয়, তার 
তাপমাত্রা ১৩*** সেঃ থাকে । এখন ৩নং চিত্র 
থেকে প্রতীয়মান হবে যে, চুল্লীর নীচের অংশকে 
28619918101 বলা হুত্ন এবং চষ্মীর ছুই দিকে 
যে গ্যাস পোড়ানে! হয় বাসর সাহাধ্যে, সেই 
গ্যাসের 2:9৫0০£ ০01 ০0100056100 অর্থাৎ 
পোড়ানোর পর যে গ্যাসের হষ্টি হলো, সেই 
গ্যাসের 967751916 1686 অর্থাৎ বাইরের 
তাপ খুব বেশী থাঁকবার দরুণ সেই গ্যাসকে 
136£61)61৪0০:-এর মধ্য দিয়ে চাঁলপন1 কর] হয 
এর ফলে অনেকখানি তাপ উদ্ধার কর সম্ভব হয়। 
কিছুক্ষণ পর, সাধারধতঃ আধঘন্টা পর সেই 
উত্তত্ত [68৩06:80০-এর মধ্য দিয়ে বাছু 
প্রধেশ করালে! হয়। ফলে বখন বাতাপ চুন্নীর 


১০৪৬০ 


ভিতর ( অর্থাৎ চুন্বীর ছুই দিকে ) পোড়ানো হয় 


কোক-চুল্লী 


২৩৭ 


গ্যাসের সাহায্যে, তখন দলেই তাপ কাঁজে 
লাগানে। বাক়। চু্মীর নীচের অংশ অর্থাৎ 
ঢ২০৫০1118£01 অংশ ফায়ার ক্রে রিফ্র্যাকটরিজ-এর 
দ্বার নিমিত। চুল্লীর অংশ সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজের 
দ্বারা নিমিত। সিলিকা রির্রযাকটরিজ ব্যবহারে 
একটি জিনিষ সর্বদ ম্মরণ রাখা প্রয়োজন এই যে, 
চুল্লীর তাপ কখনও ৮০০৭ সেঃ-এর নীচে নামানো 
চলবে না, তাহলে চুল্লী কিছু দিনেই ধ্বংস হয়ে 
ঘাবে। কারণ সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজের বিশেষত্ব 
এই যে, তাপ প্রস্নোগের ফলে সিলিকার নিয়ত- 
কারিতানন পরিবর্তন ঘটে এবং সিলিকার 
আয়তনেরও পরিবতর্ন হয়| কিন্তু এই আয়তন 
পরিবতর্ন ৮*** সেঃ-এর উপরে আর ঘটে না। 
ফলে বদি সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজকে সর্বদাই ৮**০ 
সেঃ-এর উপরে রাঁখ! বায়, তাহলে কখনও এই 
অন্ুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। 

প্রথম চুল্লীতে যখন আগুন দেওয়া হুয় অর্থাৎ 
কাজ আরম্ত হয়, তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে চুন্নীকে 
গরম কর! হ্য়--একবাঁর ৮**০ সেঃ উত্তপ্ত হয়ে 
গেলে চিন্তার বিশেষ কারণ থাকে না। চুল্লীতে 
যে সিলিকা! রিক্র্যাকটরিজ ব্যবহার করা হু, [00191 
50810905810 1195000000-থর মান অঙ্গসারে 
তার ঘনত্ব ২'৩৩--২'৩৫। সবচেয়ে বিপজ্জনক 
হলে 38916 থাকা, বার ফলে পিক্্যাকটরিজের 
ঘনত্ব বেড়ে যায়। স্তর এই ঘনত্ব দিয়েই 
রিফ্র্যাকটরিজের গুপাগুণ বিচার কর! যেতে পারে। 
ভারত সরকারের অধীনে যে তিনটি ইম্পাত কার- 
খানা গড়ে উঠেছে, সেখানে যে সব কোক-চুন্লী 
আছে, মোটামুটি প্রথম স্তরে সেগুলি নিয়রূপ ছিল-- 
রাউরকেলার **টি চুল্লীবিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ 
ব্যাটারীর কাজ আরম্ত হয় ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসে। এগুলির ১২ লক্ষ টন কোক উৎ” 
পাদনের ক্ষমত! আছে। ভিলাইছে ৬৫টি চুল্লী- 
বিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারী আছে--প্রথম ও 
দবিতীহট আরগ্ত হয় ১৯৫৯ সালে এবং তৃতীয়ট, 


২৩৮ 


আরভ্ত হয ১৯৬ সালে; 
কোঁক উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। ছূর্গাপুরে *৮টি 
ু্গীবিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারীর মধ্যে প্রথমটি 
১৯৫৯ সালে এবং বাকী ছুটি ১৯৬ সালে, 
উত্পাদন ক্ষমত1-+১৪ লক্ষ টন কোক। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে দুর্গাপুর প্রজেক্টের 
কোক উৎপাদন আরম হয় ১৯৫৯ সালে--ক্ষমতা 
২ লক্ষ টন কোক । 

কোঁক-চু্লী তৈরি করতে বিশেষ ক্ষমতার 


জাঈ ও বিজ্ঞান 


এর ১২ লক্ষ টন প্রয়োজন। 


| ২*শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


আমাদের দেশে আজ পর্যস্তও কোন 
কোক-্চুল্লী তরি করা সম্ভব হয় নি, ফেবল মাত্র 
নিজেদের প্রচেষ্টায় । অদূর ভবিষ্যতে অবস্ব 
তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। বতর্াদে 
রাশিষ্বা, আমেরিকা, ইংল্যাগ্ড, জাপান ও পশ্চিম 
জার্মেনী এই শিল্পে বিশেষ দক্ষ। আমাদের 
দেশে অবস্ঠ আমেরিকা ও জাপান এখনও কোন 
কোক-চুল্পী তৈরি করে নি। দেশের অগ্রগতি যতই 
বৃদ্ধি পাবে, কোক শিল্পের প্রসার ততই বৃদ্ধি পাবে। 


বিজ্ঞান-সং 


মশার বিরুদ্ধে নতুন অন্ত 

লণ্ডনের নিকটবতাঁ রোথামগ্েডে এক্সপেরি- 
মেন্টাল ট্টেশনে একটি শক্তিশালী নতুন কীটনাশক 
দ্রব্য উদ্ভাবিত হয়েছে । এই কাজে পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছেন সরকারী উদ্োগে স্থাপিত সংস্থা 
্াঁশন্তাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন । 

এটি শুধু মাছির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্ধকরী 
রাপায়নিক হবে না, কয়েক শ্রেণীর মশার 
বিরুদ্ধেও হবে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ কীটন।শক 
প্রব্য। মাছি বিনাশের ব্যাপারে এই ভ্দ্রব্য 
ক্বাতাবিক পাইরেখিনের চেয়ে ২* গুণ কার্ধকরী 
হবে। 

পাইরেথাম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক 
কীটনাশক ভ্রব্য। এটি ক্রিন্তানথিমাম সিনেরেরিকসে 
ফোলিক্সাম (01:1559100161000 ০8776181196 
€0110) নামক এক প্রকার সাদা ডেজি 
জাতীয় ফুলে পাওয়া যায়] কিন্ত খুব বেশী 
পরিমাণে এই ত্বাভাবিক কীটনাশক জবা পাওয়! 
যায় না। সেঙজ্ন্তে বর্তমানে এন্প গুশসম্প় 
কৃত্রিম প্রব্য উত্পাদনের বু চেষ্টা হয়েছে। 

রোঁথাম্ট্রেডের ইনসেক্টিসাউড আযাঁও ফাঙ্গি- 


সাইড দপ্তরে ডাঃ এম. ইলিয়ট ও ভার সহকমীর' 
বছ ধরণের ক্রিম্তানধিমিক আযসিড নিয়ে গবেষণা 
সুরু করেন 

১৯৬১ সালে তাঁর! একটি সাধারণ কম্পাউও 
তৈরি করেন, য৷ ম্বাভাঁবিক পাইরিথিনের চেনে 
প্রায় দ্বিগুণ কার্করী। পরে আরও অনেকগুলি 
কম্পাউগ্ড উদ্ভাবিত হয়, যা আরও বহুগুণ বেশী 
কার্ধকরী। 

প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখ! যায়, এই কম্পাউও 
মানুষ বা প্রাণীর উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
কৃষ্টি করে না এবং কীটনাশের উদ্দোস্টে একে 
এক শক্তিশালী অন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা 
চলবে। 

বখন সম্তায় এটি প্রস্তুত কর] যাবে, তখন এর 
ব্যবহার শুধু মাছিবিনাঁশী এরোসল-এ সীমাবদ্ধ 
থাঁকবে না, বাগানে সংরক্ষিত খানের ক্ষেত্রেও 
একে ব্যবস্থার কর! চলবে । 


দুর্নিবাত্য। বন্ধ করবার অন্ভিনব ব্যবস্থা 
মাছষের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা! অর্জনের পূর্বেই 


.ঘৃপিবাত্যান প্রচণ্ড গতি সষ্ট করে দেওয়া, যেতে 


এপ্রিল ১৯৯৭ ] 


পারে--এরকম একটি ব্যবস্থা ক্যালিফোণিয়ায় 
আমেরিকার জাতীজ বিজ্ঞান ও মঙাকাশ সংস্থা 
কতুর্ক পরিচালিত এয্জ রিসার্চ সেপ্টার নামে 
গবেষণা কেজ্ত্রে ডাঃ ভার্পন জে, রোসো কতৃক 
উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে কোন প্রাক্কতিক 
ঘুণিবাঁত্যার উপর এই প্রক্রিয়া এখনও প্রক্বোগ 
কর! হয় নি। 


ঘৃণিবাত্য। কেন হয়? কি কারণে বাতাসের 
গতি মেঘগুলিকে চোঙের আকারে গড়ে তোলে 
এবং ঘণ্টায় কয়েক শত মাইল বেগে ছুটে যায়, ডাঃ 
রোসে। গবেষণাগারে এই সকল সমস্যার তাঁত্তিক 
সমাধান করেছেন। 


তিনি বলেন--ছুর্ধাপ্ত ঝড়ের মেঘ ধন ও 
খণুতড়িত্-যুক্ত জলকণ। ত্ষ্টি করে। এই ধরণের 
ছুটি মেঘখণ্ড এক ম!ইলের ব্যবধানে সমাস্বরাল- 
ভাবে থাকলে ধনবিছ্যাতার়িত কণাঁসমূহ 
খপবিছ্যতারিত কণার দিকে এবং খণ- 
বিদ্যুতাপিত কণাঁসমুহ ধনবিছ্যতায়িত কণার 
দিকে প্রবাহিত হয়। একে অন্তের দিকে 
ধাবমান জলকপাসমুছের মধ্যে ষে বাতাস 
থাকে তাদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান গতির সি 
হয, সৃষ্টি হয় ঘৃপিবাত্যার। যতক্ষণ বিদ্যুতায়িত 
কণাসমূছের বিছ্যুৎ-শক্তি এভাবে সম্পূর্ণ ক্ষয় না 
£য়ে যার, ততক্ষণ ঘূর্ণন চলতে থাকে । 


এই ঘূর্ণন বন্ধ করবার জন্তে ডাঁঃ রোসো ৪* 
ছিলিঝিটার ব্যাসের কামান থেকে এ মেঘখণ্ডে 
কয়েকটি অভিনব কামানের গোলা নিক্ষেপ 
করবার সুপারিশ করেছেন। এ সকল গোলার 
মধ্যে থাকবে ক্ষুদ্র কুত্র প্যারান্থট এবং তাদের 
মধ্যে থাকবে মোট ছু-মাইল দের্ঘ্যের ইম্পাতের 
তার। যেখখণ্ডে গোলাবর্ণের পর এ গোলা 
ফেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁথেকে বেরিয়ে 
আসবে প্যারাছুটসমূহ এবং তাদের মধ্যে থে 
সকল ইন্পাতের তার থাকবে, তাদের বিস্তার 


বিজ্ঞান-সংবাদ 
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ঘটবে। এসকল তার মেতের সংক্পর্পে আসবার 
ফলে দেখ। দিবে বিছ্যুত্ের ধল্কানি। ফলে বে 
বিছযুৎ-শক্তির জন্তে ঘৃপিব্যাত্যা চলতে থাকে, তা 
হাপ পাবে, ঘৃণিবাতাও থেমে যাবে। 


ডাঃ রোগে! গব্ষণাগায়্ে বাম্পের মেঘ তৈরি 
করে এবং তাদের কণাগুলিকে বিছ্যুতাক্িত করে 
ঘৃধিবাত্য। হষ্টি করে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ 
সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই ঘূর্ণন বন্ধ হয়েযায়। 
তারের সাহাধ্যেও এই বিছ্যুৎ-শক্তি হ্রাস করে 
এই কৃত্রিম ঘৃণিবাত্য! বন্ধ কর! যায়। 


খরার বিরুদ্ধে মাটির গর্ভীরে সার 
ইঞ্জেকদন 

খরার বিরুদ্ধে জননী হবার উদ্দেশ্তে মাটির 
গভীরে সার সঞ্চারিত করে দেবার বিষয়টি দক্ষিণ 
ইংল্যাণ্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের রোখামস্টেড 
এক্সপেরিমেন্টাল প্েশনে পরীক্ষা করে দেখা 
হচ্ছে। | 

বিভিন্ন শশ্তের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে 
মাটির সঠিক খান্বগুণ নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলেছে। 

এঁ ছ্টেশনের ডেপুটি ডিরেক্ইর ডাঃ ভাক্তিউ, জি, 
কুক বলেছেন, সার ইঞ্জেকসনের পদ্ধতিটি দীর্ঘ মূল 
সমস্থিত গাছের ক্ষেত্রে কার্ধকরী হবে এই জঙ্তে যে, 
মাটির উপরের অংশ শুকিয়ে গেলেও নীচের স্বংল 
ভিজ] থাঁকে | পরীক্ষায় দেখা! গেছে। ফুল গাছে 
সার প্রশ্নোগ করলে তার শিকড়ের একটি! বড় আশ 
মাটির নীচে চলে যায়। 


মিঃ কৃক বলেন, এমন ফলের গাছ বা 
সুলজাতীয় সবজি নিশ্ই আছে, বা মাটির গভীর 
থেকে খাস্ধ সংগ্রহ করতে খায়ে। পটাশ ও 
ফসফেট থেকে এমন সার উৎপাঁদন করা সন্তব, 
যা সহজেই জলে ধুগ্গে মাটির গভীরে গিয়ে জমা 
হ্‌বে। টপ 


২ 


পলিথিজিন অক্সাইড মিশ্রিত 
জলের অদ্ভুত প্রকৃতি 

জল গ্বভাবতঃই নিয়গামী। উধ্বগামী জলও 
যে হতে পারে-এক গ্রাস থেকে আর এক 
গ্লাসে এ জল একটু ঢালবাঁর পর আপন! থেকেই 
যে অন্ত গ্লাসে গিয়ে পড়তে পারে, তা সম্প্রতি 
জান! গেছে। তবে এ জল বিশ্তদষ জল নয়। 
এ জলে বিশুদ্ধ জলের ভাগ থাকে শতকর। 
৯৯৫ থেকে ৯৯৮ ভাগ। এতে *"২ ভাগ 
থেকে *৫ ভাগ থাকে পলিখিলিন অক্সাইড | 
এই জিনিষটি রং প্রাস্টীর ও কাপড়চোপড়ে 
ব্যবহার কর] হয়। 

অতি অল্ল পরিমাঁণে এ জিনিষটি জলে মেশানে। 
হলে এ জলের একটি অদ্ভুত প্রকৃতি ও গুণ দেখা 
ঘায়। এ মিশ্রিত জল একটি পাঁত্র থেকে আর একটি 
পাত্রে ঢালবার সময দেখা বায়, কিছুটা ঢাঁলবার 
পর পাত্রটি খাড়াভাবে দাড় করিয়ে রাখলেও প্রথম 
পাত্রটি শুন্ট না হওয়া পর্যস্ত আপনা থেকেই এ 
জল দ্বিতীয় পাত্রে গিয়ে পড়ছে। 

জাছাজ থেকে কোন মোটা ছড়ি জাহাজের 
পাশে ফেলে দিলে যেমন হয়ঃ এটি ঠিক 
তেমনি! এই দড়িটিকে ঠেলে না দ্রিলেও আপনা 
থেকেই নীচের দিকে পড়তে থাকে । দড়ির 
ওজন আর তাঁর নিজের গতিবেগ বা মোমেনটাম 
রয়েছে এর পিছনে । এখানেও পলিখিলিন 
অক্সাইড মিশ্রিত জল প্রথম যে পাত্রে ঢাল! 
লো, সেই পাত্রের জল বাকী জলটুকু টেনে 
নিয়ে আসবে। 

ক্যালিফোপিয়ার পাসাডেনায় অবস্থিত ক্যালি- 
ফোশির় ইনছিটিউট অব টেকুনোলোঁজীর ২৭ বছর 
বয়দ্ধ তককণ কর্মী ডেতিড জেম্স্‌ একদিন 
পলিখিলিন অন্সাইড-, মিশ্রিত জল একটি পাত্র 


ভ্বান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


থেকে আর একটি পাব্রে ঢালছিলেন। ঢাল! 
বন্ধ করতে চাইলেও তিনি দেখলেন ধে, জলপ্রবাঁছ 
বন্ধ হচ্ছেনা। তখন তিনি পাত্রটিকে খাড়া করে 
রাঁখলেন। তারপর ঝাকুনি দিয়েও দেখলেন যে, এ 
প্রবাঁছ বন্ধ হুচ্ছেনা। তথন একটি গ্লাসে ভর্তি 
হবার পর ফাঁচি দিয়ে কেটে গেই প্রবাহ 
বন্ধ করতে হলো। জেম্ন্‌ এর কারণ ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলেছেন--এই পলিমার মিশ্রিত জলের 
অণুর গঠন বিশেষ রকম লঙ্বা ধরণের বলেই এই 
রকম হয়ে থাকে। 


নতুন ধরণের আলোকচিত্র মুদ্রণ-যন্্ 

নুন ধরণের একটি বুটিশ ফটোপ্রিপ্টিং 
মেশিনে ঘন্টাক় ৭৫টি ছবি (৪*+১২৭+ আধতনের ) 
ছাঁপা যাবে। এই মেশিনে সেমি-ডাই ডাইলিন 
প্রোসেসে (5০101-015 09011)6 1১:90৫55) কাজ 
হয়। 

স্থাপত্য, ইপ্জিনীয্ারিং ও ডিজাইন অফিসের 
কাজের জন্তে বিশেষ করে এই মেশিন উত্তাবিত। 
হয়েছে। 

এই যস্ত্ররে আবৃত গেপার ডিসপেন্সার ৪৮ 
ইঞ্চি প্রশস্ত ৫* গজ পর্যস্ত কাঁগজ ধারণে সক্ষম । 
একটি রিভাস” কন্ট্রোল এর সঙ্গে সংযুক্ত। 

মূল ও নেগেটিভ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হুয। 
তার! একটি আলোকিত গ্লাস পিলিগাঁরের সামনে 
পরম্পর সংলগ্ন থাকে। এক্সপোজারের পর 


দুটিকে বিচ্ছিপ্ন করে নেগেটিভকে ডেঙেলপিং 
সেকশনের মধ্যে পুরে দেওয়া হয় এবং তা 
ব্যবহারবোগ্য হয়ে মেশিনের মাথাঞ্গ উঠে আসে। 

এই বস্ত্র জন্তে ৮* ওয়া্টের ফুরেসেন্ট 
ল্যাম্পের প্রয়োজন হয়--তো্ট ২৭০২৫ এ-সি 
হওয়া চাই। পাঁচ জ্যাম্পিয়ায়ের মত কারেন্ট 
খরচ ছয়। 


ফ্লোজিষ্টনবাদ 
জীমুপগ্নয় লামস্ত 


যোঁড়শ শতাব্দীর কথা । আযালকেমিবিদ ও 
দার্শনিকেরা বস্তর উপাদান সম্বদ্ধে অনুসন্ধান 
করছিলেন। ত্যালকেমিবিদেরা বললেন, তিনটি 
মূল নীতির উপর বস্তর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো 
পারদ, এটি বস্তুর ধাতব ধর্মের কারণ । আর 
একটি গন্ধাক, যাঁর উপর বস্তুর বর্ণ নির্ভর করে। 
তৃত্তীয়টি লবণ, বস্ত্র দ্রাব্যতা ও আরও অনেক 
ধর্ম এর দ্বারা নিয়স্িত হয়। গ্রীক দার্শনিক 
আারিষ্টটল বললেন-_মাঁটি, বাঁমু, জল ও আগুন-- 
এই চারটি পদার্থের সমস্বরে সকল বস্থ গঠিত। 
ভারতীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা আয।রিষ্টটলের মত 
সমর্থন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আকাশ 
হচ্ছে এমন একটি পদার্থ, যাঁর মধ্যে উপরিউক্ত 
চারটি উপাঁদানই বর্তমান। মাটি, বায়ু, জল, 
আগুন ও আকাঁশ--এই পীঁচটিকে একত্রে ভারতী 
দর্শনশান্্ে পঞ্চভৃত বল! হয়। 

পদার্থের উপাদান সম্গদ্ধে আলকেমিবিদ ও 
দার্শনিকদের এই যে অভিমত, তা কিন্তু সবাই 
মেনে নিতে পারলেন না। ষোড়শ শতাব্দীর 
মাঝ।মাঝি রবার্ট বয়েল প্রকাশ্খভাবে এর বিরোঁ- 
ধিতা করতে লাগলেন । 

১৬৬৯ খুষ্টাবে জার্মান বিজ্ঞানী জন বেকর 
আগুন সম্বন্ধে নিজন্ব এক অভিমত প্রচার করেন। 
অষ্টাদশ শতা্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানী ঘ্রান এরই 
পরিবর্ধন করে বললেন, প্রত্যেক দাহ্াবস্্র মধ্যে 
এমন একটি পদার্থ আছে, যাঁর জন্তে সেটি জলে 
ওঠে। এই বস্তর নাম রাখা হলো! ফ্লোজিউন। 
শ্রীক ভাষায় ফ্লোকস শব্দটির অর্থ অগ্নিশিধা, আর 
এথেকেই ফ্লোজিষ্টন ( অপ্রি-উৎপাঁদক ) শব্দটির 
উত্পত্তি। 

|... শ 


ক্লোজিষ্টনের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে কনার 


উপর, স্বাভাবিক অবস্থায় এটি ইন্দরিয়গ্রাহা নয়। 
দহনের সময় এটি অগ্নিশিখার আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করে এবং এই ছল্সবেশেই পদার্থ থেকে 
বেরিয়ে যায়। দাঁহাবস্তকে দহন করলে যে অংশ 
পড়ে থাকে, তাকে বস্ত্রভম্ম বলে। বস্তকে 
নিঃসন্দেহে ফ্লোজিষ্টনততু অন্ুযাতী বস্ততম্ম ও 
ফ্লে/জি্টনের যৌগ বলা যা; অর্থাৎ 
বস্তা - বস্তুভম্ম + ফ্লোজি্ন। 

ফ্লোজিইনের পরিমাণ সকল বস্ততে সমাঁন নত্প। 
কর্পলা, তেল ইত্যাদি স্তর মধ্যে এর পরিমাঁণ খুব 
বেশী। আবার ধাতব পদার্থের মধ্যে এর পরিমাপ 
খুবই কম। কম ফ্লোজিষ্টনবিশিষ্ট যে কোন বন্ত 
বেশী ফ্লোজিষ্টনবিশিষ্ট অন্ত বস্ত থেকে ফ্লোজিষ্টন 
গ্রঙ্ণ করতে পাঁরে। সুতরাং ফ্লোজিষ্টনবাদ 
অনুসারে ফ্লোজিষ্টনবিহীন ধাঁতুভন্মকে দাহ্বস্তবর 
সঙ্গে দহন করলে আবার ধাড়ু ফিরে পায়! 
সম্ভব । 

দাহাবস্ত - বস্তরভন্ম + ফ্লোজিষটন 
ধাতুভগ্ম + ফ্লোজিষ্টন "" ধাতু 

বিজ্ঞানী শীলি সর্বপ্রথম প্রমাঁণ করেন যে, বাঁযু 
ছুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত- ফায়ার বাধু ও 
ফাঁউল বাযু। গ্যাস জারের মধ্যে সীসাভম্ম পুড়িক্নে 
তিনি ফায়ার বায়ু পাঁন। তিনি লক্ষ্য করেন, 
ফাঁয়ার বায়ুর মধ্যে নিঃশ্বান নিতে বেশ আরাম 
লাগে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, একটি ষোঁম- 
বাঁতিকে যদি জারের মধ্যে রাখা হয় তাছলে 
তা উজ্জ্রপভাবে জগে ওঠে] আর৪ গ্রকটি 
পরীক্ষা শীলি একটি বাঁদূপূর্ণ একমুখ খোলা কাঁচের 
জারে লোহা 'নিক্সে জারটিকে উপুড় করে একটি 
জলৈর পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পরে 


৪২ 


দেখা গেল। জারের এক-পঞ্চমাংশ বায়ুশূদ্ত হয়ে 
জলে ভরে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, জারের মধ্যে 
অবশিষ্ট বাঘুর ধর্ম ঠিক ফায়ার বায়ুর বিপরীত 
অর্থাৎ তাহ! পুরাপুরি শ্বাসকার্ধ ও দহনকার্ষের 
অসহায়ক। এই বাযুই শ্রীলির ফাঁউল বায়ু [্ীলির 
ফায়ার বাষু বর্তমানের অক্সিজেন ও ফাউল বায়ু 
বর্তমানের ন।ইট্রোজেন ]। 

বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিষ্টলি শীলির অনুরূপ ফল 
পাঁন। তিনি যখন বাধু সম্বপ্ধে গবেষণা স্তুরু 
করেছেন, তখন বাঁযুকে সোনা বা পারদের মত 
মৌলিক পদার্থ মনে করা হতো! | ড্যানিয়েল রাদার- 
ফোর্ড এই সময় প্রমাণ করেন যে, বাঁযু ছটি 
উপাদানে তরি। প্রথমটি বর্তমানের কার্ধন 
ডাইঅক্সাইড--চুনের জলের সাহায্যে এর 
অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাঁর়। আর একটি বর্তমানের 
নাইট্রোজেন-- শ্বাসকার্ধের পর পরিত্যক্ত বায়ুকে 
কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত করলে এট| পাঁওয়া যাঁয়। 
প্রিলি এসব পরীক্ষার কথ! জানতেন। তিনি 
কিছু সীসাকে বাতাসে উত্তপ্ত করে সীসাভন্মে 
পরিণত করলেন। তারপর একটি বড় লেন্সের 
সাহাযো হুর্ধকিরণ কেন্ত্রীভূত করে বেল জারের 
মধ্যে রাখ! সীনাভশ্মে তাঁপ দিলেন। উৎপন্ন 
গযাসকে বোতলের মধ্যে পারদের উপর সংগ্রহ 
করা হলে! । পারদের লাল রঙের অক্সাইড থেকেও 
তিনি একইভাবে গ্যাস সংগ্রহ করেন। প্রিষ্টলি 
দেখলেন, ছুটি গ্যাসই অভিন্ন এবং উভয়েই 
দহনক্রিয়ার সহায়ক। 

এর পর প্রিষ্টলি ছুটি অন্গরূপ গ্যাস জারের মধ্যে 
একটিতে তীর হুষ্ট গ্যাস ও অপরটিতে সাধারণ 
বাঁযু নিলেন। ছুটি গ্যাস জারের মধ্যেই ছুটি 
পোষা ইদুর রাখ! হলো! । পনেরে! মিনিটের মধ্যে 
সাধারণ বাধু.ত রাখা ইছুরটি মার! গেল, অপর 
ইছ্রটি তখনও উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
আরও পনেরে! মিনিট পরে দ্বিতীয় ইচুরটি মারা 
যায়| প্রিষ্টলি নিশ্চিত পিদ্ধান্তবে উপনীত. হলেন 


জবান ও বিভআান 


[ ২*শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


যে, তাঁর তৈরি গাস (বর্তমানের অক্সিজেন ) 
শ্বাসকার্ষের জন্তে অপরিহার্য । 

হীলি ও প্রিষ্টলি উভয়েই ছিলেন ফ্লোজিষ্টন তত্র 
সমর্থক। দুজনই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন 
অক্সিজেন ফ্রেণজিষ্টনবিহীন গ্যাস ছাড়া আর 
কিছুই নয়। সুতরাং দহনক্রিয়ার সময় এটা দাঁছ- 
বস্তর প্লোজিষ্টন দ্রত গ্রহণ করে; ফলে বস্ত 
অধিকতর ওঁজ্জল্যে অলে ওঠে । 

শ্রি্টলির ধারণা ছিল যে, দহুনের ফলে যে 
ফ্লেজিষ্টন প্রতিনিয়ত পরিত্যক্ত হচ্ছে, গাছ সে 
সব গ্রহণ করছে- ফলে বায়ু দুষিত হতে পারছে 
না। তিনি প্রমাঁণ করে দেখান, গাছ দিনের 
বেলায় অক্সিজেন ত্যাগ করে। পরবর্তাঁ কালে 
ওলন্লাঁজ বিজ্ঞানী ইনজেন হাউস প্রমাণ করেন, 
দিনের বেলায় গাছ যে অক্িজেন ত্যাগ করে, 
তাঁর পরিমাণ হ্ুর্যকিরণের প্রখরতাঁর উপর 
নির্ভরশীল । 

যোঁড়শ শতাব্দীতে সুইস চিকিৎসক প্যারাসেল- 
সাদ দেখান যে, সালফিউরিক আযাঁসিডে লোহার 
গুড়া দিলে একরকম গ্যাস উৎপন্ন হুয়। এই 
গ্যাস দাহা ও বর্তমানের হাইড্রোজেন। বিজ্ঞানী 
হেলমণ্টও একই ফল পান। কিন্তু তাঁর দু'জন 
আর বেশীদুর এগোন নি। অষ্টাদশ শতাবীতে 
ক্যাতেগ্স দেখান--ছু'ভাগ হাইড্রোজেন ও 
একভাগ অক্সিজেনের রালারনিক মিলনে জল 
উৎ্পন্ হয়। ৃ 

প্ি্টলি ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার কথা জান- 
তেন। তিনি বললেন, হাইড্রোজেন এমন একটি 


পদার্থ, ঘার মধ্যে প্রচুর ফ্লোজিষ্টন আছে। 
ক্যাঁভেঙিসও ফ্লোছিষ্টন তত্র প্রভাবের বাইরে 
ছিলেন না। তাঁর মতে, হাইড্রোজেন হলো 
ফ্লোজিষটনপূর্ণ জল আর. অক্সিজেন ফ্লোজিষ্টনহীন 
জল। অর্থাৎ 

হাইড্রোজেন.” জল + ফ্লো'জিষ্টন 

আভ্িজেন » জল - ফ্লোজিষ্টন 
অর্থাৎ হাইড্রোজেন + অক্সিজেন - জল 


এপ্রিল, ১৯৬৭ ] 


বিজ্ঞানের উপর ফ্লোজিষ্টনের একাঁধিপত্য যখন 
প্রার দেড়-শ' বছরের মত, তখন ল্যাঁভয়সিয়ার 
তার গবেষণা শুক করেছেন। তুলাদণ্ডের সাহায্যে 
তিনি ওজন করে দেখালেন, বস্তু অপেক্ষা 
বস্তভম্মের ওজন বেশী। কিন্তু ফ্লোজিষ্টন তত 
অন্যারী বস্ত্র থেকে বস্তভন্মের ওজন কম হবার 
কথা। কারণ 

বস্ত-্বস্তভম্ম+ ফ্লোজিইন 
ল্যাঁভয়সিক়াগের পরীক্ষার বিষয়বস্ত নিপ্ললিখিত 
ভাবে বর্ণনা! কর। যেতে পারে £-- 

ধর! যাক “ক' গ্র্যাম পারদকে 'প শ্র্যাষ 
বায়ুর মধ্যে রাখা হলো। একটা বড় লেন্সের 
সাহায্যে পারদে তাপ দেওয়া হলো]. উৎ্পপক্শ 
গারদণ্শ্মের ওজন যদি 'খ' গ্র্যাম হয় ও অবশি 
বাষুর ওজন যদি “ফ' গ্র্যাম হয়, তবে দেখা গেল 

থ--ক-. প-_ফ 

অর্থাৎ পারদভম্মের ওজন পারদ থেকে 
যতটা বাড়লো, বায়ুর ওজন ততটা কমলো । পাত্রে 
অবশিষ্ট 'ফ" গ্র্যাম বায়ু দহনক্রিয়! ও শ্বাসকার্ধে 
সহায়তা করে না। এইবার পারদভন্ম আলাদ। 
করে লেব্সের সাহাষ্যে তাপ দিলে আবার পারদ 
ও বাঘু উৎপন্ন হবে। ওজন করে দেখ! গেল, 
ফেরৎ পাওয়া! পারদ ও বায়ুর ওজন যথাক্রমে “ক' 
ও (প--ফ) গ্র্যাম। ফেরৎ পাওয়া বায়ু শ্বাস” 
কার্য ও দহনক্রিয়ার সহায়ক । 

এথেকেই প্রমাণ পাওষা গেল, বাসর মধ্যে 
ছুটি উপাদান বর্তমান, 


ফ্লোজিষ্টনবাদ 


২৪৩ 


(১) অক্িজেন--খবাসকার্ধয ও দহনকার্ধের 
সহাঁয়ক। 


(২) নাইট্রেজেন- শ্বাসকার্ধ ও দহৃনকার্ষের 
অসহায়ক। 


দছন আসলে পদার্থের সঙ্গে বাযুর অক্ষি- 
জেনের রাসায়নিক মিলন ও এর ফলে যে বস্তভম্ম 
উৎপন্ন হয়, তা ধাঁতুর অক্মাইড ছাড়! আর কিছুই 
নয়। 


ক্যাভেগিমের পরীক্ষা সম্বন্ধে ল্যাতর়পিয়ার 
বললেন, ফ্লোজিষ্টনপূর্ণ জল হুলে! হাইড্রোজেন 
আর ফ্লোঁজিষ্টনবিহীন জল হলে! অক্িজেন। 
হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক 
মিলনের ফলে জল উৎপন্ন হয়। 


এতদিন ধরে জান] ছিল, এক বস্ত থেকে অন্ত 
বস্তুতে ফ্লোজিষ্টনের জায়গা বদলের ফলে আগুনের 
হট হয়। ল্যাতগনসিক়ারই প্রথম ফ্লোজিষ্টনের 
আধিপত্য অস্বীকার করেন ও নিভু্িভাবে 
প্রমাণ করে দেন যে, রসাঘ়ন-বিজ্ঞানে ফ্লোজিষ্টনের 
কোন স্থান থাকতে পারে না।* 


[ প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞ/ন 
পরিষঙ্গের কার্ধালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক আঁলোচম। 
সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ১ই মার্চ 
(১৯৬৭ ) এই প্রবন্ধটি পাঠ কর] হয়। আলো- 
চনার ভিত্তিতে প্রবন্ধটি পরিমাঙ্দিত করে প্রকাশ 
করা হলো। স] 


ডাঁং পি. রাধাকুঞ্জ রাও রয়েল মোসাইটির ফেলো নির্বাচিত 


ইত্ডিয়াঁন ট্ট্যাটষ্টিকাল ইনষ্টিটিউটের রিসার্চ 
আগ ট্রেনিং স্কুলের ডিরেক্টর বিখ্যাত পর্ধি- 
সংখ্যানবিদ্ব. ডাঃ সি. রাঁধকৃষ। রাঁও এই বৎসর 
রয়েল পোঁসাইটির (লগ্ন) ফেলো! নির্বাচিত 
হইয়াছেন । এই বত্সর তিনিই একমাত্র ভারতীয়, 
খিনি এই সম্মানে ভূষিত হইলেন। 

ডাঃ রাও ১৯২৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর 
হাঁদাগলিতে (দঃ ভাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪, 
সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া অক বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে গণিতে এম. এ, 
পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ হন। ১৯৪৩ সালে তিনি 
কলিকাতা বিশ্বব্গ্যালিঙ্ব হইতে পরিসংখা।নে প্রথম 
ক্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এধং 
ছর্পদক ল।ত করেন । 

১৯৪১ সালে তিনি ইত্ডিয়ান ষ্র্যাটিষ্টিকাল 
ইনষ্টিটিউট যোগদান করেন। ইত্িয়ান ষ্টাটিট্ি- 
ক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে তিনি ডেপুটেশনে 
কেছিজের ডাকওয়ার্থ লেবরেটরিতে প্রেরিত 
হছন--গেবেল ময়ার (আফ্রিকা) প্রাচীন অধি- 
বাসীদের উৎ্পত্তি সম্পকিত আযনথেপোমে ট্রিক 
প্রোজেকই সম্পর্কে গবেষণার জন্ত। 

এই প্রোজেন্টে গব্ষণালক তথোর ভিত্তিতে 
নিবদ্ধ রচনা করিয়া তিনি কেম্িজ বিশ্ববিদ্যালগ্নের 
পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী কালে 
পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি কেন্িজ 
বিশ্বধিগ্ভালয় হুইতে সিনিয়র ডক্টরেট ডিগ্রি 
অর্জন করেন। 

ডাঃ রাও ১৯৬৫ সালে লগ্তনের রয়েল 
্যাটিষ্টিককাল সোসাইটির গাই রৌপ্যপদক 
লাতকরেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইন্টারগ্তশন্তাল 
্্যাটিগ্রিক্যাল ইনষ্রিটিউটের সদ্য নির্বাচিত হন | 
১৯৫৩ সালে স।শন্যাঁল ইনগ্িটিউট অব সায়েলেস- 


এর ফেলো! নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সালে 
ইউ.এস.এ-র ইনষ্িটিউট অব ম্যাথেমেটিক্যা।ল 
ট্যাটিহিক্স-এর ফেলো নির্বাচিত হন। 

১৯৫৭ সালে তিনি ইওিয়ান সোসিয়োলিজিক্যাল 
কনফারেন্সের ষ্টার এবং ডেমোগ্রাফি 
শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় 
বিজ্ঞন কংগ্রেসের ১৯৬* সালের অধিবেশনে 
পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি ছিলেন ইন্টার- 
হ্াঁশন্ভাল ্র্যারটি্ক]াপ ইনগ্রিটিউটের তিনি 
কোঁধাধাক্ষ (১৯৬২-১৯৬৫) ছিলেন। এতদ্বাতীত 
তিনি বিভিন্ন প্রত্ঠানের সহিত সংহিট আছেন। 

১৯৫৩-১৫৪ সালে ডাঁঃ রাও ইউ. এস. এ-র 
ইপিনয়েস বিশ্ববিদ্াালয়ে মাথেম্যাটিক্যাপ ষ্টযাটিষ্িক্সের 
ভিঞ্জিটিং রিস।6 প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন। 
১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি ইউ. এস খর ষ্টাগুফে্ড 
এধং বাট্টিমোরের জ্স হপ.কিল্স খিশ্ববিদ্বালয়ে 
্্যাটিষ্িক্সের ভিজিটিং প্রে|ফেশর হিসাবে কাঁজ 
করেন। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে যাঁন এবং 
বিতির বিশ্ববিষ্ঠালয় ও রয়েল ট্ট্যাটিট্রিকাল 
সৌসাইটিতে বর্তত। দেন। তিশি টোকিও এবং 
ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়েও বক্তৃতা প্রদ্ধান 
করেন। ড।ঃ বাঁও পৃথিধীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
সময়ে অমুঠিত পরিসংখ্য।ন সংত্রাস্ত আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনে যোগদাঁন করেন। 


তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রান্থ ১*৩টি 
গব্ষেণা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
/১0৬11060 91801561651 11667005 1 810- 
106000 136568101) এবং 110681796৪8 0511091 
[10065161106 2150 105 50011680195 নাক 
দুইথানি পুত্তক লিখিয়াছেন এবং ইহা ছাড়! 
তিনখানি পুস্তকের তিনি যুগ্ম-লেখক | 





কিশোর বিদ্লোনীর 











জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





এার্িল--২৩৬৭ 


২০শ বষ ও ওথ সঙখট? 





ডাঃ সি. রাধা রাও এফ, আর. এস. 


ইণ্ডিয়ান গ্র্যাটিষ্টিকযাল ইনক্টিটউটের রিসার্চ আও ট্রেনিং স্কুলের 
ডিরেক্টর ডাঃ সি, রাধা রাও এই বৎসর রয়েল সোসাইটির ফেলো! 


নির্বাচিত হইয়াছেন । 


কবে দেখ 


পয়সার নৃত্য 


সোডাওয়া্টার, সরবৎ বা জলভতি বোতল রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে' 
নেওয়] হয়। ঠাণ্ডাকর। এক বোতল জল গ্লাসে ঢেলে নেবার পর খাপি বোঁতলট' 
বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে । খাঁপি বোতলটাকে টেধিলের উপর রেখে তার খোল। মুখের 
উপর আছ্গুল দিয়ে ছ-এক ফেৌঁট! জল লাগিয়ে দাও। এবার বোতলটার জল-লাগানে। 
মুখের উপর একটা তামার পয়দা (পয়সা না পেলে এ রকমের একট] তামা ব: 
পিতলের চাকৃতি হলেও চলবে) বসিয়ে, দাও। পয়সাটা জলের সঙ্গে বোতলের 
মুখে এমনভাবে লেগে যাবে যে, কোথাও একটু ফাক থাকবে ন|। 





এবার ছু-হাত দিয়ে বোতলটাকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে থাক। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই দেখবে-_পয্মসাট! একটু একটু ওঠা-নাম! করছে এবং তার ফলে খুট খুট, শব ছচ্ছে। 
এবার তোমার হাত লরিয়ে নিলেও দেখবে--তখনও পরলাটার শব্দ সমানভাবেই চললছে। 
কেন এমন হয়, পেটা সহজেই বুঝতে পারবে। গরম বিলে বাতান যে প্রগারিত হয়ঃ 
এট। তারই একট! চমংকার দৃষ্টান্ত। বোতলের মধ্যে যে ঠাও! বাতাপ ছিল, হাতের 
গরমে সেট। প্রপারিত হয়ে বেরিরে বাবার 'দরুপই পয়লাট। ওঠ।-নামা করে খাকে। 


স্পীস 


ক্ষুদে মাছি-ড্রসোফিলা 


জীববিজ্ঞানের যে সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে তাঁর সবগুলিই নিয়স্তরের 
প্রাণীদের উপর গবেষণালন্ধ ফল। প্র সমস্ত আবিষ্কারের ফল পরে উন্নত স্তরের 
প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আজ তোমাদের কাছে একটি ক্ষুদে- 
মাছির কথা বলবো-ষে মাছি ছু-ছ"খার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে । অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে 
মাছিটিকে নোবেল পুরস্কার বিজন্নী বলা চলে না। বিজ্ঞানীরা উক্ত মাছির উপর গবেষণা 
করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের পুরস্কারের মূলে আছে এই মাছির অবদান। 


যে মাছিটির কথ! বলছি, সেটি কিন্তু আমাদের ঘরের সাধারণ মাছির চেয়ে 
সম্পূর্ণ আলাদ। এবং আকারেও খুব ছোট । তোমর। সকলেই হয়তো এই মাছিকে দেখেছ। 
কলা, আক্ষুর ইত্যার্দ যে কোন ফল খোঁস! ছাড়িয়ে রেখে দিলে দেখবে, কিছুক্ষণের 
মধ্যেই এক রকম ক্ষুদে মাছি এসে মেখানে ভীড় করেছে। এগুলিই আমাদের 
আলোচ্য মাছি। এই মাছিগুলি এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়! এদের সমস্ত 
অঙ্গ-প্রতাঙগ দেখা যায় না। ফলের লোভে আমে বলে এদের ফল-মাছি (দা 
1) বল। হয়। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ড্রসোফিল। (01990010119) । 
ড্রসোফিলার অনেকগুলি প্রজাতি আছে- আমর! এখানে ড্রসোফিল। মেলানোগেষ্টার 
(10930019119 16181086309) প্রজাতির কথা বলবো। যে কোন জীবের ছুটি 
বৈজ্ঞানিক নাম থাকে । একটি হলে। গণের নাম (03606130 18006) এবং আর 
একটি হলে! প্রজাতির নাম (9060160 27836) মানুযেরও বৈজ্ঞানিক নাম ছুটি 
হোমে! স্যাপিয়েন্স (30200 581875)1 প্রথমটি হলে! গণের নাম এবং দ্বিতীয়টি 
প্রজাতির নাম। যাহোক, এবারে ড্রলোফিলা নিয়ে কিছু আলোচন। করছি । 


প্রাণী-জগতে ড্রসোফিল।র স্থান 


নিমনস্তরের প্রাণী মাত্রেই অমেরুদণ্তী অর্থাং আমাদের মত এদের মেরুদ্ড নেই । 
সুতরাং ড্রসোফিলাও নিঃসন্দেহে অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রত্যেক প্রাণীই কোন ন। কোন 
পর্ধের অন্তর্গত এবং প্রত্যেক পর্ধেরই শ্রেণী থাকে। আবার শ্রেণীর অন্তর্গত বর্গ 
এবং বর্গের অন্তর্গত গোত্র থাকে । প্রত্যেক গোত্রের আবার গণ এবং প্রজাতি থাকে । 
প্রাণিবিষ্তান্যায়ী ড্রসোফিলার শ্রেণী বিভাগ এরূপ-- 
পর্ব সপ সন্ধিপদ, . 
শ্রেগী সপ পড় 
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বর্গ - দ্বিপক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গ 
গোত্র -- ড্রসোফিলিডি 

গণ শপ ডসোফিলা 
প্রজাতি -- মেলামোগেষ্টার 


ড্রসোফিল। হলে। সন্ধিপদ বর্গের অন্তর্গত; কারণ সন্ধিপদের নিম়োক্ত লক্ষণগুলি 
আছে-- 

(১) ড্রসোফিলার শরীর কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত, 

(২) প্রত্যেক খণ্ডের পা ব! উপাঙ্গগুলি জোড়া লাগানো বা সন্ধিযুক্ত, 

(৩) এদের শরীর বহিঃকঙ্কালের দ্বারা আবৃত, 

(৪) এদের মাথায় পুঞ্জাক্ষি আছে। 

ড্রসোফিলা কীট-পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত; কারণ আরশোলা, গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ে 
ইত্যাদি পতঙ্গের মত এদের শরীর মস্তক, বক্ষ এবং উদর-_এই তিনভাঁগে বিভক্ত। 
তাছাড়া এদের তিন জোড়! পা এবং একজোড়া শুড় আছে। দুটি ডানা আছে বলে 
ড্রলোফিলা দ্বিপক্ষ বর্গের অস্তর্গত। 


গবেষণা-কার্ষে ড্রনোফিলার অবদান--প্রজননবিষ্ভা হলে! জীববিষ্ভার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পিতামাতার গুণাবলী সম্ভান-সম্ভতিতে বংশান্ুক্রমে কিভাবে সঞ্চারিত 
হয়, প্রজননবিদ্ঠার সাহাষ্যে তা জানা যাঁয়। ড্রসোফিলার উপর গবেষণ। করে গ্রজনন- 
বিষ্ভার অনেকগুলি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯০০ শুষ্টার্জের পর থেকে 
ড্রসোফিল! সমস্ত জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানীর। এদের গবেষণার 
উপযোগী আদর্শ গ্রাণী বলে মনে করেন। 


এবারে কতকগুলি মূল্াবান আবিষ্কারের কথা আলোচন। করছি-_যেগুলি 
ড্রসোফিলার উপর গবেষণাঁলন্ধ ফল। 

(১) টি. এইচ, মরগ্যান সর্বপ্রথম ড্রসোফিল৷ নিয়ে গবেষণ। সুরঃ করেন এবং 
“জিন” থিওরীর প্রতিষ্ঠ। করেন, যার জন্যে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়। হয়। প্রতোক 
জীবকোবের মধ্যে আণুবীক্ষণিক সুত্রবৎ পদার্থ থাকে, তার নাম ক্রমোনোম। এই 
ক্রমোসোমকে বংশাহ্ক্রমের বাহক বলা হয়। মরগানের আবিষ্কার থেকে জান। . যায় 
যে, প্রত্যেক ক্রমোসোমের মধ্যে অতি সুগম বিন্ঠু বিন্দু পদার্থ আছে-_তাঁর নাম জিন। 

(২) সম্ভান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে, লেট। নির্ভর করে ক্রেমোসোমের উপর। 
ক্রমোসোমের সাহায্যে লিঙ্গ নিধ্ণরণের এই প্রক্রিয়া ড্রসোফিলাতেই সর্বপ্রথম 
আবিষ্কৃত হয়৷ 

0) কতকগুলি রোগ, যেমন _রাতকানা, ব বর্ণীন্ধতা, হিসোকিপিয়। (০০ 
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711119--যার জন্তে রভের জমাট বীধার গম] নষ্ট হয়ে যায়; ফলে কোন 
ক্ষতস্থান থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে) ইত্যাদি রোগ বংশানুক্ষুমে সঞ্চারিত 
হয়। এই বংশগত (রোগ যৌন ক্রফোসোমের সাহায্যে এক পুরুষ থেকে অন্ত পুরুষে 
সথণারিত হয়। এই ধরণের বংশানুক্রমের গ্রক্রিয়াও ড্রসোফিলাতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 


(৪) পারমাণবিক বোমা বিশ্ফোরণকালীন ঘে বিকিরণ ঘটে, তার ফলে 
ক্রমোসোমের সারিবদ্ধ জিনে পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবতিত জিন বংশপরম্পরার 
পরিবাছিত হয়ে নানারকম রোগ ও মহামারীর স্থট্টি করে। কৃত্রিম উপায়ে এই 
যে জিনের পরিবর্তন, তা সর্বপ্রথম ড্রসোফিলাতেই আবিষ্কৃত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
এইচ. জে. মুলার এক্স-রে'র সাহাষ্যে কৃত্রিম উপায়ে দ্রসোফিলার জিন পরিবর্তনে 
সাফল্য লাভ করেন। এই মুল্যবান আবিষ্কারের জগ্তে তিনি ১৯৪৭ সালে নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 


নুতরং তোমর! দেখতে পাচ্ছ যে, সামান্য একটি ক্ষুদে মাছি--তাথেকে কত 
গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। 


শুভ্রা! ৫দবনাথ 


টাইটানিয়াম 


সভ্যজগতের কর্মচাঞ্লা যে শুধু লৌহশিল্পের প্রসার ও প্রাধান্যেই বিস্তার 
লৃভ করেছে, একথা আজকে বোধ হয় তোমাদের আর নভুম করে বলতে হবে না। 
কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ ইপ্রিনিয়ারিং শিল্পেই লৌছের খ্যবহার অপরিহার্ঘ। এক 
কথায়_লৌহ ও ইস্পাত বর্তমান যন্ত্রযুগের ভিত্বিন্বরূপ। কিন্ত যে হারে লৌহের 
ব্যবহার হচ্ছে--তাঁতে আগামী শ'খানেক বছরের মধ্যেই ভখড়ার ফুরিয়ে ঘাঝার 
দিন এলো বলে! কাঁজেই এখন থেকেই বিজ্ঞানীর! ভাবতে সুরু করেছেন। ভাববারই 
কথা--কেন না, পৃথিবীর লৌহভাগার শেষ হগে তে। সম্যাজগতের প্রাথস্পন্দম 
স্তব্ধ হয়ে যাবে! ম্থৃতরাং বিজ্ঞানীরা ভারছেন”-কি করে লৌহ্ভাগ্ার শেষ হবার 
পূর্বে লৌহের ম্যায় আর একটি শক্তিশালী ধাতু আবিষ্কার কর! বান্প। 

ভেবে ভেবে ভ্রীরা একটি ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন, অর্থাৎ লোঙার 
বদলি খুজে পেয়েছেন ারা-এই পৃথিবীর মাটিতেই। মাটির প্রতিটি শপে 
এই অভিশালী ধাতু পুকিয়ে আছে। লোৌহায় শেষ ফণাটুকু শেষ হলেও ফলকারখানাকে 
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সচঙ্গ রাখতে । এই ধাতু দিয়ে আমর। কাজ চালিয়ে যেতে পারবো । আর দুশ্চিন্তার 
কোন কারণ মেই। 

এই শক্তিশালী ধাতুটির নাম টাইটামিয়াম। এই ধাতুটি ইস্পাতের 
চেয়ে দ্বিগুণ শক্ত অথচ মজাটা কি জান? ইস্পাতের চেয়ে এই ধাতু অনেক 
বেশী হাল্কা । ফলে ইস্পাতের চেয়েও এর সম্ভাবনা বেশী । ভারী বা হাল্ক! 
ইঞ্জিনিয়ারিং নানান যন্ত্রপাতি ও সরগ্রাম থেকে স্থুরু করে এরোপ্লেন, গ্যাস টারবাইন, 
রকেট ও অন্তান্য মহাকাশ যান ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখ! 
যাবে একদিন। এর আর একটি সুবিধা হলে।-এই তেজী ধাতুটি অন্তান্য ধাতুর 
চেয়ে ক্ষয় পায় খুব ধীর ধীরে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু, যেমন--লোহ।, তামা, 
আলুমিনিয়াম ইত্যাদির গড় আয়ু সাধারণতঃ পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পধন্ত 
ধরা! যেতে পারে। কিন্তু টাইটানিয়ামের গড় আয়ু যদি জানতে চাও, তাহলে 
বলবেো--একে অমর-অক্ষয়ও বল! যেতে পারে । আসিড, আলকযালি কিংবা লবণের 
সাধা নেই এর কোন ক্ষতি করে। সমুদ্রের তলায় হাজার হাজার বছর ফেলে 
রাখলেও এর গায়ে মরচে পড়বার কোন লক্ষণ দেখ। যায় না। এমন কি, আকোয়া 
রিজিয়া অর্থাৎ ঘন হাইড্রোক্লোরিক ও নাই্ট্রক আ্আসিডের মিশ্রণ-স্-ষার কাছে সোন।, 
রূপা, প্লাটিনাম পর্ধন্ত গলে জল হয়ে যায়-_টাইটানিয়ামকে কাবু করতে পারে ন।। 
শুধু তাই নয়--এর তাপ সইবার ক্ষমতাও অসাধারণ। এর গলনাঙ্ক 04161608 0০17)6) 
১৭২৫০ সেন্টিগ্রেড, ইস্পাতের চেয়ে ২১০০ ডিত্রি বেশী । 

১৭৯০ সালে প্রথম টাইটানিয়াম অক্মাইডকে খনিজ পদার্থ থেকে আলাদা করা 
হয়। এর পরেও ১২০ বছর জমঘ লেগেছে এই ধাতুটিকে আলাদা করে পেতে। 
ধাতুশিল্পে এর ব্যবহার হয়েছে এই মাত্র সেদিন; অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে। তারপর থেকে 
এর প্রয়োগ দ্বিন দিনই বেড়ে চলেছে--বেড়ে চলেছে হাল্কা ও ভারী হন্ত্রশিল্লে। 
১৯৪৮ সালে যেখানে মাত্র ১ টন টাইটানিয়াম নিফাশিত হয়েছিল, ১৯৫৪ সালে সেখানে 
হয়েছে ৭২০৪ টন। আর ১৯৫৫ সালে হয়েছে ২৯০৭ টন। তাহলেই বুঝতে পারছে, 
কি বিরাট ভবিষ্যৎ দিয়ে এগিয়ে আসছে এই টাইটানিয়াম। একদিন আবে যেদিন 
সত্য সত্যই লোৌহভাগার শেষ হয়ে যাবে, মেদিন তার স্থান দখল করবে টাইটানিয়াম। 


সুনীল সরকার' 


_ লুই গ্যালভ্যানি 


লু্টগি গ্যালভ্যানির নাম তোমরা হয়তে। শুনে থাকবে । চল-বিছ্যতের ইতিহাসে 
ত্বার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তার গবেষণার ফগ থেকেই চল-বিহ্যতের সুত্র- 
পাত হয়। গ্যালভ্যানি ১৭৩৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ইটালীর বলোনা জন্মগ্রহণ 
করেন। ছোটবেল। থেকেই তার ইচ্ছ। ছিল তিনি যাজক হবেন। ধর্মশান্্র অধ্যয়নের 
জন্যে তিনি প্রস্তুত হন। কিন্তুতার বাব! তাকে চিকিৎসাবিগ্ভ। অধ্যয়নে রাজী করান। 
ডাক্তারী ডিগ্রি লাভের পর অচিরেই তিনি চিকিৎসাবিগ্ঠায় স্থনাম অর্জন করেন। বলোনা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মেডিক্যাল কলেজে ডা: লুইগি গ্যালভ্যানি আযানাটমির অধ্যাপনা করতেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিকিৎসা-বাবসায়ও সুরু করেন । 


তিনি পাখার অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজও করেন এবং 
পাখীর শ্রবণ-যন্ত্র সম্বন্ধে তার গবেষণা প্রশংসা অর্জন করে। গবেষণাগারে তাকে 
সাহায্য করতেন তার স্ত্রী লুলি গ্যালিয়ার্জি ও তার ছাত্রগণ। তার গবেষণাগারে একটি 
বিছ্যৎটৎপাদক যন্ত্র ছিল। মানুষ ও প্রাণিদেহে বৈছ্যাতিক শক্‌-এর প্রভাব অনুশীলনের 
জন্যে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হতো । তখন অনেক চিকিৎদকই বিশ্বাম করতেন, বিদ্যুতের 
সাহাযো মানুষের কোন কোন ব্যাধি নিরাময় কর! সম্ভব । ডাঃ গ্যালভ্যানিও বিশ্বাস 
করতেন--বৈছ্াতিক শক্‌ প্রয়োগে মানুষের কয়েক ধরণের স্বাযুবৈকল্য (৩:০৪ 
01307067) নিরাময় কর! যায়। তার বিশ্বাসের সত্যতা নিরূপণের জন্তে তিনি 
নানাবিধ পরীন্পাও করেন। 


এক আকম্মিক ঘটনায় ডাঃ গ্যালভ্যানির যুগান্তকারী আবিষ্কারের সৃচন1 হয়। 
ছল হয়ে প'ড়ন। তার স্ত্রী হাদরোগে ভুগে শরীর সবল রাখবার জন্তে রোজ তাকে 
বাঙের মাংসের সুপ খেতে হতে এবং ডাঃ গ্যালভ্যানি প্রতিদিন নিজে স্থুপ তৈরি করতেন। 

একদিন সকালে তার গবেষণাগারে টেবিলের উপর কয়েকটি চামড়া ছ্বাড়ানে 
ব্যাং পড়েছিল । কাছে ছিল বিহ্যংউৎপাদক যন্ত্র এবং একট সরু ছুরি। ছুরিটি 
একটি মুত ব্যাঙের উপর পড়ে ছিল। ডাঃ গ্যালভানি বেরিয়ে যাবার পর স্তর স্ত্রী কোন 
কাজে গবেষণাগারে ঢুকে এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন, 
টেবিলের উপর বঙ্ষিত মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংটি স্পন্দিত হচ্ছে। 

তিনি ছুটে গিয়ে ডাঃ গ্যালভ্যানিকে ঘটনাট। বলেন। কেন এমন হয়, তাঁর 
কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, বিছাৎ-উৎপাঁদক যন্ত্র থেকে উৎপক্প বিছাৎই এর জন্মে 
দায়ী। বিহ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বন্ধ রেখে ছুরি দিয়ে ব্যতের স্নায়ু স্পর্শ করে দেখ! গেল 


এপ্রিল, ১৯৬ ] লুইগি-গ্যালভ্যানি ২৫১ 


পেশীর ম্পন্বন আর হয় না। পুনরায় যন্টি চালু করতেই পেশীট স্পন্দিত হতে 
লাগলে। বিহ্যৎ-্উৎপার্দক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন বৈছ্যৎ ছুরির মধ দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে মৃত ব্যাঙের স্নায়ুর উপর কাজ করছিল। এই সব ঘটন' দেখে ডাঃ গ্যালভ্যানির 


মনে প্রশ্ন জাগে, বজ্রপাতের সময়েও তো মুত ব্যাঙের ঠ্যাং ঠিক এভাবেই স্পন্দিত 
হতে পারে! 


সব কাজ ছেড়ে ডাঃ গ্যালভ্যানি বিছ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণায় মন দ্িলেন। তার 
মনে আরও প্রশ্ন জাগে-জীলন ও বিছ্যুতের মধ্যে সম্পর্ক কি? বিছাৎ কি জীবনের 
প্রকাশক? দিনের পর ধিন তিনি এই সব প্রশ্নের সমাধান করবার জন্যে নান! 
পরীক্ষা রকম করতে থাকেন । 


আকাশের বিছ্যাতে মুত ব্যাঙের ঠ্যাং স্পন্দিত হয় কিনা, দেখবার জন্যে 
পরীক্ষার প্রস্তুতি চললে । কিন্তু আকাশের বিহ্যাতের জন্যে ঝড় ও বজ্রপাতের প্রয়োজন, 
আর তার জন্তে অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে ধাতব দণ্ড ও তারের সাহায্যে 
তিনি আকাশের বিছ্াংকে পরীক্ষাগারে আনতে সক্ষম হন। দেখা গেল--ঘর্ষণের 
ফলে বিহ্বাংউৎপাঁদক যন্ত্রে যে ক্ষ,লিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তা যেমন মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংকে 
স্পন্দিত করে, আকাশের বিছ্যৎও ঠিক তেমনি মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংকে স্পন্দিত কয়ে। 
কয়েক বার তিনি পরীক্ষা] করে দেখেন। আকাণ থেকে লিডেন জারে বিহ্যুং 
সংগ্রহ করে তা মৃত ব্যাঙের ঠ্যঙের মধ্য দিয়ে মোক্ষণ করে দেখ। গেল--ব্যাঙের 
ঠ্যাং স্পন্দিত হয়। নানাভাবে পরীক্ষা! চলতে থাকে । সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে না হওয়া 
পর্যন্ত ভিনি এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেন নি। ১৭৮৬ সালের অক্টোবর 
মাসে একদিন তিনি একট! মুত ব্যাঙের ঠ্যাং তামার তারের আংটায় গেঁথে বারান্দায় 
লোহ।র রেপিংয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পড়লে, বাতাদে 
দোল খেয়ে যতবার ব্যাংট লোছার রেলিং স্পর্শ করছে, ততবারই তার 
মাংসপেশী স্পন্দিত হচ্ছে । মনে হলে যেন মুত ব্যাঙের দেহে প্রাণসঞ্চর হয়েছে। 
ডাঃ গ্াালভা।নি অবাক হয়ে গেলেন। সব রকম আবহাওয়ায় যে কোন সময়ে 
তিনি এই অন্তত ঘটনা লক্ষ্য করেন। ব্যাং নিয়ে এই অদ্ভুত পরীক্ষায় মেতে 
থাকতেন বলে লোকে তাকে উপহাস করে বাং-নাচানেো অধ্যাপক বলতে ।। 


এসব গবেষণা থেকে ডাঃ গ্যালভ্যানির বিশ্বাস হলো--প্রত্যেক প্রাীর শরীরে 
প্রক্কৃতি-দত্ত বিহ্যাৎ আছে। এই বিছ্যাং মস্তি থেকে স্নাযুতস্ত্রের মাধামে সার! 
দেহে পরিব্যাপ্ত হয়; আর মাংসপেশী হচ্ছে এই বিছ্বাতের ভাগার। বিষ্ত তার এই 
বিশ্বাস যে ঠিক নয়, তা! পরে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাণীদের শরীরে বিছাৎ থাকে মা। 
তামার আংটা ও লোহার রেলিং-এর সংযোগে বিহ্যং-প্রবাছের স্তি হয় অর্থাৎ 


৪৫২ পান ও বিভা | ২*শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা! 


ডাঃ গ্যালভ্যানি আর্্ মৃত ব্যাং, তামা ও লোহার সমবায়ে একটি সেকেলে বৈহ্যাতিক 
বাটারীর সৃষ্টি করেছিলেন বলা যায়। ব্যাঙের ঠ্যাঙের স্পন্দন থেকে বোঝা যেত 
বিহ্যং-সধালন সুরু হয়েছে। এর পুবে বিহাং-গ্রবাহ প্রদর্শনের অন্ত কোন সহজ 
উপায় ছিল না, ডাঃ গ্যালভযানি দেখলেন ব)াঙের ঠ্যাং সেই কাজ করে। তার বিশ্বাস 
ঠিক না হলেও এই যুগাস্তকারী গবেষণ! বিছ্যাতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়ের 
স্থগিকরে। এই বিছ্যাতের সহাযতায়ই মানবমভ্যতার দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে থাকে। 
এই পরীক্ষার পুর্ব পর্যন্ত বিছ্যুৎ বলতে বোঝাতো স্থির-বিহাৎ এবং ঘর্ষণের দ্বারা এই 
বিহাং উৎপন্ন কর] হতে | 


১৭৯১ সালে ডাঃ গ্যালভা।নি তার গবেষণার বিষয়বন্ত অথলম্বনে '001010606215 
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প্রকাশ করেন। 

ডাঃ; গ্যালভ্যানির গবেষণায় দেখা গেল--বস্তুর নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
মাধ্যমে সহজে প্রচুর বিছ্যৎ উৎপন্ন কর! যায়। এভাবে শক্তির এক নতুন উৎস 
আবিষ্কৃত হয়। 

১৭৯৭ স!লে নেপোলিয়ন ইটলী অধিকার করবার পর ডাঃ গ্যালভ্যানিকে 
রাঞ্জানুগত্যের শপথ নিতে বল! হয়। কিন্তু তিনি আনুগত্োর শপথ গ্রহণে অন্বীকৃত 
হন। ফলে তার অধ্যাপনার কাজ চলে যায়। অভাব-ম্নটনে তিনি সাংঘাতিক 
ক্ট ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু পরে তাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং 
রাজকীয় ঘোষণায় বল হয় ধে, তার আম্ুগতোর শপথ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। 
ইতিমধ্যে তার স্ত্রী মারা যান। নান! ঘাত-প্রতিঘাতে ডাঃ গ্যালভ্যানির শরীর ভেঙ্গে পড়ে 
এবং ১৭৯৮ থৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মীসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 

ভ্ীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রঃ ১। ফলিডল কি? মানুষ ও জীবজন্ত ইহ! খেয়ে মরে কেন? 


সৌমেজ্জনাথ সরকার 
প্রঃ ২। (ক) ডপলার এফেক্ট কি? 
(খ) মোসবাওয়ার এফেকইু কি? 
(গ) জোডিয়াক্যাল লাইট কি? 
(ঘ) শরীরে প্রোটিন আধিক্যের ফল কি? 
(ড) ধূমকেতুর লেজ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। 
মদনমোহন মুখোপাধ্যায় 


উঃ ১। নানারূপ কট-পতঙ্গ খাগ্ভশস্তের গাছ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালা 
খেয়ে নষ্ট করে। সময়মত এদের বিনষ্ট না করলে প্রচুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ফলিডল 
হচ্ছে এক ধরণের কীটত্ম পদার্থ। গাছের উপর এই পদার্থঘটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এগুলি 
অতি তীত্র বিষ। তাই মানুষ ব! জীবজন্ত, পশুপক্ষী যেকেউ খাক না কেন, তার মৃত্যু 
অবশ্যস্তাবী। তবে মাস খানেক পরে এনব গাছপাল। খেলে কারে। কোন ক্ষতি হবার 
সম্ভাবনা! নেই । 

উঃ ২। (ক) রেল লাইনের ধারে দাড়িয়ে থাকলে দূর থেকে একটা ইঞ্জিন যদি 
বাশী বাজাতে বাজাতে আনতে থাকে, তবে এ বাঁশীর শধটা একটু লক্ষ্য করলেই একট! 
অন্ভূত প্রক্রিয়। লক্ষ্য কর! যায়_-ইঞ্রিনটা যত কাছে আসছে, শব ততই কর্কশতর হচ্ছে। 
যেই ইঞ্রিন সামনে দিয়ে চলে গেল, বাঁশীর শব্দও একেবারে ধপ.করে নেমে গেল। 
এরপর ইঞ্জিন যত দুরে চলে যাচ্ছে, শব্দের কর্কশত1ও ততই কমে আসছে। এখন 
শব্দের কর্কশত নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার উপর । কম্পন-সংখ্য। যত বেশী, শের 
কর্কশত। ততই তীব্র । কাজেই সাধারণভাবে বল! যায়, হি তরঙ্ষ-বিকিরণকারী কোন উৎম 
ও দর্শকের (আলোকের ক্ষেত্রে) বা আোতার (শব্দের ক্ষেত্রে) মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি 
থাকে, তবে উৎস ঘত নিকটে আসে, বিকিরিত তরঙ্গের সংখ্যা তত বেড়ে যায় (শব 
অধিকতর কর্কশ হয়ে ওঠে )। আর উৎসটি যত দুরে চলে যায়, তরঙের কম্পন-দংখ্যাও 
ততই কমে আসে (শবের কর্কশত| কমতে থাকে )। এটাই হচ্ছে ডপলার এফেউ-_ 
বিজ্ঞানী ডপ.লার এর আবিষর্তা। 

(৭) মোসবাওয়ার. এফেক্টের বিষয়টি অতান্ধ জটিল। এই বিতাঁগের জন্তে 


২৫৪ পন ও বিজ্ঞান | ২*শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


নির্টিষ্ট স্বল্প স্থানে তা বলা সম্ভব নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান” ১৯৬৬ সালের জুন সংখ্যায় এই 
বিষয়ে একট! স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । সেটি দ্রষ্টব্য । 

(গ) চন্দ্রবিহীন সন্ধ্যায় গোঁধুলীর ঠিক পরেই পশ্চিমাকাশে দিগস্তের উপরে 
অনেক সময় কোণাকৃতি একট। উজ্জল আলোর ছট! দেখতে পাওয়া যায়। মধা এবং 
নিম্ন অক্ষরেখার অঞ্চলেই এটি বেশী দেখা যায়। এর ওজ্জল্য মোটামুটি আমাদের 
ছায়াপথের ওজ্জল্যের মত। অবশ্ঠ নীচের দিকে ওজ্জল্য বেশী, উপর দিকে কম। 
প্রধানতঃ জোডিয়াক (রাশিচক্র বা সুর্ধের আপাত গতিপথ) অঞ্চলেই এই ধরণের 
ঘটন। পরিলক্ষিত হয় বলে এর নান জোডিয়াক্যাল লাইট । পৃথিবীর কাছাকাছি উক্কা 
জাতীয় কণিকা থেকে নূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে জোডিয়াক্যাল লাইটের স্থষ্টি করে 
বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বান। 

(ঘ) প্রোটিন আমাদের শরীরে হই ভাবে কাজ করে। শিশুর শরীরে প্রধানত? 
নতুন নতুন কোষ সৃষ্টির কাজে আামিনো আযাদিডের দরকার এবং তা আসে প্রোটিন 
টেকে । বয়স্ক লোকেরও অবশ্ঠ নতুন কোষ স্থপ্টির প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন কোষের 
ক্ষয়পূরণের জন্তে । তবে শিশুদের তুলনায় এই প্রয়োজন অনেক কম | তাই অতিরিক্ত 
প্রোটিন সে ক্ষেত্রে শক্তির যোগান দিয়ে থাকে । শরীর যদি প্রোটিন থেকে উৎপন্ন 
আযামিনে। আসিড অত্যধিক হজম করে, তবে ত৷ কার্বহাইড্রেটের মত ফ্যাট ব1 চবি স্্টি 
করতে পারে। আর প্রোটিনের পরিমাণ ষদি এত বেশী হয় যে, হজম কর] সম্ভব নয়-_ 
তবে তা বর্জন কর হয় এবং বর্জনীয় পদার্থের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । 

(ঙ) ধুমকেতুর লেজ একটা বিশ্ময়কর ও রহস্যজনক বস্ত। ধূমকেতুর মাথাটা 
ছোট ছোট বস্তকপিকার দ্বার গঠিত। এই কণিকাগুলি ঘন সন্গিবিষ্ট নয়। তাই স্ুর্ধরশ্মির 
চাপে সম্ভবত্তঃ কণিকাগুলি মাথার বাইরের থেকে ছিটকে যায়। এরাই লেজ গঠন 
করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে যে, সূর্যমুখী ফুল যেমন সব সময় তূর্যের দিকে 
তাকিয়ে থাকে, ধূমকেতুর লেজট। ঠিক তার উপ্টো, অর্থাৎ সুর্যের বিপরীত দিকে ঘুরে 
থাকে । নূর্ধরশ্মির চাঁপই যে এজন্যে দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধুমকেতু যতই 
সূর্যের কাছে আসে, ততই লেজট। বড় হতে থাকে এবং সর্ষের কাছ থেকে দুরে চলে যাবার 
সময় লেজট। ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। লেজটা যত বড়ই হোক না কেন, আসলে 
খুব হা্ক।, ঘনত্ব অত্যন্ত কম--এত হাক্কা যে, গোটা একট! ধূমকেতুকে গুটিয়ে পকেটে 
রেখে দেওয়। যু যদিও সেটা অনেক সময় ২৫১০**,৭০০ মাইল পর্যস্ভু লম্ব। হতে পারে। 


দীপক বন্ধু 


বিবিধ 


সৌর জগতের বাইরে 


আগামী বাঁরো-চৌদ্দ বছরের মধ্যেই মাঁচুষের 
তৈরি চালকবিহীন মহাঁকাঁশন্যাঁন সৌরমণগ্ডলের 
বাইরে যেতে পারবে, দুরবত্তাঁ গ্রহের আকাঁশেও 
তাঁরা হানা দেবে। 


মহাঁকাঁশ-বিজ্ঞানী ডষ্টর' হোমার জো স্টটার্ট 
এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন, ১৯৭৮ সালের 
মধ্যে আমরা বৃহম্পতি, শনি, ইউরেনস 
বা নেপচুনের দিকে মহাকাশ-যান পাঠাতে 
পারবো । নয় বছরের মধ্যে সেগুলি লক্ষ্যস্থুলে 
পৌছুবে। 


নেপচুনের আকাশে সরাসরি পৌঁছুতে লাগবে 
প্রায় ত্রিশ বছর, কিন্তু জেটবিমাঁন যে আলোকপাত 


করেছে, তাথেকে আমরা এখন বুঝতে পারছি) 


একটি গ্রহের মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে আঁর একটি 
গ্রহের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে পৌছুতে অতি অল্প সময় 
লাগবে। সৌরমগুলের দুরতম গ্রহেও আমর! 
নয় বছরের মধ্যে পৌছুতে পারবে। | 


মহাকাশ-যানখ|না একটি গ্রহের দিকে ঝুঁকে 
পড়তে থাকলেই সে অকম্ম/ৎ শক্তি অর্জন করে 
গ্রহের দিকে ছিটকে বেরিজ়ে যাবে, শক্তির কোন 
নতুন উৎসের প্রয়োজন 'হবে না। 


এক গ্রহের আকাশ থেকে অন্য গ্রহের 
আকাশে লাফিয়ে চগা-বমন কি, সৌর" 
মণ্ডলের বাইরে চলে যাওয়াও অসম্ভব হুবে না 
এবং তা ১৯৮* সালের মধ্যেই সম্ভব হবে বলে 
আশা কর! যাঁয়। 


পরলোকে অপূর্বকুমার চণ্দ 


বিশিষ্ট শিক্ষান্রতী অপূর্বকূমার চন্দ ১৪ই 
মার্চ দিল্লীতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে 
তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর! 

তার জন্ম হয় শিলচরে, ১৮৯২ সালের ১২ই 
ফেব্রুয়ারী | ঠিনি সে যুগের প্রধাত কংগ্রেস- 
নেতা স্বর্গতঃ কামিনীকুমার চনের জোঠ্ পুত্র। 

স্ব্গতঃ চারুচন্্র দত্তের কন্ঠ! শ্রীমতী লোঁপা- 
মুদ্রার সঙ্গে অপূর্বকুমীর চন্দের বিবাহ হয়। 
বিবাহের পাঁচ ছয় বছর পরেই তীর স্ত্রী মারা যাঁন। 
তাঁর এক পুনত্ত ও দুই কন্তা বর্তমান । 

কংগ্রেস আন্দোলনে জড়িত থাকবার ফলে 
তিনি শিলচর সরকারী শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কৃত 
হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে 
নিয়ে আসেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ালয় 
থেকে এম. এ. পাশ করেন এবং পরে আই-ই-এস 
হন। 

শিক্ষকতার জীবনে তিনি ঢাঁকা গভর্ণমে্ট 
কলেজ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও 
প্রেসিডেন্সি কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। তিনি 
অবিভক্ত বাংলার প্রথম ভারতীয় জন শিক্ষা অধিক 
এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধদের শ্রথম 
চেয়ারম্যান নিযুজ হয়েছিলেন । তিনি বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদ্য ছিলেন। 

১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি 
হিসাবে তিনি লীগ অব নেশন্দতএ যোগদান 
করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪ সাল পর্বস্ত কেজীয 
আইন তাঁর তিনি মনোনীত সাশ্য ছিলেন। 





এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা 


দপক বসু 
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স 
আও ইলেকট্রনিক্স 
বিজ্ঞান কলেজ, 


৭। 


গোঁপীনাথ সরকার 
গণিত বিভাগ, চনাননগর কলেজ 
চলাননগর,হগলী 





৮। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯২, জা চার্য প্রফুচজ রোড অবধায়ক--এন. এন. মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা-৯ রিফ্র্যা্টরিজ সেকশন 
২। গ্রীপ্রণবকুমার কু সেক্টাল রিসাচ আও কন্টোল লেবরেটরি 
২২৩, মিব্রপাড়1 রোড দুর্গাপুর টিল প্লান্ট 
নৈহাটি, ২৪ পরগণা দুর্গাপুর-৩ 
৩। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ৯। প্রীমুন্ময় সামস্ত 
ও প্রীন্ঠামল ভট্টাচার্য পোষ্ট-গ্রাঁজুয়েট ছাত্রাবাস 
অবধাঁ়ক--প্রীফণীমোঁছন মুখোপাধ্যা্ ১, বিগ্যাসাগর স্বীট, 
( সন্দেশ্বরতলা ) কলিকাতা-৯ 
পোঁঃ--চু'চুড়া, জেলা--হুগলী ১*। শুভ্রা দেবনাথ 
৪ | রবীন বল্োপাঁধ্যায় জীববিদ্তা বিভাগ 
ক্যালকাটা কেমিক্যাল ফোঁং লিঃ রাণীগঞ্জ কলেজ, 
৩৫, পণ্ডিতিয়। রোড, রাণীগঞ্জ, বধণনান 
কলিকাতা-২৯ ১১। শ্রীঅরবিদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৫1 শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় € ও ৭) নেতাজী স্থভাষচন্ত্র রোড 
৪৮; পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা-১ 
বেহালা, কলিকাতা--৩৪ ১২। শ্রীন্ুনীল সরকার 
৬। ভ্রীমপীত্রকুমার ঘোষ ( ইন্টার ) 
২২* আউটার সার্ষফেল রোড 3, 7. 0, 005190 1501001081 5015901 
জামশেদপুর-১ ঢ. 0, 11802985105 ৪৫18 
সম্পাদক-_স্রীগোপালচন্জ ভট্টাচার্য 


প্রীদেষেজদাখ বিশ্বাম কড়ূ'ক ২৯৪।২1১, জাচা প্রফুলচজ রো হইতে প্রকাশিত এবং গুণপ্রেপ 


খ্।৭ 


যেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা হইতে প্কীশক বর্ৃকি সুজিত 


দাম ৪ 


বিজ্ঞা ম 





পপ লা সস শর পারা ইন এ স্পট জি 


বিংশ বর্ষ 


ররর টস তা রাস শন ক 


দাদ পদ পা ৬ পপি উল জা 5 1 ৮ সজিপ্র সত সাম লগ দত শক শর 





মে ১৯৬৭ 


পপ পরা আপ 4০ রা আপা পাত পপ রর 


গঞ্জ মংখ্যা 


৭ ০ “এ 8 পর হা পা এ ”০৫ উহা 








জমির উর্বরতা ও সার 


স্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্তমান ভারতবর্ষের প্রগতির অন্তরায় ছুটি--- 
খান্ধ ও জনসংখ্যা । দ্বিতীক্টি এখানে আলোচ্য 
বিষয় নয় এবং এই বিষষ্বটির উপর অনেক 
আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতে খাছের 
উত্পাদন ক্ষমত1 খুবই কম। একর প্রতি আমাদের 
দেশে যে খাস্তশশ্ত উৎপন্ন হয়ঃ তা পৃথিবীর 
অন্তান্ভ দেশের ( ধেমন--আমেরিকাঃ জাপান, 
রাশিয়া, যুক্তরাঁজ্য ও অন্তান্ত ইউরোপীয় দেশ ) 
তুলনায় অত্যান্ত কম। ভারতবর্ষ এখনও রুষি- 
প্রধান, ঘদিও ভারতে বিভিয় শিল্প প্রসার 
লাভ করেছে! এখনও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা 
মুধত$ প্রাকৃতিক জলসেচ এবং অতি অঙ্গ 
পরিষাগে' সারের 
(োজেট অর্থাৎ ক্যানেল। গভীর নলকুপ ইত্যাদির 


উপর নির্ভরশীল। বিভতির 


ব্যবস্থা আমাঁদের দেশেও প্রচলিত আছে। কিন্ত 
তাঁর পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়; তাই কোন বছর 
ভাল, কোন বছর খারাপ। কাজেই পৃথিবীর 
বাবলী দেশগুলির সাহাধ্যপ্রার্থা হওয়! ছাড়া আর 
আমাদের কোন উপায় থাকে না। 

জমির ফলন যে কয়টি জিনিষের উপর নির্ভর 
করে, তার মধ্যে সার অন্ততম। সার জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে, একথা! সর্বজনদ্বীকার্য। উদ্ভিদের 
বৃদ্ধির জন্তে নিয়ে জিনিষের প্রয়োজন -* 
(ক) অধিক পরিমাণে প্রশ্নোজনীয়-_নাইট্রোজেন। 
ফস্ফরাস, পটাসিয়াম ও জল, (খ) অগ্প পরিমাণে 
প্রশ্নোজনীয়্ চুন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক 
প্রতৃতি। . নাইট্রোজেনের . প্রশ্নোজনীয়তা সত্বদে 


একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে--0427... 


৫৮ 


1008৮ 6660 10100561680 10160 006 
৪01] ০৫ 05068. 0601285€ 11 0112 8001১019 
08 00০0৫৮, সার অর্থাৎ 561111561 কথার অর্থ 
হলো, যা জমির উর্বরত]! বুদ্ধি করে। আগামী চতুর্থ 
পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব 
আরোপ কর! হমেছে$ কারণ এছাড়। ভারতবধের 
বতর্মানে আর কোনও উপায় নেই। প্রথম ও 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাঁয় কধি-ব্যবস্থার জন্তে যদিও 
কিছু করা হয়েছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছুই 
কর হয় নি--সেখাঁনে শিল্প-ব্যবস্থার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়| হয়েছিল। ফলে চতুর্থ পরিকল্পানাঁয় 
ক₹ষিকে অগ্রাধিকার দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। তার ফলেই সার উৎপাদনের ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। 

জমির উর্বরতা বুদ্ধির জন্যে যে সব জিনিষ 
ব্যবন্ৃত হয়ে থাকে, তাকে সাধারণতঃ ছুটি শ্রেণীভুক্ত 
কর! যেতে পারে--( ক) প্রাক্কতিক সার, (খ) 
কৃত্রিম সার বা রাপাক্নিক সাঁর। প্রাকৃতিক 
সারের মধ্যে গোবর সার, পচা পাতা, খইল 
ও ছাই ইত্যাদি অন্ততম। রাসায়নিক সারকে 
যথাক্রমে চার ভাগে ভাগ করা যায়--(১) 
নাইট্রোজেন সার, (২) ফস্ফরাস সার, (৩) 
পটাস সার ও (৪) মিশ্র সার। নাইট্রোজেন 
সারের মধ্যে আছে আযমোঁনিয়াম সালফেট বা 
চলিত কথায় সালফেট সার, ইউরিয়া, আমোনি- 
যম ফস্ফেট, নাইট্রোলাইম। প্রকৃতির এমনি 
ব্যবস্থা আছে, যাকে বলা হগ্ন নাইট্রোজেন 
সাইকল্‌_-যার ফলে নাইট্রোজেন বাযুমণুল থেকে 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাঁধামে মাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে 
চলাচল করছে। প্রক্কৃতির বিচিত্র ব্যবস্থায় নাই- 
ট্রোজজেনঘটিত বিভিষ্ন যৌগিক পদার্থ খাপ্ভ হিসাবে 
উত্তিদ ও প্রাণীদের প্রশ্নোজন মিটিয়ে বিভিন্ন 
জীবাণুর প্রভাবে পুনরায় নাইট্রোেজেনে পরিণত 
ছয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে বাযু- 
মণ্ডলের নাইট্রোজেন অট্জব নাইট্রেটে পরিণত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ধ, ৫ম সংখ্য। 


হয়| উদ্ভিদ তাঁর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্তে ওই সব 
নাইট্রেট টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করে। উত্ভিদ- 
দেছের নাইটট্রোজেনঘটিত প্রোটিন জাতীয্ন পদার্থ 
আবার প্রাণীরা থাগ্রূপে গ্রহণ করে। উত্ভিদ ও 
প্রাণীর দেহ পচে মাটিতে মিশে যাঁর, প্রাণীদের 
মলমূত্রও মাটিতে মেশে। এভাবে নাইট্রোজেন- 
ঘটিত যৌগিক পদার্থ পুনরায় মাটিতে চলে যাস 
জীবাণুর প্রভাবে এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বাযু- 
মণ্ডলে ফিরে যাক, আর কতকাংশ নাইট্রেট 
রূপে পুনরায় উদ্তিদদেহে ফিরে আসে । 

এখানে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নাইট্রো- 
জেনঘটিত সারের হিসাব টন নাইট্রোজেন-এ রাখা 
হয়। বতর্মানে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
উৎপাদিত নাইট্রোজেন সারের হিসাব-- 


সিন্ধী_ ১১৭১০ টন নাইট্রোজেন 

এফ. এ. সি. টি-- ২৯১৭০ ” / 

মহীশূর__ ১১৩০৩?) %ঃ 

নাঙ্গাল-- ৮০১০০* % $9 

সাহ কেমিক্যাল্স-- ১*,*০* "৮ 

১৯৬৫-৬৬ সালে নিম্নলিখিত নাইট্রোজেন 
সারের পরিমাণ নিম়রূপ হবে_- 


আযমোনিয়াম সালফেট-- ২৩*,*** টন নাইট্রোজেন 
নাইট্রো-লা ইম-- রর 
ইউরিয়া-_ 
আযমোনিয়াম ফসফেট ২৪*১০০০ ৮? ? 
আমোনিয়াম সালফেট! 
নাইট্রেট-- 
নাইট্রো-ফম্ফেট--- 
ফস্ফেট ফারটিলাইজার বলতে সাধারণতঃ 
সুপার ফসুফেটকেই বোঝায়।-যদিও আযমোনিয়াম, 
ফসফেট, ডাইক্যালপিয়্াম ফম্ফেটও এরই 
অন্তভূক্তি। জমিতে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার 
করে দেখা গেছে যে এর সঙ্গে ফসফেট সার 
দেওয়া শুধু মার উপকারীই নয়, শ্রয়োজনীয়্ও বটে। 
দবিতীক্প পরিকল্পনা কাঁলে নাইট্রোজেন ফলূফেটের 


১৬০১০৪৬ ১১ 


২৪১০০ 


৩৩১৩৪ % রন ই 


 গ্১৯%৯ ) 


যে বিসদৃশ অনুপাত ছিল ৩১, তাঁকে 
তৃতীয় পরিিকল্পন] কালে যদিও ১১ অনুপাতে 
আনবাঁর কথা ছিল, তথাপি এখন দেখা যাচ্ছে 
২১ অন্গপাত পর্যন্ত নেমেছে। 

পটাস সারের খুব বেশী প্রচলন নেই-- 
পটাপিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড বা 
মিউরিদেট-_এই দুটিই পটাসের উল্লেখযোগ্য 
সার। মিউরিয়েট সারের প্রয়্ে।জন হয় বা উৎপন্ন 
হয় ২৪,*** টন এবং পটাসিয়াম সালফেট 
৯০০০ টন। 

মিশ্র সার আর কিছুই নয়, বিভিন্ন সারের 
মিশ্রন মাত্র। মিশ্র সারকে সাধারণতঃ ৩-১২-৬ 
বা ২-১২-৬ বা €-১*-৫-_-এই ভাবে লেখা হয়। 
এই ভাবে লেখবার অর্থ হলো শতকরা তাঁগ-- 
৩-১২-৬ যথাক্রমে তব, ৮905 ও 140 এর 
অংশ; অর্থাৎ উল্লিখিত অন্গপাতে কোন 
নাইট্রোজেন সার, ফস্‌ফেট সার ও পটাঁস সাঁরকে 
মেশান হয়েছে। 

প্রতি বছর ফলনের পর জমির উর্বরতা! 
হ্রাস পায়, কারণ গাছের বুদ্ধির সময় জমি থেকে 
এয়োজনীয় ভ্রব্যাদি গ্রহণ করবাঁর ফলে জমিতে 
এ সব জিনিষের ঘাটতি পড়ে এবং প্রতি বছর 
সার ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। 
উদ্গিখিত সারগুলি জমির উর্বরত1 বৃদ্ধির জন্তে 
ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । এখন দেখা গেছেযে, 
জমিতে যদি শুধু মাত্র জ্যামানিয়াম সালফেট 


ব্যবহার করা হয়, তবে জমির উর্বরত। প্রতি 


বছর হাঁস পায্ন এবং জমিতে আশামরূপ ফলন 
হয় না। এই ব্যাপারটি আমাদের দেশে খুবই 
দেখা যাচ্ছে। একটু অনুসন্ধানে আসল ক্বপটি 
সহজেই ধর! যায়। জমিতে শুধু মাত্র আমোনিয়াম 
সালফেট সার দিলে বে সালফেট অংশ পড়ে 
থাকে, জমিতে তার ন্নাসাঞ্ননিক ক্রিয়া ঘটে 
এবং সালফেট আয়ন সালফিউরিক আসিডে 
পরিণত হয়। ফলে সালফেট আয়ন এবং সাল” 


জনির উবরত। ও দার 


২৫৯ 


ফিউরিক আযাসিডের যুক্ত প্রক্রিয়ার উর্বরতা 
হ্রাস পায়। কাঁজেই ধদি সালফেট সার 
ব্যবহার করতে হয়, তাহলে প্রতি বছর বা 
এক বছর অন্তর জমিতে কিছু পরিমাণ চুন 
ছড়িয়ে দিতে হবে |.এর ফলে চুন স)লফেট আয়ন 
ও আাপিডের প্রভাব থেকে জমিকে রক্ষা করবে। 
চুনের পরিবর্তে অনেক সময় হাড়ের গুড়াও কাজ 
দেয়। হাড়ের গুড় ছুটি কাজ করে- এক দিকে 
জমিকে অয্নের প্রভাব থেকে রক্ষা! করে, অন্ত দিকে 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে। 


ফলনের জন্তে প্রার্কৃতিক সার. ও রাসায়নিক সার 
জমিতে ব্যবহারের প্রয়োজন--একথ। অনম্বীকার্ধ। 
কিন্তু বদিও পূর্বে বলা হয়েছে তবুও একথা বল! 
দরকার যে, জমিতে উপঘুক্ত পরিমাণে জল 
দেওয়া না হলে জমির ফলন হতে পারে না-- 
জমির উর্বরতাঁকে কোন রকমে কাজে লাঁগানে! 
যেতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত ব্যবহারের জন্তে 


' চাই প্রয়োজনীয় জল। এই জলের জন্তে প্রাকৃতিক 


অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না--কারণ 
প্রান্ই এক্প অবস্থা হতে পারে; কাজেই 
সেচের কৃত্রিম ব্যবস্থ(র দরকার। কৃত্রিম জল- 
সেচ বাবস্থা, প্রচুর পরিমাণে (অবশ্যই পরিমিত ) 
সারের ব্যবহার আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিক 
থাগ্ধ ফলানোই বতর্মান ভারতের সঙ্কট ত্রাণের 
একমাত্র উপায়। 


এখাঁনে এবার কৃত্রিম সার তরি সম্বদ্ধে 
বলবার আগে আমাদের দেশে বত'মান পারের 
অবস্থা অর্থাৎ কোন্‌ জায়গা থেকে এগুলি পাওয়। 
যায় এবং কার! তৈরি করে, তা একটু জানা 
দরকার । সার তৈরি হয় সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানে। সরকারী প্রতিষ্ঠানটির না ফারটি- 
লাইজার কর্পোরেশন অব ইত্ডিয়া। এর অধীনে 
ভারতবর্ষে, বিভিন্ন জায়গায় কারখানা, আছে। 
সর্বপ্রথম হচ্ছে সিজী; তাছাড়া এটি, হচ্ছে, 


২৬৪ 


ঢু, 0, [এর কেন্ত্রঙ্থল। আর আছে ট্রে 
ফারটিলাইজার, হুর্গাপুর ফারটিলাইজার, নাঙাল 
ফারটিলাইজার, নাইভেলী ফাঁরটিলাইজার। 
আরও একটি হুচ্ছে রাউরকেলা ফারটিলাইজার-_ 
এটির নাম আলাদা করে বলবার উদ্দেশ্ত হলো, 
এটি মু, ০. 1.-এর অস্তভূক্ত নয়। এটি হিন্দুস্থান 
ষ্টিল লিমিটেড-এর অধীনৈ | দু, 0. [-এর অধীনে 
আরও ছুটি কারখানার নাম এখানে করা উচিত-- 
আসাম ও গোরক্ষপুর ফারটিলাইজার | 0 


জান ও বিজ্ঞান 


২*শ বর্ষ, ৫ম সংখা 


ঢ6:011267, যেটি ফারটিলাইজার আগ কেমি- 
ক্যাল্ম, ব্রিবাস্থুরের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে--সাহছু কেমি- 
ক্যাল্ম্‌, পেরী আযাণ্ড কোম্পানী, বিশাখাপতণ 
ফারটিলাইজার, মধ্যপ্রদেশ ফারটিলাইজার, রাজ- 
স্থান ফারটিলাইজার প্রভৃতি । এখানে ফারটি- 
লাইজার কাঁরখানাগুলির অবস্থান, কোন সালে 
তৈরি শেষ হবে এবং কত পরিমাণ সার তৈরি 
হবে, তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলো । 


(ক) সরকারী প্রতিষ্ঠান 


কারখানা প্রদেশ যেসালে আরওকত কোন্ধরনের কোন্‌ জিনিষ 
(অবস্থান) শেযহুবে তৈরি হবে সার থেকে তৈরি 
টন দ্অব হবে 
নাইট্রোজেন 
রাউরকেল! উড়িখ্তা ১৯৬৩-৬৪ ১২৯১০**  নাইট্রোলাইম কোঁক ওভেন গ্যাস 
ছুর্গাপুর পঃ বাংলা ১৯৬৯-৭* :৫৪১০*০ ইউরিয়া আযমোনিয়া 
টন মহারাষ্্ইী ১৯৬৫-৬৬ ৯০১০০ ইউরিয়া ও গেট্রো-কেমিক্যাল্স্‌ 
নাইট্রো-ফমূফেট 
নাইভেলী মাদ্রাজ ১৯৬৫-৬৬ ৭০১০০৪ ইউরিয়া লিগ নাইট 
নামরূপ আসাম ১৯৬৬-৬৮ ৩২১*** ইউরিয়া ও সালফেট আযসোসিক়্েটেড 
গ্যাস 
ম40০] কেরল ১৯৬৪-৬৫ ৪৯১০০৪ আযমোনিয়াম সালফেট, ভ্তাপখা 
ফসফেট, ক্লোরাইড 
গোরখপুর উত্তর প্রদেশ ১৯৬৬-৬৭ ৮০১৯০ ইউরিয়। স্তাপথা 
€(খ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
কাওটি মধ প্রদেশ ১৯৬৪-৬৫ ৫০০০০ ইউরিয়া কয়লা 
হকমানগড় রাঁজস্বান ১৯৬৫-৬৬  ৮৯১**  আমোনিয়াম সালফেট » 
কফোথাগুডিয়াম অন্ধ ১৯৬*-৬৬ ৮০১০০ ইউরিয়! এ 
বিশাখাপত্বরথ », ১৯৬৫-৬৬ ৮*১০*০ ইউরিয়া ও জ্যামোনিয়াম - গ্থাপ থা 
ফসফেট 


সাঁহ ফেঙ্দিক্যাল্স্‌ ' উত্তর প্রদেশ ১৯৬৬-৬৭ 


১৬৪৬৪ 


আযমোনিয়াম ক্লোরাইড কয়লা 


গের্ী কোম্পানী মাজাজ ১৯৬৩-৬৪ ৪০২৯  আযামোনিয়াম ফসফেট ভাপ 
বাইপ্রোভা জব. এ . 
১ গ্্যান্টিন সপ ৪৬৫ স্উঠি ১০১৬%৩৬ আযামোনিক্রাম সালফেট আযাধোনিয়া 


মে, ১৯৬৭ ) জমির উর্বরভ। ও সার | ২৬১ 


পসিক্জী পার কারখানায় বতণ্মানে ১১৭১৯* এখন সার তৈরির পদ্ধতিগুলি সঘক্ধে অল্প 
টন নাইট্রোজেন সার.ততরি হয়। এই কারখানার কিছু আলোচনা করা যাঁক। আঁলোচন] অবশ্ঠ খুবই 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আরও ১১১*০* টন কম হবে, কারণ প্রতিটি পদ্ধতিই বিশাল এবং 
নাইট্রোজেন ( ইউরিক!) ও ৩৬,** টন নাইট্রো- কোন একটি আলোচনা নিদ্নেই একটি প্রবন্ধ 
জেন (আযামোনিকাম সালফেট/নাইট্রেট )তৈরি রচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই ধর! যাঁক 
হচ্ছে। ৮4১০] কারখানার অধীনে উপরি- সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত আযমোনিক়াম সাল- 
উক্জা যোজনা ছাড়া আরও ২০১০** টন ফেট। এই সার তৈরির জন্তে ছুটি জিনিষের 
নাইট্রোজেনজনিত সার তৈরি হয়ে থাকে৷ প্রয়োজন--আযামোনিয্া ও সালফিউরিক জয়। 
নাজাল সার কারখানাক্ন তৈরি হয় ৮*১*০* টন আযামোনি! সাধারণতঃ ছুটি উপায়ে পাওয়! ধায় 
নাইট্রোজেন (ক্যালসিয়াম আমোঁনিয়াম নাইট্রেট, (১) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে 
বা নাইট্রো লাইম) ১:৩ অনুপাতে মিশিয়ে অন্ঘটকের সাহায্যে 

দ্বিতী্প পরিকল্পনা কালে প্রতি টন আযামোনিয়াম রাঁসাক্জনিক সংযোগ সাঁধন--এটি অনেক উপায়ে 
সালফেট সারের দাম ছিল ৩১৫ টাঁকা। ১৯৫" 
সালে এ দামবেড়ে কীড়ায় ৩৫* টাক । ১৯৫৯ 
সালে টেরিক কমিশন প্রতি টন সারের দাম 
৩** টাকা রাখবার অঙ্ছরোধ জানাঁন। বতথানে 732%625 চ5০০৪৩-এ নাইট্রোজেন ও হাই- 
প্রতি টন সারের দাম বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৭৫ ড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে। এই 


টাকা। . ছুটির সংযোগ ঘটালেই _- 


(প্রায় ছুটি) তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে 
সি্্রী কারখানায় আমোনিকস। তৈরি কর হয় 


27509771+173550)4 টি (টব ল্র4)550$ শ-20720 
আযামোনিয়াম সালফেট 


আযযষোনিকাম সালফেট মিলবে। কিন্তু কথাট। করণ পদ্ধতির সাহায্যের প্রশ্নোজন। পৃথিবীর 
যত সহজে বলা হলো অত সহজে মিলবে না। 


কারণ তখন একটি জলীয় ভ্রবপ মাত্র পাঁওয়া 
খাবে। এথেকে আযামোনিয়াম সালফেট সার হ়। কিন্তু আমাদের সিল্ধীতে এই পদ্ধতির 


প্রায় সব জায়গায় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা 


পেতে গেলে বাশপীভবন, পাতন ও কেলাঁপী- বদলে অগ্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। 


24075 শপ ০৪ 90)4 শঁ ০09$ ১ (ব74)9504 -ঁ 0৪ ০698 $ 4 7750. 
জিপসাম আমোনিয়াম সালফেট 


প্রথমে জিপসামকে গুঁড়া করে জলে দেওয়া! অঅধঃক্ষেপ পড়ে এবং তাকে সরিগে ফেলা হয় 
হয় এবং একই সঙ্গে আমোনিরা ও কার্বন এবং আগের পদ্ধতি অঙ্গুলরণ করে সার পাওয়া, 
ডাইতক্সাইড গ্যাস ওই ভ্রধণে চালনা করা] যায়। আমাদের দেশে গঞ্ধক খুবই কম আছে, 
হয়। ফলে উপরিউক্ত রাসায়নিক বিক্রি! সংঘটত প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আম্দানী করতে 
হয়। . সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম 'কার্ধনেটের হঙ্ব। কিন্তু জিপ.সাম. আমাদের . দেণে প্রচুর 


২৬২ 


পরিমাণে পাঁওয়! যাঁযর়। এই পদ্ধতি অন্থসরণ 
করবার ফলে তাই আমাদের অনেক সুবিধা 
হয়েছে এবং কিছুট! ছুর্ভাবনা! কমেছে। 

দ্বিতীয় এবং আধুনিক সার হলো ইউরিয়।। 


০09 + 23 -৮ 
নও ০০ ও ৪ 


আমোনিয়া ও কার্ধন ডাই অক্সা ইড--এই ছুটির 
রাসাঙনিক সংযোগ বিভিন্ন উপাদ্ধে সংঘটিত হতে 
পারে। উপবুক্ত পরিমীণে দুটিকে একটি পাত্রে 
নিম়্ে চাঁপ ও তাপ প্রয়োগ (১৬১৮০ সেঃ ও 
বায়বীয় চাপ) করলে ইউরিয়া 
তৈরি হয় এবং আন্ষঙ্গিক পদ্ধতিগুপি--যেমন, 
বাঁন্পীভবন ইত্যাদি অবশ্বই আঁছে। এটি 


১৫০-২৩৪০ 


(০83 (200$)2 শঁ 27$ 509: 


এই মনোক্যাঁলসিয়াম ফস্‌ফেটই হচ্ছে পার 
ফস্ফেটের আসল জিনিষ। এই পদ্ধতির নাম ডেন 
পদ্ধতি (061. 7:9009$)| পৃথিবীর অন্ত দেশে 
আর একটি সারের ব্যবহার আছে--অবশ্ত দিনে 
দিনে তার ব্যবহার কমে আসছে। তার নাম 
চিলি সন্টপিটার €সোডিগ্নাম নাইট্রেট খনিজ )। 
নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, চিলি দেশই এর 
প্রার্থিস্থান। ব্যবহারের ফলে এটি প্রায় ফুরিয়ে 
এপেছে। আমাদের দেশে এ রকম খনিজ বিশেষ 
নেই, সুতরাং তাঁর গ্রচলনও কম । 

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধাণ হলেও প্রতি 
একরে ফলন খুবই কম। তাঁর কতকগুলি 
কারণ আছে--(১) আমাদের দেশে চাষের 
পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও তাঁর ব্যবহার 
কম।' (২) আমাদের দেশে কতকগুলি কৃষি 


গান ও বিজ্ঞান 


॥ ২শ বর্ষ, ধম সংখ্যা 


সার হিসাবে চাহিদা ছাড়াঁও প্রাঞিক শিল্পেও 
ইউরিয়ার প্রচুর চাহিদা আছে। এই সার তৈরি 
করতে দরকার হয় ছুটি জিনিষের--জ্যামোনির! 
ও কার্ধন ডাইঅক্সাইড | 


খাল «, 00575 (আফযোনিয়াম কার্ধামেট ) 
বলত. 00.72 + 750 
(ইউরিয্বা ) 


অবশ্ঠ অনেকগুলি পদ্ধতির একটি- নাম সলভে 
পছ্ধাত (9০01৬৪ 70100258) । 


আমোনিক্বাম নাইট্রেটে টোল, 205) 
আযামোনিয়। ও নাইটট্রক অন্ন--এই ছুটির রাসা- 
নিক সংযোগে সৃষ্টি হয়। সুপার ফসফেট সারটি 
প্রস্তুত করা হয় রক ফপ.ফেট নামক পাথর থেকে । 
এ পাথর গুড়া করে তার সঙ্গে সালফিউরিক 
অন্ন মেশালে স্থুপার ফস.ফেটে পরিণত হয়। 


রশ লও 90947০87024 (204)9 শা” 2 (০৪ 90) 27900) 


মনোঁক্যালপিয়াম জিপ.সাঁম 
ফম্‌ফেট 
গবেষণাগারের অতি অল্প পরিমাণ জমিতে 


ভাল ভাবে চাষ হচ্ছে; ফলে সেটুকু জমিতেই 
ভাল ফলন হচ্ছে। কিন্তু গবেষণাগার থেকে 
বেরিয়ে এসে সব জমিতেই যাঁতে ভাল ফলন 
হয়, আমাদের এখন তার জন্তে সচেষ্ট হতে হবে। 
(৩) পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির দ্বারা 
বিরাটি ভূখণ্ডে একনঙ্গে চাঁষ হচ্ছে। ভাল করেই 
চাষ হচ্ছে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণে, কিন্ত 
আমাদের দেশের অবস্থা একেবারেই অন্ত রকম । 
বিশেষ বড় জমি একেবারেই দেখা যায় না 
ছোট ছোট জমি ২ কাঠা, ৫ কাঠা, ১* কাঠা 
ইত্যাদি এবং এক একটি জমির মালিকানা এক 
একজনের--ফলে চাঁষেরও হেরফের হয়। তাই 
আমাদের দেশে একসঙ্গে ভাল করে চায় 


করবার 'অন্থুবিধা 'আছে। এক্ষেত্রে সরকার ঘি 


মে, ১৯৬৭ ] 


আইন করে সব জমি ৩-৪ একর টানা জমিতে 
পরিণত করে দিতে পাঁরেন-_ কো-অপারেটিভ 
বা অন্ত উপায়ে, তাহলে খুবই ভাল হয়। (৪) 
প্রাকৃতিক সার ও রাসায়নিক সার প্রতি বছর 
ভলভাঁবে ব্যবহার করতে হুবে। কারণ চাষের 
ফলে প্রতি বছর জমির যে উর্বরতা নষ্ট 
হচ্ছে, তা পুরণ করে দিতে হবে। সারের 
ব্যবহার আমাদের দেশের জমিতে পরিমিত নয়। 
৫৫) উপযুক্ত পরিমাণে জলের অভাব। জলসেচের 
ব্যবস্থা এমনই যে, যে সময় জলের দরকার, সেই 
সময় জল দিতে পারে না--ষেটুকু জমিতে জল 
দেওয়। হয়ঃ তা আমাদের দেশের সমস্ত জমির 
তুলনায় খুবই কম। তাই জলসেচ ব্যবস্থার প্রভূত 
উন্নতি সাধন আবশ্তক। (৬) উপযুক্ত বীজের 
অভাব। বীজ তাল না হলে ভাল চাষ হলেও 
ফলন ভাল হবে না। তাই ভাল বীজ চাঁই। 
এবারের চাঁষে একটি নতুন বীজের সন্ধান পাওয়া 
গেছে, নাম “তাই চুং_যাঁর ফলন খুবই আশাপ্রদ। 
কাগজে এই বীজের কথা কয়েক বারই প্রকাশিত 


পরমাণুর গঠন-রহুস্য উত্তেদে আলফা! ও বিট! কণিক! 


২৬৩ 


হয়েছে। একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এই চাকগে 
চাঁই বেশী জল ও বেশী সার। কিন্তু ফলন 
পাওয়। যাবে তিন গুণেরও বেশী । 

ভারতবর্ষের জনগণের মনে আজ একটি 
মাত্র আকাজ্ষা--আগাঁদের শবরংসম্পূর্ণতা। এই 
ব্যাপারটি সফল করতে হলে সর্ধাগ্রে চাই 
থাগ্ভে স্বপ্নংনির্ভরতা। তাই অধিক পরিমাণে 
খাছ উৎপাঁদনই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কত'ব্য। 
অধিক থাগ্য ফলাঁতে গেলে যে কটি বিশেষ 
বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, 
তাঁর মধ্যে জমির উর্বরতা রক্ষা ও প্রচুর সাঁর 
উৎ্পাঁদন অন্ততম। বতর্নানে দেশব্যাপী 


কষি-ব্যবস্থা ও খাগ্ক-উৎপাঁদনের এই শোচনীয় 
ব্যর্থতা দেখে নিরাঁশ হলে চলবে না বা বিদেশ 
থেকে সামর্লিকভাবে খাগ্ধ আমদানী করে সন্ত 
থাকলেও চলবে না আমাদের আত্মনির্ভরশীল 
হতেই হবে। নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস 
নিষ়্ে আমাদের সামনে এগিষে যেতে হবে। 


পরমাণুর গঠন-রহস্য উত্তেদে আলফা ও বিটা কণিকা 


দেবরেত মুখোপাধ্যায় 


পারমাণবিক জগতে আঁলফ] ও বিট! কণিক! 
হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানীদের প্রেরিত প্রথম দূত এবং 
অতি জুষ্ঠভাবেই এরা দৌত্যকার্ধয সমাধা 
করে পারমাণবিক জগতের অনেক খবরই 
এনে দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে। পদার্থের 
অভ্যন্তরে এই সব কণিকা ছুঁড়ে দেবার পর 
এদের গতিপথের পরিবর্তন থেকে পদার্থের 
পারমাণবিক গঠন সম্গপ্ধে একটা ধারণ! পাঁওয়া 
ঘায়। কিদ্বসে সব আলোচনার ভিতর যাবার 
আগে আমাদের আফা ও বিটা কণিকার 


ধর্মগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা 
আবশ্কক। 

প্রকৃতপক্ষে আলফা ও বিটা কণিকা উভয়েই 
আমাদের কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। বিশের 
অবস্থায় ছিলিয়াম পরমাণুর কেনতরক ও ইলেকট্রনই 
যথাক্রমে আলফ1 ও বিটা কণিকা হুয়ন।ম গ্রীন্ণ 
করেছে মাত্র! পাঠকের নিশ্চয়ই জান! আছে যে, 
পর্যাসারণীর শেষের দিকের মৌলিক পদার্ঘগুলি 
তেজক্রিয় এবং তারা অব সময় তেজঙ্রিগ রশ্মি 
খিকিরণ করে ক্রমে. 'সীগান পরিণত ইয়।. 


ধারণা থাক! 


২৬৪ 


প্রথমে এই রশ্মিকে শুধু মাত্র শক্তিশালী বিছ্যচ্চ- 
দ্বকীয় বিকিরণ বলেই মনে কর! হয়েছিল, কিন্ত 
চৌন্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এই রশ্মিকে অতিক্রণ 
করিয়ে দেখা গেল যে, এই রশ্মি তিনটি ভাগে 
বিভক্ত হয়ে যায়। এই তিনটি রশ্মির জাঁতি- 
ধর্ম) নামধাম কিছুই জানা ছিল না বলে 
এদের নাম দেওয়া হলেো। আলফা, বিটা ও 
গামা রশ্লি। দেখা গেল, আলফা ও বিট! রশ্মি 
উভয়েই চৌম্বক ক্ষেত্রে সমকোণে নুঁকে পড়ে, কিন্ত 
এদের বক্রতার মুখ বিপরীত ও অসমান। 
আঁলফ! রশ্মির তুলনায় বিট! রশ্মির দিক বিক্ষিপ্ঠ 
হয় অনেক বেশী। তৃতীয় অংশটির অর্থ/ৎ 
তথাকথিত গামা রশ্মির কোন দিক বিচ্যুতি ঘটে 
না। চৌম্বক ক্ষেত্র কোন প্রভাঁব বিস্তার করতে 
পাঁরে না এর গতির উপর। কিন্তু এর পদার্থ ভেদ 
করবার ক্ষমতা অসাধারণ বলে প্রমাণিত হলো। 
এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে বোঁঝা গেল যে, আলফা 
রশি হচ্ছে দ্রতগতিসম্পন্ন ধনাত্মক তড়িৎ-কণিকাঁর 
শ্রোত এবং বিটা রশ্মি হচ্ছে খণাত্ক তড়িৎ 
কণিকার শ্রোত। আরও পরীক্ষার ফলে এই 
সিদ্ধান্তগুলি সমধিত হলো এবং আলফা ও বিটা 
কণিকাকে হিলিয়াম কেন্দ্রক ও ইলেকট্রন বলে 
বৈজ্ঞানিকের! বুঝতে পারলেন। দেখা গেল যে, 
গাম! রশ্মি অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ও অতি ক্ষুদ্র 
তরজ-টর্ঘ্যের বিদুাচচশবকীয় বিকিরণ। বলা 
বাহুল্য, আলফা কণিকার তড়িৎ-শক্তি ইলেকট্রনের 
তড়িৎ-শক্তির দ্বিগুণ ও বিপরীত ধাঁ এবং এর 
ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় চাঁর গুণ, অর্থাৎ 
একটি বিটা! কণিক1 বা ইলেকট্রনের ভরের প্রায় 
সাড়ে সাত হাজার গুণ | যেহেতু আলফা 
কণিকার ভর চাঁর পারমাণবিক একক এবং এর 
বৈদ্যুতিক চার্জ ছুই একক, সেহেতু প্পইতঃই বোঝা 
যায়, এর] ছুটি প্রোটন ও ছুটি নিউট্রনের সময়ে 
_গঠিত। আমর! হয়তো প্রয়োজনের ক্তিরিক্ত অগ্র- 
সর হযেছি। এবার প্রকৃত প্রপঙ্গে ফিরে বাঁওয়া 


জ্ঞান ও বিজ্ঞা্ 


[ ২*শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


যাক। আলফ1 ও বিটা কণিকার আয়তন যে কোন 
মৌলিক পদার্থের পাঁরমাঁপবিক আয়তনের তুলনাক্স 
নগণ্য । সুতরাং পরমাণুর পরিপ্রেক্ষিতে এগুলিকে 
তড়িৎ-বিন্ত্ী (99176 01:51:86) বলে গণ্য কর! 
যেতে পারে। তেজক্কিযন পদার্থ থেকে নির্গত 
আলফা! কণিকার প্রারস্তিক গতিবেগ ২২২১১*৭ 
সে. মি. থেকে ১৪৫১১*৯ সে. মি-এর মধ্যে 
সচরাচর হয়ে থাকে; অর্থাৎ কণিকাগুলির 
গতিশক্তি বথাক্রমে ১৫৩১১*- আর্গ থেকে 
'৬৪৫১৫১০-৫ আর্গের মধ্যে থাকে । আলফ। বা 
বিটা কণিকাগুলির শক্তি নির্ভর করে তাদের 
জম্মদ1ঁত। তেজজ্তিয় পদার্থের উপর | বিট! কণিকা- 
গুলি অতি মন্থর গতি থেকে সুর করে অতি উচ্চ 
গতিবেগসম্পন্ন হুতে পারে। '€ ভোণ্ট বিভব 
পার্থক্যের মধ্য দিয়ে পাঠালে ইলেকট্রনের 
গতিবেগ হয় ৪'২ * ১৭৭ সে মি. প্রতি সেকেণ্ডে। 
অর্থাৎ আলোর গতিবেগের **০১৪ গুণ। উচ্চতম 
গতিবেগসম্পশ্ন বিটা কণিকাগুলির গতিবেগ 
প্রান আলোর গতিবেগের ৯৪৯৮ গুণ পর্যস্ত হয়ে 
থাকে এবং এই সব ইলেকট্রনের গতিশক্তি হয় 
১২-৮১০- আর্গ পর্বস্ত। আমরা গতিশীল 
ইলেকট্রনগুলিকে প্রচণিত প্রথ! অন্থযাকী ক্যাথোঁড 
কণিক। বলে অভিহিত করবো । 

ভ্রুতগতিসম্পর আলফা কণিকা ও ইলেকট্রন" 
ম্রোতের ধর্মগত অনেক সাদৃ্ঠ দেখ! যায়। একটি 
নি্দিই আকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নির্গত একটি 
সমাস্তরাল আলফা! অথব! ক্যাঁখোড রশ্মিকে যদি 
উচ্চ বাযুশুগ্ততার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে 
একটি ফটোগ্রাঁফিক প্রেটের উপর ফেলা যায়, তবে 
উক্ত ছিদ্রটির একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি প্লেটের 
উপর অদ্ধিত হয় এবং এক্ষেত্রে ছিদ্রটির সীমারেখা 
অত্যান্ত স্পট হয়ে থাকে। কিন্ত বদি ছিদ্র আর 
ফটোগ্রাফিক প্লেটের মধ্যবতী স্থানে কোদ 
পদার্থ (কোন গ্যাস অথব! পাতলা ধাতব পাত.) 
রাধা; হয়। তথে ছিজটির প্রতিকতির, সীমাযেখা 


মে ১৯৬৭ ] 


অন্পই হয়ে ধাপস। অধন্যচ্ছ কোন তরল 
পদার্থের মধ্য দিয়ে আঁলোক রশ্মি পাঠীলে যেমন 
অবস্থ! হত», অনেকটা সেই রকমেরই। আলফা ও 
কযাথোড কণিকার দ্বার! সংঘটিত উপরিউক্ত ঘটনা. 
বিক্ষেপণ (95626661116) নামে পরিচিত। প্রকূত 
ব্যাখ্যাও খুব সহজেই পাওয়া! গিয়েছিল। পাঠকও 
নিশ্চয় বুঝতে পারবেন ধে, পদার্থের অধুর সঙ্গে 
কণিকাগুলির সংঘর্ষের ফলেই তাদের সমান্তরাল ও 
সরলরৈধিক গতিবেগ কিঞিৎ ব্যাহত হয়| এই 
সহজ সরল ব্যাখযাটি প্রথম লর্ড রাদারফোর্ড কর্তৃক 
প্রদত্ব হয়। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে 
লক্ষণীয় ছিল যা, তা হচ্ছে এই যে, এক একটি 
আলফা কণিকার বিক্ষেপণ হয় প্রায় ৯০০ কিংব! 
তারও বেণী, দিও একমাত্র ভারী মৌঁলিক পদার্থের 
ক্ষেত্জেই এই ধরণের ঘটন] ঘটতে দেখা যাঁর়। এর 
কারণ হচ্ছে এই যে, ভারী মৌলিক পদার্থের 
পরমাপু-কেন্দ্রের ( নিউক্লিয়াসের ) তড়িৎ-শক্তি 
হাল্কা মৌলিক পদাঁথের চেয়ে অনেক বেশী 
এবং এই কারণে হাল্কা মৌলিক পদার্থের 
পরমাণু-কেজ্রক ও একটি আলফা কণিকার 
মধ্যে যে তড়িতের স্থৈতিক বিকর্ষণ-শক্তি কাজ 
করে, তা তাত্রী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে যে বিকর্ষণ- 
শক্তি কাঁজ করে, তাঁর চেয়ে অনেক কম এবং 
সেজন্তে আলফা কণিকার দিক বিচ্যুতিও প্রথমোক্ 


ক্ষেত্রে কম হয়ে থাকে । সুতরাং এই ঘটন| লর্ড 


রাধারফোডের পরমাণুত চিত্রকে আরে! দৃঢ় 
ভিত্তিতে প্রতিঠিত করে। 

আলফা ও বিটা উতয় প্রকৃতির কণিকাই 
কোন গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সমন্ন তাঁকে 
আঘ্ঘনিত করে এবং নিজেদের গতিশক্রি ক্রমশঃই 
হাঁকিয়ে ফেলে। আগ্রন উৎপাঁদনকান্ী কণিকাঁটির 
গতিবেগ একটি সীমার নীচে নেমে' গেলে আর 
তা আগ্ন উৎপাদন করতে পারে না। আবার, 
একটি,সর্ধোচ্চ আয়ন উৎপাদনকারী গতিবেগ 


ছে বার খেকে কণিকার ফ কম বা বেদী গতিবেগ 


হা. 


পরমাণুর গঠন-রহন্ত উদ্ভেদে আলফা ও বিটা কণিক! 


২৬৫ 


হলে উত্পন আয়নের সংখ্যা হাস পার । আলফ। 
ও ক্যাথোঁড কণিকার ক্ষেত্রে এই. গতিবেগ প্রায় 
সমাঁল এবং এর আরষ্কিক পরিমাঁপ হচ্ছে ৮৪১১৮ 
সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। অবশ্তট একথা মদে 
করলে খুবই ভুল করা হবে যে, এই গতিবেগ- 
সম্পন্ন একটি আলফ1 কণিক! যত আয়ন উৎপাদন 
করবে, একটি বিটা কণিকাঁও তত আদ্রন উৎপাদন 
করবে। প্রকৃতপক্ষে একই গতিবেগসম্প্ 
একটি আলফ। ও ক্যাথোঁড কণিকার তুলনামূলক 
বিচার করলে দেখা যায় যে, আলফ1] কণিকার 
আয়ন উৎপাদনের ক্ষমত1! ক্যাথোড় কণিকার 
প্রায় দশ গুথ। 

উভগ্ন প্রকার কণিকাই পদার্থের দ্বার! শোষিত 
হযে থাকে; অর্থাৎ কোন পদার্থকে ভেদ 
করবার সময় আলফা! অথবা বিটা রশ্মির কণিকার 
সংখ্যা এবং গতিবেগ উভয়ই হাস পায়। আলফা! 
কণিকার গতিবেগ হ্র'স পেয়ে গ্যাসীয় আণবিক ' 
গতিবেগের পর্যায়ে গিয়ে দীড়ায় এবং আলফা 


কণিকাগুলি তাঁর আগে গ্যাসের মধ্য দিয়ে 


মোটামুটিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট দুরত্ব অতিক্রম করে 
থাকে। এই দূরত্বকে আলফা কণিকাগুলির পান্ন। 
(২8786) বলা যেতে পারে। খুব কম সংখ্যক 
কণিকাই থেমে যাঁর অথবা রশ্মির মূল গতিপথ 
থেকে বিচ্যুত হয়। আলফা কণিকার ক্ষেত্রে 
কোন পার্কে অতিক্রম করবার সমগ্ন কণিকাগুলির 
গতিবেগই মূলতঃ হাস প্রাপ্তি হয়, কিন্তু বিটা, 
কণিকার ক্ষেত্রে হ্রাস-প্রাঞ্তি হয়ে থাকে মূলতঃ 
কণিকার সংখ্যার. দিক থেকে! অলিফা ও বিটা 
কণিকা শোষণের পার্থক্য প্রধানতঃ এখানেই । 
প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে থে, 
পদার্থের অত্যস্তরে ক্যাথোড রশির শোঁধণ সংক্ষান্ত 
ঘটনাগুলি পারমাণবিক পদার্থবিভ্ার ক্ষেত্রে বিশেষ 
গুরুতপূর্ণ। সুতরাং “ ক্যাথোঁড রশ্মির শোষণের. 


উপর আমরা একটু [বিশেষ রকম হনোযোগ 


দেব! 


২৬ 


পদার্থ ভেদকারী ক্যাথোঁড রশ্মির জীবনের 
ছুই রকমের ঘটনা, যা! আমাদের কাছে বিশেষ 
লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে, প্রথমতঃ 
ক্যাথোড কণিকার সংখ্যা হাঁস ও দ্বিতীয়তঃ 
ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ হ্াস। এই ঘটন! 
ছুটি তত্তুগতভাবে পৃথক পৃথকরূপে বিজ্ঞানীরা 
আলোঁচন। করেছেন, কিন্ত সে সব তত্বকে 
পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা খুব সহজসাধ্য 
নয়, অন্ততঃ আগে ছিল না। 

বিস্তারিত পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের ফলে 
লেনা” দেখালেন যে, ক্যাথোড রশ্রি শোষণের 
ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ সাধারণতঃ 
আন্তে আতন্তে হাস পায়লা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ক্যাখোড কণিকাঁগুলি কোন অণুর সঙ্গে 
সংঘাতের ফলে নিজস্ব প্রাথমিক গতিবেগ হারিয়ে 
ফেলে এবং তাঁর গতিবেগ গ্যাসীয় আণবিক 
গতিবেগের পর্যায়ে এসে গীড়ায়। লেনাঁড” 
দেখালেন যে, ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা শোষক 
পদার্থটির বেধ বা পুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে এক্স- 
পোঁনেনশিয়াল নিয়ম অনুসারে হাস প্রাঙ্চ হয়, 
অর্থাৎ যদি], তীব্রতাধিশিষ্ট ক্যাথোড রশ্মিকে 
্ বেধবিশিষ্ট কোন পদার্থের মধ্য দিযে অতিক্রম 
করালে! হয়, তবে নির্গত ক্যাথোঁড রশ্মির তীব্রতা 
নিমলিখিত শুত্রাহ্যাক়্ী হুচিত হবে। 


[0], ৪5% 
& রাঁশিটিকে পদার্থের শোষণ-গণান্ক (29501- 
(1018 90620016770) ধলা হয়। ক্যাথোড 


ক্কণিকাঁর গতিবেগ অপরিবতিত থাকলে কোন 


*ক্যাখোড রশ্মির গতিপথের লহ শ্রস্থচ্ছেদ 
করবার একটি সমতল কল্পনা! করলে তার একক 
ক্ষেরফলের উপর প্রতি. সেকেতে খত ইলেকট্রন 
পড়ে, তাকে ক্যাখোছ রঙ্গির তীব্রতা বল! হয়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান. 


২ বর্ষ, €ম সংখ্যা 


বিশেষ পদার্থের ক্ষেঅে এটি একটি বক রাশি 
হয়ে থাকেঃ। তবে বিডির পদার্থের ক্ষেতে এর 
মান বিডি হয়। স্পটতঃই দেখা যায়, যে পদার্থের 
শোষণ ক্ষমতা যত বেশী, ৪-র মানও তাঁর ক্ষেত্রে 
তত বেশী হুক্ে থাকে। হাইড্রোজেনের চেয়ে 
'আযালুমিনিয়ামের শোষণ-গুণাঙ্ক বেশী। আঁধার 
আযাদুমিনিয়ামের চেয়ে পীসীর শোষণ-ক্ষমতা1 আরও 
বেশী; তাই সীসার শোষণ-গুণান্ক আরও বড়। 


উপরিউক্ত সমীকরণটি লেনার্ড এবং বেকারের 
পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্ত 
৪-র মাঁন যেহেতু গতিবেগের (ফ্যাথোড 
কণিকার ) উপর নির্ভর করে, সেহেতু 
পরীক্ষাধীন পদার্থটির বেধ এমনভাবে নেওয়া 
প্রয়োজন, যাতে ক্যাঁথোড কণিকাগুলির গতিবেগ 
মোটের উপর অপরিবত্তিতই থাকে । এই 
সাবধানতা অবলম্বন কর! সত্বেও ক্যাথোড কণিকার 
গতিবেগের সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্তে পরীক্ষালন্ধ 
ফলাফলকে সংশোধিত করে নেওয়া আবশ্বীক 
হয়ে পড়ে। কারণ, দেখা গেছে যে, ক্যাথোড 
কপিকাঁগুলির গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের 
শোধণ-গুণাঙ্ক ৪ অতিদ্রত হাস পায়। ক্যাথোড 
রশ্রির শোষণ সম্পর্কে লেনার্ডের "ভর শোষণ 
নীতি” (0835 90801061010 19৬) বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ এবং এখাঁনে নীতিটি উল্লেখ করলে 
হয়তো! খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীতিটি বেশ 
সরল অথচ চমকপ্রদ। লেনার্ডের নীতিটি হচ্ছে 
এই যে, কোন পদার্থের ক্যাথোড রশ্মি শোঁষণ- 
ক্ষমতা তার ঘনস্কের সঙ্গে সমাঞঙ্জপাতিক। এই 
নীতির বৈজ্ঞানিক মুল্য মোটামুটিভাবে তাত্বিক ও 
পরীক্ষামূলক উভয় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, : তবে 


এন্থলে আমরা সে সব জটিলতার মধ্যে প্রবেপ 


করবো না। 


যক্মারোগ প্রতিরোধে ভল্লাতকের প্রয়োগ 
শ্রীদূর্ষকাস্ত রায় 


সুপ্রাচীন কাল থেকে ভল্লাতিক (চলিত ভাষায় 
পরিচিত ভেল1) মাঙ্গষের কষ্টসাধা কতকগুলি 
রোগ চিকিৎসার জন্ত আমুর্বেদশাস্ত্রে বণিত 
ভেষজসম্ভারের মধ্যে অন্ততম ভেষজরূপে 
পরিগণিত। ঠ্বদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া না 
গেলেও বাঁীকি রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহা- 
ভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়৷ বর্তমানে প্রচলিত 
চরক, সুশ্রত, বাগভট. প্রভৃতি স্তপ্রাচীন আমু" 
বের্দীয় গ্রস্থসমূহে ইহার বহুল ব্যবহারের উল্লেখ 
পেখা যায়। চিকিৎসার্থে ব্যবহার ছাঁড়াও এই 
বৃক্ষের ফলের আঠার সাহায্যে রজকের1 কাপড় 
চিন্রিত করে বলিয়া! ইহ 11811517678 হিসাবেও 
অনেকের নিকট ন্থুপরিচিত। 

ভারতের সন্নিহিত হিমালয়ের সকল প্রদেশে-_ 
এমন কি, পূর্ব আসাম প্রভৃতি স্থানে ইহার জগ্ম। 
সাধারণতঃ বীরভূম, হাঁজারিবাগ, বানেশ্বর, 
বোটানিক্যাল গার্ডেনস্‌-__-শিবপুর অঞ্চলেও প্রতৃত 
পরিমাণে জন্মিতে দেখা যাঁয়। বৃক্ষ বেশ উচ্চ 
হয় (প্রার ২৫।৩* ফুট )। কাণ্ড খু, ধৃলর বর্ণ 
এবং বহু গু শাখা সমগ্থিত। পত্র সুপ্রশত্ত ও দীর্ঘ, 
অগ্রঙাগ গোলাকার ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতাঁভ। পুণ্প 
ছকিড্রভ গীতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে 
অনেকটা হৃৎপিণ্ডের মত আক্কৃতিবি শিষ্ট--মস্থণ, 
উদ্জদ, কৃষ্বর্ণ ও চ্যাপ্টা-নাকের মত। ফলের 
ভিতরে ফাঁগজী-বাঁধামের মত এক রকম ছোট 
বাঁদাম থাকে 7 সেটা অনেকে চিবাইয়া খা। কীচা 
ফলের রস. শ্েতবর্ণ, পাঁকিলে কালো হুয়। নে-ুন 
মাসে গাছে ফুল হক্ব এবং ডিপেম্বর-জাুয়ারী 
মানে ফল পাকে। . এই গাছের কাঁঠে প্রচুর 


আঠা থাকে. এই আঠ] অথবা ফলের রস গায়ে, 


লাগিলে চুলকণা (20806107), ক্ষত (01০20 
এবং হাত-পায়ের ফুল! (3%৫111)8) উত্পাদন 
করিতে পারে বলিয়া ইহা খুব সাবধানে নাড়াচাড়! 
করিতে হয়। এমন কি, ভঙ্লাতক বৃক্ষতলে শয়ন 
করিলে বা বৃক্ষের ফুলের হাঁওয়া লাঁগিলে এ সকল 
লক্ষণ দেখা যায় এবং কখনও বা মুঢ়ত্বের লক্ষণও 
প্রকাশ পায়। এই কারণেই লোকে ভল্লাতককে 
বিষাক্ত ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতির 
কি বিচিত্র রহন্য-যেহেতুে এই ফলের আঠা 
বা রস বিষাক্ত, সেহেতু ইহার ফলত্বক খুব 
পুরু ও শক্ত এবং সহজে ভাঙল! যায় না। 
আমূর্বেদশান্ত্রে ইহা ভল্লাতিক ছাঁড়া আরও বহু 
নামে পরিচিত। তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি 
সার্থক পরিচয় ও গুণ-প্রকাশক নামের উল্লেখ 
করা হইল; বথা-_-পরিচয়-জ্ঞাপক নাম শৈলবীজ 
অর্থাৎ পর্বতময় প্রদেশে জন্মে বলিয়া; তৈলবীজ 
অর্থাৎ ইহার ফলে যথেষ্ট তল বত'মাঁর ; বীরতরু 
অর্থাৎ ইহার কাটে প্রচুর আঠা! আছে বলিল 
ছেদনকার্ধ কষ্টসাধা। গুণ-প্রকাঁশক নাম অরুফর 
অর্থাৎ ক্ষতোঁৎ্পাঁদক ; বাতারি অর্থাৎ আমবাত- 
নাশক (1205205 0£ 16305861800) 1 কমিত্ব 
অর্থাৎ কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধির বীজাগণুনাশক ; 
অর্পোহিত অর্শরোগের পক্ষে ছিতকর) শোক্ষ- 
কৎ--ফুলা। উৎপাদন করে। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাষ-752108181088 87789810100, 00, 
এবং ইংরেজী, নাম--08210108 5061. . 
ইনার ফলের ভিত্ত্ন যে. তৈলরছল রসাল 
আঠ। : থাকে, তাহাই, চিকিৎসার্থে . ব্যবস্থত 
হইয়া, খাকে। কিন্তু যেছেছু ইহার .. আঠার 


আবছা খুব, নিরাপদ নহে, নেছেছু- হাবহারের 


৯৬৮ 


পূর্বে উত্তমরূপে শোধন করিয়া লওয়! উচিত। 
শোধন করিবার নিয়ম হইতেছে, ভেলা ও ইটের 
গুড়া একসঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘর্ষণ করিয়! ফলগুলি 
জলে ধৃইয়। লইলে দোষ কাটিয়া যায় অথবা 
ভেলাগুলি ডাবের জলে ভিজাইয়। রাঁখিবার গর 
ধুইয়। লইলেও শে|ধিত হয়| প্রসঙ্গক্রমে এথানে 
বলা যাইতে পাঁরে যে, তেলার আঠার সংস্পর্শে 
বা প্রভাবে যদি পূর্ববণিত কুফল দেখ! দেয়, 
তাহ। হইলে নেয়াপাতি ডাবের জল পান, 
ধৌতকার্ধে ব্যবহার এবং নারিকেল তেল 
মাথিলে এ দোষবমুত্ত হওয়া যাঁয়। সুতরাং 
এইগুলিকে ভল্লাতকের দোষ প্রতিষেধককণে 
গণ্য করা খায়। 

তীঙ্ক গুণসম্পন্ন হইলেও আয়ুর্বেদ মতে 
যদি ঘথোপযুক্তভাবে শোধন করিয়! প্রশ্জোগ 
কর। হয়, তবে ভল্লাতক অম্তের সভ্যায় ফলদান 
করে এবং বছ কৃষ্দ্ুপাধা রোগ .আরেোগা করে। 
ইহাতে যে সকল অস্তনিহিত ধর্ম আছে, তাহার 
উল্লেধ প্রসঙ্গে আযুবেদশান্ত্রে বল! হইয়াছে ষে, 
ইহা! মধুর ও কষায়, লঘু, লিগ, ত9ক্ষ, উষ্বীর্, 
ছেদক, বিপাকান্তে মধুর রস প্রদাক়ক, অগ্নিকারক, 
পুরিকর, তর্পক, বাঘু। কফ ও পিত্তনাশক। 
ইছা! কুষ্ঠ (1-90:055), অর্শ (6165), গ্রহণী 
(07):07010 ৫18100)998), আনাই (1209- 
16106), শোফ (5%61111785), জর (5০৬০1), কমি 
(156177100010 8100 040661181 01509106758), 
সহ) (£017:04159০)১ বুংছণ (00116008150 
৫06%০10162), কেন্তা (351 001০) এবং উদর 
ক্োগ-বিশেষভাবে ল্লীহা-বিবৃদ্ধিজনিত (3চ16- 
17005689119), শির (16০09067129) প্রভৃতি 
ম্নোগে ব্যঘহৃত হক । শোনা ঘাস যে, কর্কট 


রোগে (087০8) এই ভেষজ্টির ব্যবহারের, 


উপযোগিতা! উম্পর্কে : সম্প্রতি ভারতের বহু 
ৰ খতেষণ! কেঞ্জে গবেষণ। চলিতেছে ।, 
/ধ্যাপকতাবে দিও. এই ভেসজটির বছ রোগে 


জান ও বিজান 


[ ২*শ বধঃ ৫ম সংখ্যা 
প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু চরকে 
রসায়নার্থে (8:6)0৮109601) এবং গুখতে কুষ্ঠ, 
অর্পণ ও বিষাক্ত কাঁটাদির দংশনের ক্ষেত্রে 
ব্যবহারের জন্তে ইহা! বিশেষভাবে প্রশংনিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ প্রায়ই একক এই তেষজের 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ভেযজ-গুণাগুণ 
সমন্বিত আধুনিক মতবাদসম্পন্ন পাশ্চাত্য গ্রন্থ” 
সমূহে ব্যবহার ছাড়া শ্বাস, কাশ ও আমবাত 
প্রভৃতি রোগে ব্যবহারের উল্লেখ দেখা ঘান়্। 
উল্লিখিত রোগসমুহে ইহার ব্যবহার ছাড়াও 
রাজবন্ঘ। রোগে (00100070815 19061091955) 
ব্যবহার কর! যায় কিনা, তাহাই এই আলো- 
চনার অন্ততম বিষয়বস্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, আমুর্বেধের মতে ইহা! কষিত্ব। এই ক্ষেত্রে 
কমি শব্ষের দ্বারা ইহা অন্তস্থ কমি (৬০:09) 
এবং পাশ্চাত্য মতান্ুধারী রোগোধ্পাঁদক 
বীজাণুকেও (0907986710 080661019) বুষাইতে 
পারে। কারণ আমুর্েদে রক্তজ, কফজ প্রভৃতি বনু 
মির উল্লেথ দেখা বায়। ইহ্ামনে করা অসঙ্গত 
হইবে ন! যে, ইহাতে কুষ্ঠরোঁগের বীজাণুনাঁশক 
শক্তি আছে বলিয়াই ইহা কুষ্ঠরোগে বিশেষ 
কার্ধকরী। পাশ্চাত্য মতাচ্যায়ী কুষ্ঠ ও ঘক্া 
রোগের বীজাণু উতদ্গেই “4১০70 3৮ গোষীর 
অন্তর্গত এবং ইহারা কতকাঁংশে সমধর্মী ও দেখিতে 
দ্ণ্ডাকৃতি (2০০ 81786)। এই কায়শেই 
ইহা অযৌক্তিক মনে হত নাষে,কুষ্ঠরোগে বহল 
ব্যবহৃত ভল্লাতকের কমিক্স, শ্বাসনাশক, 'জরদ্ষ, 
রসাক্গন প্রভৃতি গুণ থাকিবার ফলে ইহা! বন্ধ/ক্োগে 
ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পাঁরে। 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বসার- 
নার্থে তল্লাতক সুস্বাছ হানুয়ার আঁকারে (সুজি, 
গরুর ছুধ, গব্যঘ্বত এবং ভল্লাতকের, কাথের 
মিশ্রণে প্রস্থত ) ধ্যবছার রাজন্থানের . কতিপর 
পরিযারে এখনও প্রচলিত এইকণ শুনা যা 
যে, জনৈক দুঃস্থ যগ্রারোগীয় 'কোনরাধ ব্যঙসাধ্য 


মে, ১৯৬৭ ] 


চিকিৎসার সামধ্য না থাকায় কেবলমাত্র “ভল্লাতক 
হালকা সেবন করিম্তা সুস্থ হুইক্াছিলেন। অবস্ঠ 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে তার আরোগ্যের 
কারণ যাচাই করা সম্ভব হু নাই। 

বাহ! হউক উপরিউক্ত যুক্তির বলে তল্সটতক 
হালুষা কতিপর (ছয় জন ) পরীক্ষিত ও স্থিরীকৃত 
ষক্মারোগীর উপর পাতিপুকুর বঙ্া-হাঁসপাতালে 
প্রশ্বোগ করা হয়। ইহাদের সকলেরই প্রধান 
উপসর্গ ছিল শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধা মান্য, প্রবল কাঁশি ও 
অর। একজন রোগীর গ্রহণী ছিল, যাহা 
অহছিফেনঘটিত ওষধেও বাগে আনা সম্ভব ছিল 
না। একজন রোগীর উপরিউক্ত সকল উপসর্গ 
ছাড়াও পাদশোথ (056109. £2৫) ছিল। এই 
ইয় জন রোগীকে এক সপ্তাহ হইতে তিন মাঁস 
কাশ পর্যস্ত ভল্লাতক হালুদ্রা ১৫ গ্র্যাম হইতে 
৬ এ্যাম পর্যস্ত রোগীর বলাবল ও ভেষজ-সহিষুত! 
বিবেচনা করিয়া খাওয়ান হয়। ফলাফলে দেখ। 
যায়, চার জন রোগী উপরিউক্ত উপসর্গগুলির 
কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ক্ষুধা বিশেষভাঁবে 
বৃদ্ধিপ্রাথধ হইয়াছে, শাসক প্রশমিত হইয়াছে, 
কুনিদ্রা হইয়াছে এবং রুক্ত পরীক্ষায় রোগের 
হাস-বুদ্ধিক্চক মাপ (5601706709001 1866) 
সন্ভোষজনকভাবে নামিয়া আপিয়াছে। যাহার 
গ্রহণী রোগ বশে আন! সন্তব হইতেছিল না, তাহা 
সম্পূর্ণ আয়তাধীনে আসিয়াছে। অপর ছুই জন 
রোগীর মধ্যে এক জনের কয়েক দিন সেবনের পর 
রক্ত নিগনের অন্তর. সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ও কাশি 
কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অপর জনের গানে 





. *পাতিগুকুর বন্থা-হাসপাঁতাঁলের রোগীদের তথ্যাদি সংগ্রহ ও ্রবদ্ধ প্রকাশের অঙ্ধমতি বানের 


বজ্গমারে।গ প্রতিরোধে ভল্লাতকের প্রয়োগ 


২৯৯ 


চুলকণ1 (যাহা ডাবের জলের দ্বারা ধৌত ও 
নারিকেল তেল মালিসে চার দিনেই প্রশমিত ভ়্ ) 
প্রকাশ পাওয়ার এই চিকিৎস। বন্ধ. করিল 
দেওয়া হৃইয়াছিল। যদিও কাহারও কাহারও 
মতে প্রথমে রক্ত নিগমন বৃদ্ধি পাইলেও উহা 
প্রশ্নোগ করিতে থাকিলে পরে তাহা বন্ধ হইয়া 
যাক! যাহ! হউক, এই ছয় জন রোগীর উপর 
প্রয়োগের ফলাফল বিশেষ নৈরাশ্টজনক নল্ছে 
বরং আশা প্রদ্দ বল! যাইতে পারে। 

উপরিলিখিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা 
অন্মান কর! অসঙ্গত নহে বে, যে যুক্তির বশবর্তী 
হইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষ! কর! হইয়াছিল, তাঁছ। খুব 
অযৌক্তিক নহে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে 
ইহার সঠিক প্রয্নোগ-মাত্তা ও ফলের কোনটি বিশেষ- 
ভাবে কার্ধকরী অংশ, তাহা স্থির করিসা লইতে 
হইবে | কারণ মাত্রা বিশেষতঃ কার্ধকরী অংশের 
সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আমুর্ষেদশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান 
নহে বলিয়। মনে হন) সুতরাং আঁশ! করা 
যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষাঁর 
সাহায্যে রোগ নির্ণরর পরবর্তী কালে বথাধথ 
পর্যবেক্ষণ এবং আমুর্বেদ মতান্থ্যায়্ী রোগ নিধণারণ 
ও চিকিৎসার দ্বারা গবেষণা! চালাইয়া গেলে 
হয়তো বক্মারোগের পরমোঁষধ ভল্লাতক হইতে 
আবিষ্কৃত হওয়! কিছু মার বিন্মক্নের কারণ হইবে না। 

যক্মারোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভল্লাতকের 
ব্যবহার একটি তেজী ও তীক্ষ অন্তর হিপাবে গণা 


হইবার সম্ভাবনা নিতাস্ত অচল নহে বলিয়াই, 


মনে ইয় 


দর 


আন পশ্চিধ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বাহার একাস্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতা খই প্রবন্ধ লেখা, 
'মতব হইয়াছে সেই পরদ নুষ্ধদ ভীমাধযেজনাথ পাল মহীশয়ফে আস্বরিক ধ্ভবাদ জামাই |. ল্খেক 1. 


প্রনরণশীল বিশ্ব 


দুখেন্টু সোম 


সীমাহীন বিরাঁট ও অবিষশ্ব/স্তরূপে বিপুল এই 
মহাবিশ্বে রয়েছে অজন্র নক্ষত্র-জগৎ (33511955)। 
ইংরেজ জ্যোতিবিজ্ঞানী সার আর্থার এডিংটনের 
(১৮৮২--১৯৪৪ ) মতেঃ এক-একট| নক্ষত্র-জগৎ 
সাধারণভাবে এক-শ' কোট তারকার গঠিত। 
এব্ধপ কোটি কোটি নক্ষত্র-জগৎ বিশ্বব্রন্ষা্ডের 
এধারে-ওধারে প্রাক সধভাবে ছড়িয়ে বিভ্তীর্ণ 
এলাকা জুড়ে রয়েছে। শক্তিশালী বেতার-দুরবীক্ষণের 
সাহাযো পৃথিবীর মানুষ অন্দীম আকাশের গাঁয়ে 
পাচ হাজার কোটি আলোক-বর্ধ দুরেও তার দৃষি- 
শক্তি প্রসারিত করে এযাবৎ এক হাঁজার কোটি 
নক্ষত্র জগতের সন্ধান পেয়েছে। এর পরেও যে 
কত আছেঃ তা কে জানে? 

ওলবার ধাধা (019275 
খুব বেশী দিনে কথা নয়--১৮২৬ সাল। 
খ্যাতনামা জার্মান জ্যোতিধিজঞানী উইলছেম 
ওলবার (১৭৫৮--১৮৪*) লক্ষ্য করেন 
যে, মহাকাশে ক্রমবধমাঁন ব্যাসযুক্ত অসংখা 
গোলক পেন্নাজের কোয়ার মত আমাদের ঘিরে 
আছে। এনপ পর পর ছুটি গোলকের 
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা 
বিত্ত ব্যাসাধ্র . বর্গফলের সমান্থপাতিক। 
আবার বিপরীত বর্গের শুত্ানুসারে ([0521:36 
908£5. [9৬) নক্ষত্র-জগতের দীপনমাত 
তার দুরত্বের বর্গের ব্যস্তান্ছণাতিক। এর ফলে 
দূরত্বের জন্তে নক্ষত্র-জগতের আলো বতটা কমে 
আসে, ঠিক ততটুকু আবার বেড়ে বাক 
ভাদের সংখ্যাবুদ্ধিতে। অগণিত নক্ষত্র জগতের 
স্গিলিত আলোকরষ্টির অন্নিবৃষ্টিতে কেন আমরা 
তবে পুড়ে ছাই হযে যাই না1--ওলবারের 


[81800)--- 


এই অদ্ভূত প্রশ্নের ধাঁধা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানী” 
মলে বথেষ্ট আলোড়ন হি করেছিল। 
মহাশুন্যে ইন্টারফির়ারেলের জন্তে এই আলোর 
একটা মোট! অংশ লয়প্রাপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত 
যেটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তাতেও আমাদের 
সমগ্র আকাশ দিনরাত সর্বদা শুর্ধ অপেক্ষাও 
অধিক ঝল্মল করতে। 

উনবিংশ শতাব্দীর একদল বিজ্ঞানী মনে 
করতেন যে, শুধু মাত্র আমাদের নক্ষব্র-জগৎ 
ছাড়া মহাবিশ্ব একেবারেই ফাঁক1। তাঁই একটি 
নক্ষত্র-জগত থেকে কতটুকৃই বা আলে! আমরা 
পেতে পান্সি! কিন্তু ওপবার ধাধা সমাধানে 
এই যে প্রয়াস, তা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হলো 
বিংশ শতাব্ীর স্চনায়, যখন মানুষ শক্তিশালী 
দুরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে চেল্পে দেখলো! যে, আমাদের 
জগতের পরপারেও আরো অনংখ্য জগৎ বিদ্যমান | 
কারে! কারে! মতে, জগ্ম থেকে নুরু করে যে 
সব দুর-দুরাস্তের জগতের আলো পৃথিবীতে 
এধনও এসে পৌছায় নি, আমাদের আকাশের 
ওঁজ্ধল্যে তাদের কোন অবদান নেই। তাই 
হয়তো আকাশ তত দীপ্তিমান নম্ন। কিন্তু তবুও 
যে পরিমাণ আলো এপে পড়ে, তাতেও রাতের 
আকাশের এতট! আদ্ধকার হওয়া উচিত ছিল ন1। 

লাল অভিমুখী প্রতিসরণ 00২2৫ ৪116)-. 
ওলবার ধাধার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেছে 
সাম্পতিক কালে। হুল্প বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে শক্ষত্র- 
জগতের আলোর বর্ণরেখার লাল রঙের দ্বিকে, 
খ্বান্চতির কারণ নির্দেশ করতে গিক্ে কোন 
কোন জ্যোভিধিজানী বলেন ঘে, হুদীর্ঘ পথ বেয়ে 


: আসবার সমর 'আলোকরস্মি কিছুটা তেজ ও. 


মে, ১৯৬৭ ] 


তদছুন্বপ কম্পন-ধেগ হাগিয়ে বড় বড় ঢেউ ভুলে 
পালের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তরঙ্গবাদ 
ব| কণিকাবাঠ কোনটাই মহাশৃন্তে আলোর এই 
তেজক্ষয় শ্বীকার করে না। আবার কোন 
কোন মহল থেকে এমনও শোন! খায় যে, 
আলোকরশ্ির খানিকটা তেজ কেড়ে নেয় ম্হা- 
জাগতিক ধুলিকপার দল, যার ফলে বর্ণাশী- 
রেখার এনপ স্থানচ্যুতি ঘটে। কিন্ত পরীক্ষা 
ও হিসাবে বধন দেখা গেল যে, এই স্থানচ্যুতির 
মাত্রা ও হারানো তেজের পরিমাণে কোন খিল 
নেই, তখন এই অদ্ভুত যুক্তি আর টিকলো না। 
শেষ পর্যন্ত কিন্তু বর্ররেখার এই শ্থানচযুতির 
সন্তোষজনক ব্যাখ্যা] পাওয়া গেল অগ্রিয়ার 
পদার্থবিদ সি. জে. ডপ-লারের (১৮০৩--১৮৫৩) 
শুত্র প্রয়োগ করে। জানা গেল--নক্গত্র-জগৎ 
প্রতিনিয়তই দূরে দুরে সরে ধাঁচ্ছে অর্থাৎ 
মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই সব অপত্থয়- 
মান জগৎ থেকে শির্গত আলোর কম্পন-হাঁর 
ক্রমাগত কমে গিয়ে তরঙ-টদর্ঘয বেড়ে যাক, 
যার ফলে বর্ণরেধাসমুহ লাল রঙের দিকে প্রতি- 
সরিত হয় । দেখা গেছে, এই প্রতিপরণের মাত্রা 
নক্ষব্র-জগতের অপপরণশ্বেগের সমাঙ্গপাতিক। 
বীক্ষণাগারে পরীক্ষ/য় একথ প্রমাণিত হয়েছে যে, 
যতই দূরে বাওয়া! যায়। ততই এই অপসরণ- 
বেগ। তথা বর্গরেখার স্বানচ্যুতির মান্র। বৃদ্ধি পায়। 
শ্রচঙও বেগে দুরে সপ্গে-বাওয়া নক্ষত্র-জগতের 
জলভ্তক গযাস-কপিকাঁসমুছের ভিতর যেগুলি 
আমাদের দিকে ছুটে আসে, তাদের এই গতিবেগ 
যদি অপসরণ-বেগ থেকে বেণী হয়। তবে এই 
সব কর্িকা বেগুনী-অভিমুধী বর্ণরেখা প্রদান 
কয়ে । বহির্িকষপ্র-জগতের মধ্যে আমাদের সব 
চেপে নিকটতম হলো আাণডেমিডা মগুলের 
কুগুলাকতির নীহাক্লিকা। যেটি প্রতি পেকেণ্ডে ২০* 
মাইল রেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কিন্ত 
দূরত্বের সঙ্গে লঙ্গে নক্ষবর-জগতের জপসয়ণ-বেগ 


প্রসরণনীল বিশ্ব 


৭৯ 


ক্রমাগত বৃদ্ধি পেকে যখন আমাদের দিকে ছুটে” 
আস তার গ্য।স-কণিকাগুলির বেগ ছাড়িছে যা, 
তখনই তার বর্ণরেখাগুণি লাল রঙের দিকে 
সরে পড়ে। খুব কাছের দু-একটি ছাড় 
সাধারণভাবে মহাবিশ্বের প্রায় সব নক্গত্র-ঙ্গগৎ 
ভীব্রবেগে দুরে সরে যায়। এজন্তেই জ্যোতি” 
বিজ্ঞানীর! মনে করেন, এই বিশ্ববদ্গাণ্ড প্রতি- 
নিশ্জতই প্রসারিত হচ্ছে। যদিও প্রত্যেকটি 
জগতের প্রতিটি নক্ষত্র এক-একটি বিশাল 
আলোর খনি, তবুও যেহেতু এর অবিরাম 
প্রচণ্ড বেগে দুর থেকে দুরে চলে যায়ঃ সেহেতু 
এদের আপোর কেটি কোটি ভাঁগের চেয়েও কম 
আলো আমাদের উপর ঝরে পড়ে। বিংশ 
শতাব্দীর বিজ্ঞ।নীরা এভাবেই ওলবাঁর ধাঁধার 


সমাধান করেছেন। 
হাব ল সুত্র-ক্যালিফোনিকার মাউন্ট উইলস 


বীক্ষণগাঁরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এডুইন 
পি, হাবল (১৮৭*--১৯৪৯) লক্ষ্য করেন বে, 
নক্ষত্রজগতের অপসরণ-বেগে তার দুরত্বের 
সমানুপাতিক এবং এই মর্মে ১৯২৫ সালে তিনি 
থে ত্র আবিষার করেন, তা এই-- 
অপসরণ-বেগ "" ঞবক » দুরত্ব 

যদি এই দুরত্ব ও গতিবেগ যথাক্রমে সেশ্টিমিটার 
ও সেন্টিমিটার পার সেকেণ্ডে মাপা হয়, তবে এই 
ঞবকের মান প্রাড়ায় ১৯১৫১*-১৭। পরীক্ষা 
দেখা গেছে যে, প্রতি এক কোটি পারসেক 
(১ পারসেক-৩২৬ আলোকন্বর্য ) দূরত্ব বৃদ্ধির 
জন্তে এই অপসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ১*৭ মাইল 
করে বৃদ্ধি পান। বিভিন্ন নক্ষব্র-জগতের এই পরে 
যাবার গতি ও দুরত্ব নিয়ে লেখচিবর অঙ্কন করলে 
মূল উৎস বিন্ু দিতে যে সরল রেখ! পাওয়া 
যাবে, তাকে অলীমের দিকে বাড়িয়ে অনেক 
খানেক দুরের নগগব্র-জগতের অপসরণ-বেগ 
নির্ণয় করা ঘাক়। তবে বাণ্তব ক্ষেতে এর 
পত্যত! ধাঁচাই কর! লগ্তব নয়-্কেন না; বহু 


৭২ 


দুরশ্দুরস্ত থেকে আগঙ আলোকরশ্মির তেজ 
এতই কমে আঅ।সে যে, তা শক্তিশালী বহে 
সাড়া জাগায় না। 


বিকেক্ত্রিক মহাবিশ্ব--বেতাঁর দুরবীক্ষণে যতদুর 
দৃষ্টি চলে, তাতে একথা প্রমাণি ম হযেছে যে, এই 
মহাবিশ্ব আঁমাদের চতুদিকে সমতাবে বিদ্তৃত হচ্ছে। 
এতে ম্বভাবতঃ একথা মনে হয় যে, আমাদের 
নক্ষব্র-জগৎ, তথা স্থানীয় গ্র,প বুঝি মঙ্কাবিতেের 
ফেজ । অনুরূপভাবে অগ্ত কোন নক্ষত্র-জগৎ- 
বাসী (?) তাঁর চতুষ্পার্ের বিশ্বশ্বীতি দেখে 
একই কারণে মনে করবে ষে, তাঁরাঁও বুঝি মঙ্থা- 
বিশ্বের কেন্তে রয্বেছে। অতএব মহাবিশ্বের কোন 
নিদিষ্ট কেন্দ্র নেই। 

বিশ্বের ব়স-কোঁন নক্ষত্র-জগতের বর্তমান 
দূরত্বকে তার এই মুহূর্তের অপদরণ বেগ দিয়ে 
ভাগ করে যে ভাঁগফল পাওয়া যায়, তা সব 
নক্ষত্রের বেলায় সমান, যাকে বলা হয হাবল 


ধবক | এর মান হলে! -_০- 
১৪৯১৯১০ 


--3ন-সেকেও্ডস 
১৮১১০7 বছর; অর্থাৎ ১*৮ মহাপদ্ন বছর 
আগে এই বিশ্ব্কীতি সুরু ছয়, যার ফলে বিভিন্ন 
নক্ষত্র-জগতের হুট্টি হয। কিন্তু আকাঁশ ও 
পদ্দার্থ-বিজানীর! আমদের জগতের অনেকগুলি 
নক্ষত্রের নিউক্লিয়াস আলানী পুড়ে যাবার হার ও 
তেজক্রিপ্ন ইউরেনিকাঁম ধাতুর সীপায় রূপাস্তরিত 
হবার কাল দেখে হিসাব করেছেন যে, উক্ত বগ্নস 
তিন মহাপদা বছরেরও বেশী। তাই হাব ধক 
নির্ণগন করতে গিক্সে নিশ্চই বেগ ও দুরত্ব মাপবার 
কাজে একট বড় রকমের ভুল রদ গেছে। 
আধুনিক কালে অতি সুগম শক্তিশালী যঙ্ত্রের দ্বারা 
নিণাঁত চার শত কোটি পারদেক দুরে অবস্থিত 
হ্দসর্প (22019) বক্ষব্র-জগৎপুঞ্জ (01036 
01381188168) মেওযা হয়েছে, যেখানে গ্যাপ- 
কণিকাগুলির ছুটাষ্ুটি লাল প্রতিসরণে খুব কমই 
অংশ গ্রহণ কয়ে। যথাঁগঞ্তব শিভূর্লিতানে অতি 


তান ও বিজ্ঞান 


[ ২ বর্ধ, ৫ম মংখ্য! 


সতর্কতার সঙ্গে বরেখাঁসমূহের স্থাঁনচ্যুতির 
মাত্রা বের কয়ে ডপলার সুব্রের সাহাষ্যে এই 
নক্ষত্রপুঞ্জের অপসরধ-বেগ সেকেণ্ডে ৬৯,৯০৯, 
কিলোমিটার বের কর! হলো। এক্ষণে এই দুরত্বকে 
গতিবেগ দিয়ে ভাগ করে হাঁবল বক বা বিশ্বের 
বয়স যে সাত মহাপ্ম বছর পাওয়। গেল, তা নানা 
দিক থেকে বাস্তবের অন্্গাঁমী। 

অতিঘন তত্ব (909৫: 061)56 €)89:১)-- 
সাত মহাপন্ন বছর আগে বিশ্বস্কীতি সুরু হবার 
পুর্বে অতি অল্প পরিসর জাক্নগায় মহাবিশ্বের বস্ত- 
কণাসমুছু যখন অতি ঘনীন্ৃত অবস্থায় জমাট 
বেধে ছিল, তখন বিশ্বের ঘনত্ব ছিল জলের ঘনত্বের 
চেয়েও এক-শ' হাঁজাঁর মহাঁপগ্ন গুণ বেশী। সেই 
সময়ে প্রতি ঘনসেস্টিমিটার স্থানে এক-শ' কোটি 
টন পদার্থ অবস্থান করতো। শেষে একদিন 
কোন এক অজ্ঞাত কারণে, জর্জ গ্যামের অগ্মান 
অচ্গসারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে থে বিজ্ফারণ 
সুরু হলো, তার রেশ 'আজও অব্যাহত রয়েছে। 
ক্রমাগত প্রসরণের দরুণ মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রমশঃ 
কমে গিয়ে জলের ঘনত্বের কোঁটি কোটি ভাগের এক 
হাজার ভাগে গিয়ে দাড়ালো এবং সম্তবন্তঃ 
তখন নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টির হুচনা হলে! । এই 
অতি ঘন তত অন্থপাঁরে যাবতীদ্গ নক্ষত্র জগতের 
বয়স হাবল ঞ্রুবক থেকে যে কিছুটা কম, তার 
ঘাক্ষর বহন করে আমাদের জগৎ যার বয়ন হলো 
ছয় মহাপস্ম বছর। 

আইনট্টাইন বিশ্ব--মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইলের 
(১৮৭৯-৮১৯৫৫) মহান অবদান হলো, তার 
বিখ্যাত আপেক্ষিকত। তত্ব বিশ্বস্থানের বক্রতাঁর 
আবিষ্ষার। এই বক্রতা ছই প্রকার -ঘোগবযোথক 
ও বিক্বোগবোধক। ধোগবোধক বক্তা ভিতরের 
দিকে বাকানো-যেমন একটা গোলাকার বর্ভুলের 
পৃ্ঠদেশ। আর বি্বোগবোধক বন্চতা হলো, মা 
বাইরের দিকে বেকে গেছে”-এর দৃষ্টান্ত গুলো 
খোঁড়ার পিঠে গদী। এই উত্তর প্রকার ছল- 


যে; ১৯৬৭ ] 


ইউক্রিভীয় বক্তা যুক্ধ স্থানের মাঝে রক্নেছে অবক্র 
স্থান, বা ইউক্রিভীক্গ ও সমতল। সমতল স্থানে 
কোন গোলকের আয়তন তাঁর ব্যাসাধের খন 
ফলের সঙ্গে সমহারে বধিত হয়, কিন্তু যোঁগ- 
বোধক স্থানে এই হার কম এবং বিষ্বোগবোঁধক 
স্বামে বেশী। বিভিন্ন আয়তনের বিশ্বস্থানের 
মক্ষত্র-জগতের সংখ্যা গণনা করে যদি দেখা যায় 
যে, দুরত্বের ঘন ফলের তুলনা সেটা নিম্ন বা উচ্চ 
হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এস্থানের বন্রতা যোঁগ- 
বোধক বা বিয়োগবোধক। কিন্তু মুস্কিল এই যে, 
বহু দুর-দুরাস্তের নক্ষব্র-জগতের দুরত্ব সঠিক- 
ভাবে নির্ণয় করবার কোঁন উপায় নেই। অবশ্ঠ 
দীপনমান্্ার ক্রমক্ষীয়মানত! দেখে বিপরীত 
বের হুত্রান্ুহায়ী তাদের দুরত্ব সম্পর্কে মোটামুটি 
একটা ধারণা করা চলে বটে, তবে একথা ম্মরণ 
পাখতে হবে যে, এখন যে সব জগৎ দেখছি, 
সেগুলি নুদ্বর অতীতের । ইতিমধ্যে হয়তো অনেক 
পরিবর্তন এসে গেছে। 

আকাশ-পদার্-গণিতবেত! আইন্রাইনের মতে, 
অজন্র বস্তপিণ্ডেরে উপস্থিতিতে বিশ্বস্থানে 
যোগবোঁধক বক্রতার হি হয়েছে, যাঁর ফলে 
মহাবিশ্ব বিরাট গোলকের মত সীমাবদ্ধ ও প্রাস্ত- 
হীন হয়ে পড়েছে। আইনষ্টাইনের বিশ্ব অনস্ত 
নয় বটে, কিন্তু তার ব্যাঁসাধ্” বিরাট--১৫ কোটি 
জালোক-বর্ধ মাইল। “সীমার মাঝে অসীম'--এই 
আইনষ্টাইন বিশ্বে আলো পুরাপুরি ঘুরে এসে 
তায় উৎস বিন্দুতে দিলনে সক্ষম। এর ফলে 
তত্বের দিক থেকে পর্শক একদিন তার নিজের 
পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাঁবে--তবে এর জন্তে কোটি কোটি 
বছর অপেক্ষা করতে হবে। 

আপেক্ষিকতা ততবান্যাক্ী মহাবিশ্বে ছুটি শক্তি 
ফাঁজ করে১-একটি ছলে! নিউটনের মহাকর্ষ শক্তি, 
ষ। দূরত্বের বগগফলের ব্যস্তাঙ্ঈপাঁতিক, আর একটি 
হলে! আইসষ্টাইন মহাজাগতিক বিকর্ষণী শক্তি 
(0৮৮-৮5049)। যা! দুরদ্বের সযান্ছপাতিক। এই 

তত 


প্রসরণশীল বিশ্ব 
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বিকর্ষণী শত্তি ধদিও সৌরজগতের বেলায় খুবই 
কম (0/-৮0), কিন্তু দূরের নক্ষত্র-জগতের 
ক্রমধিস্ততিতে এটি ক্রমবধমানরূপে ক্রিয়াশীল। 
আইনষ্টাইন তাঁর অদ্ভুত ও অনাধারণ গ।পিতিক 
প্রতিভা বলে যে বিশ্ব রচন! করেছেন, সেখানে 
াঁর বিকর্ষণী শক্তি ও নিউটনের আকর্ষণী শক্তি-- 
এই উতয়ই সমান হয়ে গেছে। এই ছুই বিরোধী 
শক্তির সমতার ফলে আইনষ্টাইন বিশ্ব স্থিতি- 
স্বাপকতা (20811101101) লাভ করেছে। যদি 
কোন কারশে এই স্থিতিশীল বিশ্বের বস্তমান কমে 
যায়, তবে এই আকর্ষণী শক্তি হাঁস পাবে। কিন্ত 
বিকর্ষণের প্রভাবে বিশ্বের বিস্ফারণ নুরু হুবে 
এবং এই বিস্তারণের সঙ্গে বিশ্বের বস্তপিগুসমূহ্থের 
ভিতরকার দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আকর্ষণ 
ক্রমাগত দুর্বল হক্নে বিকর্ষণ সবল হয়ে উঠবে; 
অর্থাৎ বিশ্ব দ্রুতগতিতে বেড়েই চলবে । আবার 
যদি কোন কারণে আইনষ্টাইনের স্থিতিশীল 
বিশ্বের বস্তমান বেড়ে যায়, তবে এর সাম্য নই 
হয়ে যাবে এবং নিউটনের আকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ 
জোরদার হয়ে বিশ্বের ক্রমসঙ্কোচন ঘটাবে। 


কিন্তু গবেষণাগারের পর্যবেক্ষণের ফলাফলের 
সঙ্গে আইনস্টাইন বিশ্ব যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা 
করতে ব্যর্থ হলো। শুধু তাই নয়, এই বিরাট 
মহাবিশ্বের প্রতিফলন একট! সীমাবদ্ধ গোলকের 
পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। 


ডি সিটায় বিশ্ব--এর কিছু পরে এলেন 
হল্যাণ্ডের জ্যোতির্ধেত। লাইডেনের অধ্যাপক 
উইলহ্মম ডি সিটার ( ১৮৭২---১৯৩৪ )। আইন- 
ষ্টাইন বিশ্বের মত ডি সিটারের বিশ্বে বস্তুস্ধ 
মোটেই ভিড় করে নেই, বরং ক্রমবধমান 
বিকর্ষণী শক্তির প্রচণ্ড ক্রিয়ার অসম্ভব রকম 
বিশ্বাঁণের ফলে ডি সিটার বিশ্বের খনত্ব কমে 
প্রান্থ শৃন্তের কোঠায় এসে দাড়িয়েছে। তাই 
আইনটটাইনের জগৎ, হলো, বস্বগ্রধান, কিন্ত 
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গতিহ্বীন; অপর পক্ষে ডি সিটারের জগৎ হলে 
গতিপ্রধাঁন কিন্তু বস্তহীন। 

ছুটি আদর্শ বিশ্ব-আমাঁদের বর্তমান বিশ্ব-- 
যেধানে বস্তও রয়েছে আর গতিও রয়েছে, সে 
কিন্ত ঠিক ঠিক আইনষ্টাইন বা ডি সিটারের বিশ্ব 
কাউকেই মেনে চলে না। তাই প্রশ্ন জাগে, তবে 


বিশ্বের আসল শ্বরূপ কি? 
রাশিয়ার গণিতবেত্া! আলেকজাগার ফ্রিড ম্যান 


এবং বেলজিয়ামের জ্যোতিবিদ জর্জ লেমাইতাঁর-- 
এই উভয়ের মতে আমাদের বিশ্বের ছুই প্রান্তে 
রয়েছে ছুটি আদর্শ বিশ্ব তাঁর একটি হলে! আইন- 
্রাইনের, অপরটি হলো ডি সিটারের। সুদূর 
অতীতে কোন এক সময় আইনষ্টাইন বিশ্ব দিয়ে 
আমাদের যাত্রা হয়েছিল সুক্ক। তারপর প্রচণ্ড 
বিশ্ফোরণের ফলে যেমণি মহাবিশ্ব ক্রমাগত 
সম্প্রসারিত হতে লাগলো, তেমনি তার ঘনত্বও 
ক্রমশঃ কমতে লাগলো! এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ডি 
সিটারের বিশ্বের দিকে এগিয়ে গেল। বর্তমানে 
আঁমরা এই ছুই আদর্শ বিশ্বের মাঝে কোথাও 
আছি এবং কোটি কোটি বছর পরে ডি সিটারের 
শূন্ত বিশ্বের খুব কাঁঙাকছি পৌছে যাব। ক্রম- 
বধমান বিশ্বে যে আমাদের বাস, তাঁর বাস্তব 
প্রমাণও মেলে। ৫ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে কন্ঠ! 
রাঁশিতে নক্ষত্র-জগতের শ্তবক, ৬৫ কোটি আলোঁক- 
বর্ষ দুরে সপ্তধি মণ্ডলে, ৯৪ কোটি আলোক-বর্ম দুরে 
উত্তর কিরীট মণ্ডলে, ১৭* কোটি আলোক-বর্ধ দূরে 
ুটিশ মণ্ডলে অবস্থিত নক্ষত্র-.জগতের স্তবক 
যথাক্রমে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫০১ ৯৩০০) ১৩৪০০, 
২৪৯০০ মাইল বেগে আমাদের জগৎ থেকে দুরে 
সরে ঘাচ্ছে। 

স্থিতাবস্থা তত (56395 56866 101)601%)-- 
বিশ্বের লত্ব সর্যদাই কমে যাঁচ্ছে-এই কথ! কিন্ত 
মেনে নিতে পারলেন না ইংরেজ গণিতজ্জ 
হার্ান বণ্ডী ও টমাস গোন্ড। তারা একযোগে 
প্রড়ার করলেন যে, বিশের যে কোন স্থান অতীতে 


জাসদ ও বিজাল 


৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


যেমনটি ছিল, বর্তমানে তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও 
তাই থাকবে। প্রতিনিয়ত .নক্ষব্র-জগতের 
অপসরণের ফলে মহাবিশ্বের যে ঘনত্ব কমে যাচ্ছে, 
তা রোধ করে স্থিতাবন্থা বজাঁর রাখবার জঙন্কে 
এই দ্বই গণিত-বিজ্ঞানীর মতে নিত্য নতুন পদার্থ 
হুষ্ট ও ঘনীভূত হয়ে পুরনো নক্রত্র-জগতের স্থলে 
অন্বূপ নতুন জগতের জন্ম দিচ্ছে। বণ্ডী ও 
গোঁঞ্ডের সমঘন জগতে বস্তহীনত! থেকে যে 
বস্তর স্থটি হয়, এতে অনেকের আপত্তি থাকা 
সত্েও আর এক জ্যোতির্বেত্া ফ্রেড হয়েল বপ্তী- 
গোল্ডের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইনষ্টাইনের পাঁধারণ 
আপেক্ষিকতা তত্বের মৌলিক সমীকরণগুলির 
প্রয়োজনীয় পরিবধন সাধন করে এই আপত্তি খণ্ডন 
করেন। অতি ঘন তত্বে ও সংশোধিত মহাকর্ষ 
তত্বে সমুদয় নক্ষত্র-জগতের বয়স নুযুনাধিক 
ছয় মহাঁপদ্মের মত, কিন্তু যেহেতু বণ্তী-গোল্ড- 
হয়েল বিশ্বে নি়তই নক্ষব্র-জগৎ হৃঠি হচ্ছে, সেহেতু 
সবগুলির বন্নস এক হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে 
হিমাব করে দেখা গেছে, নক্ষত্র-জগতের গড়পড়তা 


বয়স হাব.ল ঞ্চবকের এক-তৃতীয়াংশ । 
বিবর্তনশীল বিশ্ব--১৯৪৮ সালে ছুজন মাফিন 


জ্যোতিধিজ্ঞানী জোঁল ষ্েববিন্দ ও আলবার্ট ই, 
হুইটফোর্ড বদরের কতিপয় নক্ষব্র-জগতের আলো 
বিশ্লেষণ করে বিশ্মিত হয়ে দেখলেন যে, তা 
ডপ-লারের লাল পরিবর্তন অপেক্ষাও ৫*% বেশী 
লাল। কারে! কারে! মতে মহাজাগতিক ধূলি- 
কণ! কতৃক আলোক বিচ্ছুরণ এই অতিরিক্ত রক্তিম 
আভার কারণ। কিন্তু এতে এত অধিক পরিমাণ 
ধূলিকণার প্রয়োজন যে, হিসাবে তা দাড়ান সমগ্র 
নক্ষত্র-জগতের বস্তযানের এক-শ' গুণ, বা মহাবিশ্বে 
পদার্থের বন্টন ও বিশ্বস্থানের বক্রতার মাঁপকাঠিতে 
একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া! যখন একই গুচ্ছে 
অবস্থিত সব লক্ষত্র-জগৎ একই রকম লাল দেখা 
না, তখন সহজেই বলা যেতে পারে. যে, এটা 
ধুলিকণার কারসাজি নয়। 


মেঃ ১৯৬৭ ] 


জ্যোতিধিজ্ঞানী ব্যাড ডে কতৃক বিভক্ত ছুই 
শ্রেণীর নক্ষত্র-জগতের ভিতরে যেগুলি কুগুলার তির, 
সেখানে রপ্বেছে প্রচুর ধূলি গ্যাস কণিকার মেঘ 
সহ পপপুলেসন-১, গোত্রীক় নীলাভ তারকার 
সংখ্যাধিক্য, আর দ্বিতীস্ব শ্রেণী অর্থাৎ উপবৃত্তাকার 
নক্ষত্র-জগৎ হলো লাল তারকার ( পপুলেসন-২ ) 
সমৃদ্ধ, কিন্তু ধুলি-গ্যাপ কণিক1 বিদুক্ত | প্রথমোক্ত 
জগতে প্রবীণ তারকাদের মৃত্যু ঘটলেও সেখানকার 
ধুলি-গ্যাস কণিকা থেকে নবীন তারকার জন্ম- 
লাভের ফলে সাধারণভাবে তারকার সংখ্যার 
সমতা বজার থাকে । কিন্তু উপবৃত্তাকার জগতে 
আয়ুশেষে যখন বয়স্ক তারকা নিবে যায়, তখন 
ধুলিকণার অভাবে সেখানে কোন নতুন তারার হষ্টি 
হয় না। প্রথমে ষ্েববিল ও হুইটফোড 
উপবৃত্তাকার নক্ষত্র-জগতে যে অধিকতর লাল 
আলে। দেখতে পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে 
হুইটফোর্ড একাঁকী পর্যবেক্ষণের কাঁজ চালিয়ে 
কৃগুলাক্ৃতির জগতে কিন্তু সে রকমটি দেখতে 
না পেয়ে অবাক হয়ে যান। প্রায় পমদুরত্ে 
অবস্থিত পাশাপাশি এই ছুই জাতীয় জগতের 
ভিতরে শুধু উপবৃতীকার জগতের অত্যধিক 
রক্তিম আভা যে ধুলিকণাঁর কারসাঁজি নয়, 
এটা তিনি বুঝতে পারলেন। বর্তমানে আমর! 
যে লাল রঙের উপবৃত্বাকার তারকার জগৎ 
দেখছি, প্রকৃতপক্ষে ত1 অনেক আঁগেকার--যখন 
লাল তারকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল, 
কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা কমে গেছে। সময়ের সঙ্গে 
নক্ষতব্র-জগতের এই যে ক্রমবিবর্তন, তা কিন্তু গোল্ডি- 
হয়েলের স্থিতিষ্থাপক বিশ্বের বিরোধী । 

বিয়োগবোধক বঙ্রুতা-অনেক গণিতজ্ের 
মতে ক্রমবধ'মাঁন বিশ্বের প্রসরণণীলতা অনন্ত কাল 
ধরে চলবে। ভার! হিনাব করে দেখেছেন যে, 
নঙ্গব্র্জগতের অপপরণ বেগঞজনিত গতীয় 
শত্তি, নিউটনের মহাকর্ষ স্থিতিস্থাপকতা 


প্রসরণসীল বিশ্ব 


২৭৫ 
শক্তির প্রা ৬৫ গুণ, যার ফলে পরস্পর 
ছুটি জগতের অপসরণ বেগ তাদের নিচ্জমখ 


বেগকে (৬০৪০০ ৮1০০1) ছাড়িয়ে বায, যার 
দরুণ এরা পরাবৃত্বাকার পথে দুর থেকে দুরে সয়ে 
যায়, অর্থ/ৎ সোজা কথার বিশ্বশ্ধীতির কোন 
শেষ নেই। হাব অতি সতর্কতার সঙ্গে 
বিপরীত বগ্ছত্র প্রয়োগে সুদুর নক্ষব্র-জগতের 
ওজজল্য বিচার ও দুরত্ব নির্ণর করে দেখতে 
পেলেন ষে, নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা দুরত্বের 
ঘনফলের বৃদ্ধির হার থেকে অধিকতর জ্রুতবেগে 
বেড়ে যাচ্ছে। এই দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেন 
বে, বিশ্বস্থান বিয়োগবোধক বক্রতাসম্পর্ন। 
তাই এটি অনস্ত ও অঙ্গীম। কিন্তু নক্ষব্র- 
জগতের ওজ্জ্বল্যের ভিতিতে হাবল যে দুরত্ব বের 
করেছেন, তা ্টেববিদ্ধা-হুইটফোর্ডের বিবতন- 
বাদ অনুযায়ী পরিবতনশীল। এই কারণে দুরত্ব 
নির্ণষধে কিছুটা! সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। 


গণিতের সাহায্যে একথ! প্রমাণিত হয়েছে ষে. 
বিশ্বন্ধীতির প্রাথমিক পর্যামে- 


(হাবল ঞ্বক )৯-৮৫'৮১৮১*-১৭ [ গড়পড়ত। 


বিশ্বের সর্বাধিক সক্ষেচন মুহূর্ত থেকে সমর গণনা 
করে গণিত প্রমাণ করেছে-- 


১,৫ ১১০৯০ 


বিশ্বের উত্বাপ-্" ৯--২-)১৭০১১*১০০, (২) 


বিশ্বস্ত ঘনত্বম্ম বক ১১১১, 


(সময়) ২ টি 

২ ও ওনং সমীকরণ থেকে সহজেই অন্ুমের় যে, 
বিশ্বের বঞ্োবৃদ্ধির সঙ্গে তাব উত্তাপ.ও ঘনত্ব 
ক্রমশঃ কমে যার়। ২নং সমীকরণে সমন্ন-. 
৬১৭ 

হাবল ঞ্রুবক-্" ৮ সেকেওড ধরলে বিশ্বের বর্ত- 
মান পরম উত্তাপ (419901406 €5237618006) 
যে *** বের হয়, তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
১. ৬নং ছুত্র.থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হয় 


২৭৬ 


ষে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁবল ঞ্বকেরও কিছুটা 
পরিবর্তন ঘটে। 

ম্পন্দন বাঁদ-বিশ্বের আঁসল রূপ ঠিক করে বলা 
আজও সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে নাঁনা মুনির নাঁনা 
মত। কেউ বলেন বিশ্ব সসীম, আবার কেউ 
বলেন অসীম এবং এর প্রসরণ চলবে অনন্ত 
কাল। কিন্তু বতণগানে স্পন্দন বাদে বিশ্বাসী 
বিজ্ঞানীদের মতে, বিশবব্রক্ষাণ্ডের এই বিস্তৃতি 
চিরকাল ধরে চলবে না। ক্যালিফোণিয়ার 
ইন্ট্রিটিউট অব টেকৃনোলজীর ডঃ আর. পি. 
টলম্যান বলেন, যখন মহাবিশ্বের তর নিদিষ্ট 
সক্ধিমান, ছাড়িয়ে ঘাবে, তখন আপনা-আপনিই 
তার বিক্ষারণ বন্ধ হয়ে ধাবে। তারপরে সুর 
হবে সঙ্কোচনের পালা। দীর্ঘকাল ক্রমবধমান 
সঙ্কোচনের ফলে যখন বিশ্ব ন্যনতম আদ্নতন 
লাভ করবেঃ তখন আবার সুরু হবে প্রসরণ। 
এভাবেই স্পনানণীল বেলুনের মত পর্যায়ক্রমে 
চলতে থাঁকবে মহাবিশ্বের সক্ষোচন ও প্রসরণ। 
বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে জল্পনা” 
কল্পনার অস্ত নেই, তবে একটা বিষয্ষে সবাই 


জাম ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ষ, ম সংখ্যা 


একমত যে, বতণমান বিরাট বিশ্ব প্রতিনিয়ত 
বিপুল বেগে সম্প্রপরিত হচ্ছে। 

মাউন্ট উইলসন মানমন্থিরের ১** ইঞ্চি 
দুরবীক্ষণ যকতর ২৭০ কোটি আলোক-বর্ষ দুরে অবস্থিত 
নক্ষত্র-জগতের স্ভবক পর্ধস্ত আমাদের নিগ্নে এসেছে 
এবং মাউন্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারের ২** ইঞ্চি 
দুরবীক্ষণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি ৬৫* কোটি আলোক- 
বর্ষেরও বেশী প্রপারিত করেছে। কিন্তু এখানেই 
বিশ্বের ইতি নয়--এরপর বেতার-দুরবীক্ষণের 
সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির শেষ সীমায় যে অম্পষ্ট 
নক্ষএ-জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে 
জান। যান যে, এর অপলরণ বেগ হলো আলোর 
বেগের নমু্দশমাংশ | এর পরেও এমন গব 
জগৎ রপ্নেছে, যাদের বেগ আলোর বেগের 
সমান। কিন্তু এদের পরিচয় মাগুষ কোন 
দিনই পাবে না। তাই বিশ্বকে জানা কখনও 
সম্ভব নয়। এই অন্তহীন বিশ্বে মান্য কত 
মর্মীস্তিকভাবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তবুও 
মুর্খের মত তাঁর ছূর্জন্ন সাহুস--বিশ্বকে জানতে 
হবে। 


সুগন্ধ মিশ্রণের ধারা 3 বিজ্ঞানী পাউচার 
শ্রীপ্রভাসচজ্জ কর 


সুগঞ্ধ ততরি ও মিশ্রণের ধারা প্রাচীন। 
আমাদের দেশে আতর তৈরি ও ব্যবহানের 
বিষয়ে অনেক কিছুই জান! যার়। নুরজা হা 
নাকি গোলাপী আ'তরের উদ্ভাবন করেছিলেন। 
বিজ্ঞানী পাঁউচাঁরের বইয়ে এই বিষয়ে নিমোক্তবূপ 
উল্লেখ রম্নেছে--মুঘলদের একজন তার উদ্ভানে 
গোলাঁপ জল দিয়ে জলাশক্পগুগি ভর্তি করে 
রাখতেন। রাজকুমারীদের মধ্যে একজন এই 
রম জলের উপরে ভাসতে দেখলেন তৈলাক্ত 


জিনিষ এবং তিনি তা সংগ্রহ করালেন। দেখা 
গেল, তা অত্যন্ত জুগন্ধময় এবং রাজকুমারী তাকে 


সবত্বে রেখে দিলেন। 
গোলাপজাত দুটি জিনিষের 
প্রচলন--ক্গটো (0৮৮০) ও আতর । মনে রাখ! 
প্রকার যে, ছুটির মধ্যে প্রভেদ রর়েছে। 
গোলাপের খাটি গন্ধবহ তেলাটি হলো--অটো]। 
আর আঁতর হলো, চক্ষদ তেলে ডুবিয়ে রাধা 


খুব বেশী 


মৈ, ১৯৬৭ | 


গোঁলাপ ফুলের নির্যান। ইউরোপে অটোর প্রচলন 
(দেশী আতরের চেয়ে ) বেশী। 


হগন্ধ প্রস্তত করতে হলে কয়েকটি উপাদান 
মিশিষ্বে করা যাঁয়--একথা শ্বীকার্য ও সর্বজন- 
বিদিত। তবে বদি কার্ষ-কাঁরণ সম্পর্ক রহিত 
অবস্থায় তা করা হয়, তবে জাপানীদের কৃত 
ইংরেজি প্রবাদ 08৫ ০£ 918180 04% 01 19)100- 
এর ছাশ্টকর ভাবাস্তর [015601) 15 11)5810- 
এর মতই হযে দাড়ায়; অর্থাৎ বিজ্ঞানাহুগ- 
তাবে সুগন্ধ প্রস্তুত না হলে তার মধ্যে দোষ- 
কটি অনেক কিছুই রয়ে যাবে। দীর্ঘস্থারিদ্বের 
অভাব, অদ্রব অবস্থান কোন কোন উপাদানের 
উদ্ভব, দোকানে বা খরিদ্ারের কাছে অন্ত রকম 
অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চার হতেই পারে, যদি 
বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে সুগন্ধ মিশ্রিত ন! হয়ে 
থাকে। 


স্থতরাং সংক্ষেপে বলতে হয় এই যে, 
হুঠুভাবে প্রস্তুত হলে সুগন্ধের ফলাঁফলও নিশ্চই 
হৃষম হুবে--অর্থাৎ সেরপ ক্ষেত্রে হুগন্ধ হয়ে 
উঠবে সব রকমের কুক্রিয়্াবঞ্জিত, এক শালীনতা- 
পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত রুচিকর সৌরত। ক্বভাঁবতঃই 
এই রকমের সুগন্ধ হবে নাঁসিকাগ্রাহা। 


দেখ! গেছে যে, গঞ্ধবহ তেলের (58617019] 
০1) ধরণ ও ধাজ নির্ভর করে “দেশে কালে 
চপাত্রে চ'। তাছাড়। প্রভাব রয়েছে জলবামুর, 
সংগ্রহ্কালীন সময্নের, আন্বঙ্গিক উদ্ভিদের পুষ্টি 
ও স্বদ্ধি সময়ে আবহ অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন 
প্রকারের সরল ও জটিল বিষয়ের। একখা 
নিরিবাঁদে বল! যেতে পারে যে, উপযুক্ত কারণ- 
গুলির যে কোন একটি স্থুগন্ধবহ তেলের ঘাঁন 
নিপায়ক। এছাড়।ও কত রকমের অন্ত কারণ 
রয়েছে, বারা অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে গদ্ধবহ 
তেলের গিনিধি নিরন্্রণ করে । 


অনেকের মনে হয়তো খ্বতাবতঃই প্রশ্থ জাগবে 


স্বগন্ধ মিশ্রাণের ধার। ২ বিজ্ঞানী পাউচার 


ইখখ 


বে? তবে যেকোন এক নাদষ্ট সময়ে বা এক- 
দেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে স্ুগন্ববহ তেলের 
সঞ্চম এই সমন্তার হ'ত থেকে অন্ততঃ কিছু 
কালের জন্তে নিষ্কৃতি দেবে ন! কি? কিন্ত সে 
ক্ষেত্রেও অন্তরায় রয়েছে। সুগন্ধবহ তেল দীর্ঘ- 
কাল জমা হয়ে পড়ে থাকলে ধীরে ধীরে বিকৃত 
হতে থাকে, বিকৃতি পরিশেষে সুগন্ধকে কোন্‌ 
পর্যায়ে পরিচালিত করবে, তা বলা ছুষ্ষর। 
এমনও হুতে পারে যে, পৃতিগন্ধই তার শেষ 
পরিণতি । 


শুধু কি তাই? ধরে নেওয়া গেল যে, 
এক দেশের একই .ফলন-কালের ফুল সংগৃহীত 
হলো । তাতেও সমতা বজায় রাখবার হাত থেকে 
নিস্তার নেই। যে পদ্ধতিতে নির্যাস নিষ্কাশিত 
হবে (যেমন চ0061601886, 01385515 ইতি 
পদ্ধতির দ্বার1 )১ তাঁর উপরও নিরশীল স্গদ্ধের 
গুণাগুণ ও মান্রাধিক্য। ্‌ 


বিভিন্নরূপে প্রাপ্ত যুঁই ফুলের আযাঁবসলিউট 
একটা প্রক্ষ্ট উদাহরণ । পূর্বোক্ত ছুটি পদ্ধতির 
দ্বার! প্রাঙ্ত আঁবসলিউটের মধ্যে সুগদ্ধের বেশ 
কিছু তারতম্য হয়ে থাকে । আবার তদুপরি 
জ্রাবক মাধ্যমের (যেমন, বেন্জিন, পেট্রোলিক্লাম 
ইথাঁর ) উপরেও সুগদ্ধের মাত্াতেদ হয়ে থাকে। 


আবহ ও তৃতাত্বিক পার্থক্যের দরুণ পুর্ব- 
ভারতীয়, পশ্চিন অঙ্ট্রেপিগান ও ওয়েছ ইত্িজের 
চন্বনের তেলে লৌর ও উপাদানের কত 
প্রন্তেদই না রয়েছে! পূর্বভারতীয় চন্দন তেলের 
বৈশিষ্টা ( সুগন্ধ বিজ্ঞানে বাঁকে বলা হয় 891580230 
066) পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ান চন্দন তেলের নেই 
বলে মদে হয়। 


_ সমমানের উপাদান ব্যবন্গত হলে তবেই 
তো সর্ধদা! আশা কর! হায় হব সথগন্ধের উত্পাদন ॥ 
তাই শম-মানের উপাদান সংগ্রহ করবার জত়ে 


২৯৮ 


কত প্রয়াসই না হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্বস্তহত্রে 
এমনও খবর পাওয়া গেছে যে, কোন এক 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সুগন্ধ প্রস্ততকালে যে সমস্ত 
উপাদান ব্যবহাত হয়, সেগুলির সংখ্য। নিতাস্ত 
বেশী নন্ন। তথাপি সেই প্রতিষ্ঠানের একথানি 
খাতা রয়েছে, যাঁর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় প্রত্যেক 
স্থগদ্ধের নাম, টবশিষ্ট্য, রাসায়নিক ধবাঙ্ক 
(001756916), সরবরাহকারী স্কানের নাম, 
ফপনের সমক্ব, উদ্ভিদের বরস ইত্যাদি পুঙ্থান্- 
পুঙ্রূপে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মাঁন- 
নির্ণা়করূপে নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতির দ্বারা বেশ 
সফল পাওয়! যায় এবং পাওয়ারহই কথা। 
তবে এই ব্যাপারে খাতাঁর ভিতরে ভাষায় লব- 
টাই তে! ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, সেখানে ভাষ। 
হয়ে দাড়ায় ব্যঞ্জনা, আভাঁপ ও ইঙ্নিত। তেষজ- 
বিষ্ার পরিপোধকরূপে রয়েছে ফারমাঁকো পিক্বা' 
শ্রেণীর বই। কিন্তু নুগন্ধ-বিজ্ঞানে এমন বই 
অসম্ভব; কয়েকটা রাসায়নিক গুণাবলীর সংগ্রহই 
সেখানে বাথ নয়। উপরস্ত প্রয়োজন রয়েছে 
তীধ ও তীন্গ ভ্রাণশক্তির। 

স্থগন্ধ মিশ্রণের ধারা লিপিবদ্ধ-কর1 যেখাতা 
বা বই থাকবে, তাঁতে উৎস বা সরবরাহকারী 
দেশ, প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাকারের আঙ্যঙ্সিক 
ব্যাপার তো থাকবেই। কারণ স্ুগদ্ধের উপর 
এদের প্রভাব সর্বাধিক। তাছাড়। বিভিন্ন 
ধরণের প্রাপ্য সুগন্ধ বা গদ্ধবহু তেলের উৎসও 
জানা দরকার । ধরা যাঁক, এনিশিক আযঁলডি- 
হাঁইড-এর কথা । সচরাচর ছুটি উপায়ে এটি 
পাওয়া বায়--প্যারা-ক্রেশল অথবা এনিথল 
থেকে। জিরেনিয়ল পাওয়া যেতে পারে 
পামারোজা (চুহ-098112791:058) অথবা পিনিন 
(07-1061)6) খেকে! তেমনি 
আসিটেটের উত্স-বন়েস ড্য.রোঁজ, পেটিটখ্রেন, 
শিউ অথবা! পিপিন। বলা বাহুল্য পৃথক পৃথক 
উৎ্সজাত .সুগন্ধের মাত্ারও তারতম্য ঈয়েছে। 


জাম ও বিজ্ঞান 


লিনাঁলিল 


[ ২ বর্ধ, ৫ সংখা 


যে স্ুগদ্ধের মিশ্রণে বিশেষ ধরণের যে উপাদান 
ব্যবহৃত হয়, বরাবরই তা ব্যবস্থত হওয়! উচিত; 
অর্থাৎ গোলাপের কোন কৃত্রিম গদ্ধ প্রস্ততকালে 
ঘি জিরেনিয়ল (পামারোজাঁজাত ) ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে, তবে বরাবরই তা ব্যবহার করতে 
হবে। অগ্ত উপায়ে প্রাপ্ত (যেমন পিনিন 
থেকে) জিরেনিয়ল ব্যবহার কর! চলবে না বা 
চলা উচিত পয়। এর কারণ অতি সরল। 
এই রকমের সক্ীর্ণ পদ্ধতি অবলঘ্িত না হুলে 
স্থগদ্ধের মান-বিভ্রম ঘটবে। 

অ-ডি-কোলন এবং লযাভেগাঁর জল জাতীয় 
সুগন্ধ প্রস্ততকালে খুব বেশী উপাদান লাগে 
না, নিরোলি, ল্যাভেগ্ার শ্রেণীর গুটিকয্পেক উপাদান 
প্রচুর আযলকোহল (4১1০01)01) বাঁ স্ুরাসার 
সহযোগে এগুলি প্রস্তত হয়। অল্লসংখ্যক 
উপাদানের দরুণ প্রতিটি উপাদানের মানের 
উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্ধ বিষয় । এসব 
মিশ্রণের বেলায় ফলন-কালের প্রতি নজর রাখ! 
অতি প্রয়োজন। কারণ সকল খতুতে একই 
ফসলের সমান সুগন্ধ থাকে না। জিরেনিয়ম 
অয়েলের তিনবার ফলন-কাঁল-_বপস্ত সমাগমে, 
জুন মাসে এবং কদাচিৎ অক্টোবর, নভেম্বরে | 
প্রথম ফলনটিই এর মধ্যে প্রশপ্ত | ফলন তখনই 
সংগ্রহ কর! হয়, যখন পাঁতাগুলি হল্দে হতে 
নুরু করে; কারণ এমনি সময়েই লেবুর 
গন্ধ থেকে গোলাপের গন্ধ পরিবতিত হতে 
দেখ! গেছে। 

সুগদ্ধ প্রস্ততকালে মিশ্রণযোগ্য উপাদানগুলির 
সবই যে জলবৎ তরল হবে--এমন কোন কথা 
নেই। হপ্নতো ভ্যানিলিন, কুমাঁরিন, হেলিও- 
ট্রোপিন, মাস্ক, রেজিনোইডস্‌ শ্রেণীর গুঁড়া ক 
আঠালো জিনিষেরও ভুরি ভুরি ব্যবহার রয়েছে। 
মিশ্রপ-খারার তিতর ঘর্দি কোন দ্রাবক ( যেমন 
ডাই-ইথাইল থলেট, যেনজাগগিল বেনজোয়েট ) ন! 
খাকে, তবে সমস্য পড়তে হন্-_কিপে ভীড়! বা 


মেঃ ১৯৬৭ ] 


কঠিন উপাদানগুলি দ্রুব করা যাঁবে। গরম জলের 
কুণ্ডের (৪06: 8118) উপর হ্ুল্পকাল গরম 
করলে ফিনাইল ইথাইল আযলকোঁহছল, বেঞ্জায়িল 
আযাসিটেট অথব! জিরেনিয়ল শ্রেণীর তরল উপাঁ- 
দানগুলি দ্রাবকরূপে নিরাপদে কার্ধকর থাকে । 
তবে সাবধাঁন হতে হয় লেবুজাতীন্ন উপাদানের 
বিষয়ে। এগুলি গরম কর! মোটেই নিরাপদ নয়। 
মিশ্রণকাঁলে এদের মাত্রাধিক্য হয়তো থাকতে 
পারে! তা সত্তেও এদের গরম করবার অর্থ 
এদের সুগদ্ধের বিনাশসাধন ও দ্রুত হারে 
পরিবর্তন | 

অনেক সময় এমন সব উপাদানের ব্যাপারে 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, ষেগুলির মিশ্রণ 
কালে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা! থাকে। তারপর 
রয়েছে অধঃক্ষেপে (27601016565) উদ্ভাবনের 
সমস্ত] | দেশী নুইট অরেঞ্জ তেলের সঙ্গে রোজমেরীয় 
তেল মিশ্রিত হলে মিশ্রপটি ঘোলা হয়ে যাঁ়। 


কুগদ্ধ মিশ্রণের ধার? বিজ্ঞানী পাউচার 


্থ 


কখনও কখনও গুঁড়া গুড়া [7:20101506-ও 
মিশ্রণ-পাত্রের তলদেশে জমা হয়। এই ধরণের 
ব্যাপার একেবারেই পরিতাজা। তারপর রদবেছে 
করেক শ্রেণীর সুগন্ধ বা ড্রাবকের (ত্বকের উপরে ) 
ছুম্প্রভাব। যেমন, একটা প্রর্ক্ট উদাহরণ হলো! 
মিধাইল হেপ্টিন কার্বনেট | লিপস্টিক (.1১56106) 
স্থগদ্ধিত করতে যে সুগন্ধ ব্যবহার কর! হয়, তাতে 
সামান্ধ মাত্রায় মিথাইল হেপ্টিন কার্বনেট 
থাঁকলে অধর-ওষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা! গেছে। 


সুগন্ধ তৈরির জটিল মিশ্রণের ধার! কিভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হওয়! উচিত এবং কত রকমের প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিতে পারে, তার একটা মোটামুটি বিবরণ 
নিম্নে দেওয়া গেল :-- 


(ক) মিশ্রিত উপাদানের ভিতর যদি মুক্ত 
(বা অসংযুক্ত ) অন্ন ও আলকোহল থাকে, তবে 
উভয়ে এস্টার তৈরি করবে। 


1,000 : 4770 2 *৮0২5 ৮ 8290+81.00088 


অন্ন আযআলকোহল 


(খ) এস্টারগুলির পরস্পর বিনিময় সাধন (10:8125-55660180986102) 
[1.০0059+-05.০0014 -৮ [২1 ০09098+785.00088 


(গ) মুক্ত আযঁলডিহাইড ও আযালকোহল 
সহযোগে আাসিটাঁল অথবা অধিকতর সম্ভাব্য 
হেমি-আসিটাল উত্পাদন । 


(ঘ) ট্রান্দ-আযসিটালিজেসন। 


(উ) আযলঙল উত্পাদন ইত্যাদি | এই বিষয়ে 
বিস্তারিততাষে উল্লেখের দ্বার! প্রবন্ধের কলেবর 
বৃদ্ধি নিষ্্রয়োজন। 


শাখাপক্লয সমগ্িত এক বিরাট মহীরুহ যেমন 
তার চতুম্পার্থে ছুণীতল ছাত্নার হৃষ্টি করে, এর 
প্রতিটি শাখা-প্রশাখাস্পত্রই এই ব্যাপারে অবদান 


যোগান । অনুরূপভাবে বিজ্ঞানান্থগভাবে মিশ্রিত 
হুলে শুগদ্ধের রূপায়ণ হয় সার্থক এবং তখন প্রতিটি 
উপার্দানই নাসিকাগ্রাহা মনমাঁতানে! স্গিপ্ধ 
পরিবেশ রচনায় সহায়ক হয়। 


জুগান্ধ-বিজ্ঞানী পাউচার 
বিশ্বের খ্যাতিমান সুগদ্ধ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
অন্ততম হলেন উইলিয়াম আর্থার (অথবা! আরও 
পরিচিত “ওয়াপ্টার' ) পাঁউচার (11190 
4১:00: 09961567)1 এর জন্ম ১৮৯১ ঘু্টান্দে ॥ 
জগ্স্থান--ছর্নক্যাঁসল। লিঙ্কনশীয়ার। প্রাথমিক 


৪ 


বিদ্যাশয়--বাঁথ কলেজ এবং লগ্ডনের কিংস কলেজে 
শিক্ষাপ্রাপ্তির পর ইনি এক কেমিই-প্রতিষ্ঠানে চাঁর 
বছর কাঁজ করেন। বিকাশোন্ুখ জীবনে সঙ্গীতের 
প্রতি ভার আঁকর্ষণ দেখ! যায়। যোঁড়শ বর্ষ 
বয়ঃকরমের পুধেই সাধারণের কননার্টে অংশগ্রহণ 
করতেন। এই স্ময়ে দিনে ছ-ঘণ্টা ধরে পিয়ানো 
বাজাতে অভ্যাস করেছিলেন। এইরূপ একাগ্র 
আত্মনিয়স্্রণ মঞ্জ ভাবী জীবনে হুঙ্্ম সুগদ্ধ-বিজ্ঞানে 
তাঁকে বিজেতার আপন দান করেছিল। 


পাঁউচার হলেন 761130068, 09510060 
৪10 899১3 নাথক অতি সারবান পুস্তকের 
রচয়িতা । ইনি ফার্দাসি্, রসায়নশাস্ত্রী ও প্রসাধন 
বিশেষজ্ঞ, আমেরিকার সোসাইটি অফ কম্মেটিক 
কেমিষ্টস্-এর ্ুব্ণপদক দ্বারা সম্মানিত (১৯৫৪) 
এধং বিগত অধশতাঁন্ধীর মধ্যে নিঃসন্দেহে 
সর্বাধিক খ্যাতিমান বৃটিশ সুগন্ধ-বিজ্ঞানী। 


জীবনের প্রারস্তে পাঁউচার চিকিৎসক হুবাঁর 
আশায় 96. 7810170101006ভশএর হাসপাতালে 
যোগদান করেন। ১৯১৪ থুষ্টশতকে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে সোম (3922006) নদের তীরে যুদ্ধে 
ফার্মাসিষ্টরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে 
তিনি উপদেষ্টা রসায়ন-বিজ্ঞানীরূপে স্থিত হলেন 
এবং তখনই উপযুণ্ত পুস্তকখানি প্রণ্পন করেন। 
বিগত ৪* বছরে পুস্তকটির ৭টি সংস্করণ প্রকাশিত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ধ। ৫ম সংখ্য। 


হয়েছে এবং ফরাপী ও জাপানী ভাষায় পৃশ্তক- 
থানির অহ্বাদ হয়েছে। 

ছবি তোলা (ফটোগ্রাফি ) উপর পাউচারের 
ঝেঁক দীর্ঘকাঁলের | লিখেছেন--'ঢ:১০৪16 10 
07৪ 13111, এছাড়া হটল্যাণ্ড সঙ্গে প1চখানি, 
লেক ডিদ্লিক্ট বিষয়ে ছুখানি, উত্তর ওয়েলস বিষয়ক 
তিনখানি, 761701065 সঙ্গ্ধে ছু'খানি এবং 
আফ্মারল্যাণ্ড, ভুরৃয়ে (58:65) এবং ডোঁলো- 
মাইটম্‌-প্রত্যেক বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন । 
পর্বতারোগণের প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ 
রয়েছে। তাঁর সংগ্রছের যধ্যে রয়েছে ২৫৯৯০ 
মনোক্তোম নেগেটিত এবং ১*১*** কলার ট্র্যান্স- 
পাবেজি এবং বনু এনলাজড. প্রিন্ট । কিন্তু এই 
৩৫,৯০০ ছবির সংগ্রহ এমন শুষ্ুতাবে সাজানো! 
আছে যে, প্রায় নিমেষের যধ্যে যেকোন ছবি তিনি 
বেন করে ফেলতে পারেন। বহু সদ্গ্রন্থ প্রণেত! 
পাউচাপ এমনও দুর্লভ স্থানে বিচরণ করেছেন, 
যেখানে তিনিই হলেন প্রথম ইংরেজ ভ্রমণকারী | 
তার দূর ভ্রম চলেছে অবাধে--2610960 
00907017150 0818808, তব 716য1০0 এবং 
01810 08175001 এর প্রিষ্ন খেলা হলো 
গল্ফ.। মোটর গাঁড়ী চালনায়ও তিনি লুদক্ষ 
ও সাবধানী । সুগন্ধ-বিজ্ঞানী পাউচার, পর্বতা- 
রোহণকারী, ফটোগ্রাফার ও গল্ফ. ক্বীড়া- 
যোঁদীও রয়েছেন এত প্রবীণ বরসে। 


থামে-ইলেকট ট্রসিটি 
্ীসৌরেক্দ্রকুমার ভট্রীচার্য 


আমাদের চতুষ্পার্থের বস্তজগতে অহরহ 
সংঘটিত হচ্ছে কত ঘটনা । আমরা সচেতন 
ভাবে না দেখলে বা না জানলেও এই বিশ্বব্রহ্বাও্ 
কোন সময় থেমে নেই--প্রতি মুহূর্তে আগের 
থেকে পরিবতিত হয়ে যাঁচ্ছে। জড়ঙ্গগতের এই 
পরিবর্তনকে আমর! কয়েকটা! ধশচে ফেলে বিচার 
করতে পারি। যেমন বস্তর সঙ্গে বস্তর বিক্রিয়া, 
শক্তি ও বস্তর বিক্রিয়া, শক্তির এক রূপ থেকে 
অন্ত রূপে পরিবর্তন প্রভৃতি। এর মধ্যে তৃতীয় 


এই তথা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন সীধেক 
১৮২১ সালে। 

তিনি দেখান যে, ছুটি বিভিন্ন ধাতুর তাঁর 
দিয়ে একটা বর্তনী (01:0810 তৈরি করে 
ধাঁতুদ্বয়ের সংযোঁঞ্ক ছূর্টি স্থানের মধ্যে তাঁপ- 
মাত্রার প্রভেদ রাখলে বর্তনী দিয়ে তড়িৎ-শ্োত 
ব! কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে | তিনি এর নাম 
দেন ধার্মো-ইলেক ট্রসিটি। ১নং চিত্রে দেখানো 
হয়েছে--তাঁমা ও লোহার তার দিরে একটা বর্তনী 





১নং চিত্র 


ধাঁচের এফ বিশেষ ঘটনা--থার্মো-ইলেক টট্রক 
এফেক্ট ব1 তাঁগ-শক্তির বিদ্যুতে পরিবর্তন বর্ডমাঁন 
আলোচ্য বিষয় । 

শক্তির রূপ পরিবর্তন বিজ্ঞানের এক মুল 
নীতি। এই নীতিরই প্রকাঁশ দেখি আঁলোঁক 
শক্তিক্ধ বিছ্বাতে র্বপাস্তরে--ফটো-ইলেক রক 
এফেক্ট ; রাসায়নিক শক্তির বিছ্যুতে রূপাত্তরে-- 
সাধারণ বৈদ্যুতিক সেল-এ। তাপ-শক্রিকেও 
যে. অঙ্যপতাবে বিছযাতে পরিবতিত কযা যায়” 


করা হয়েছে। বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশক 
একটা গ্যালভ্যালোমিটাঁরও বাঁধা হয়েছে । প্রারন্তে 
4 ও 8 ধাতুদ্য়ের উত্তর সংষোগকেই ০ সেঃ 
তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হলো। তারপর 
কোন এক সংযোগ, ধর! যাঁক &.কে সব সময়ই 
০ পেঃ তাপমান্ায় ব্বেখে "কে আস্তে আস্তে 
তাঁপ' দেওয়া হতে লাগলো! । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
গ্যালভ্যাদোমিটারে ফাটার, বিক্ষেপণ দেখা 
বাবে? অর্থাৎ বত'নীতে তড়িৎ্শোত প্রবাহিত 


০, 


হতে থাকবে। প্রবাহের গতিপথ হবে গরম 
সংযোগ স্থানে তামা থেকে লোছায় এবং ঠা 
সংযোগে লোহা! থেকে তামাঁয় (তীর চিহ্ন দিয়ে 
দেখানো হয়েছে )। যতই গরম সংযোগের 
তাঁপমাত্র! বাড়ানো হবে, ততই এই প্রবাহের 
পরিমাণ বাড়তে থাঁকবে। অবশেষে প্রায় ২৭৫? 
সেঃ তাপমাত্রায় তড়িৎ্-প্রবাছের মান হবে 
সর্বোচ্চ। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে মাঁন কমতে 
থাঁকবে-কমতে কমতে ৫৫০০ সেঃ তাপমাঞজায় 
মাঁন হবে শুন্ত অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহ বদ্ধ হয়ে 
ধাবে। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে তড়িৎ" 
প্রবাহ আবার সুরু হবে, তবে এবার হবে বিপরীত 


শ হৃদ 


জখম ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ) 


ও দিক যে আঁগের মতই হবে তার কোন মাঁনে 
নেই। সেটা নির্ভর করবে ধাভুম্বয়ের পরপ্পরের 


আপেক্ষিক ধর্মের উপর ও সংযোগ-স্থল ছুটিতে 


তাপমাত্রার প্রতেদের উপর। সীবেক পরীক্ষার 
ফলাফল হিসেবে একট! তালিকা করে তাতে 
অনেকগুলি ধাতু সাজিয়ে দিয়েছেন। অংশতঃ 
এই তালিকা হলো £ 

91-11-0০7৮ 0- 0০ 
11--76-৮ 9৮001০শশি শে 
/১0-+4১৪-2-7-70- 86-48-79৮7 
প'৪। এই তালিকায় ছুটি তাৎপর্য আছে--১। 
এর যে কোন দুটি ধাতু দিয়ে পূর্বোক্ত পরীক্ষা 
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শি 


২নং চিত্র 


দিকে; অর্থাৎ গরম সংযোগে লোহা থেকে 
তামাঁয় এবং ঠাণ্ডা সংযোগে তামা থেকে লোহাক্ন 
(২নং চিত্র )। এরূপ তাপমাত্রার পারিভাষিক 
নাষ 11056151010 (510901001851016 1 

সীবেক কর্তৃক আবিষ্কৃত এই ঘটনার নাম দেওয়! 
হয়েছে সীবেফ এফেক্ট এবং এই এফেক্টে অংশ 
গ্রহণকারী ধাতুছয়ের যুগ্ম-ভূমিকার নাম থার্মো- 
কাপ-ল্‌। 

শুধু তামা ও লোহার মধ্যেই নন্ন, অন্ত ধে 
কোঁন ছুটি বিভিগ্ন ধাঁডু দিয়েও এই পরীক্ষা 
চালানো যেতে পাবে। তবে তড়িৎস্প্রধাছ্র মান 


করলে যে ধাতু আগে থাঁকবে তাঁথেকে পরের 
ধাতৃতে €(গরম সংযোগ দিয়ে) তড়িৎপ্রবাহ 
যাবে। ২। তালিকায় ধাতুদ্বয়ের দুরত্ব 
মোটামুটি দেই কাঁপলের তড়িৎ-্প্রবাছের মাঝার 
পরিচাঁয়ক ; েমন--বিসমাঁখ (81) ও আাট্টিমনির 
(5) থার্মোশকাপ,ল, লোহা! (76) ও তামার 
(08) থার্মো-কাপলের চেয়ে বেশী শক্ষিশালী। 
কারণ 581 ও 9৮-এর দুরত্ব ০৪ ও 8৪-এর দুরত্ব 
অপেক্ষা অনেক বেশী । এই তালিকায় অবস্থা ধরে 
নেওয়া হয়েছে যে, গরম সংযোগের তাঁপমান্া 
সর পময় [13৩6:5108 6100. পর নীচে খাকবে। 


গে, ১৯৬৭ ] 


[১5319100) ঘটনাটা আবিষ্কার করেছিলেন 
কামিং সীবেকের আবিষারের কিছুকাল পরে। 
তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যদি পূর্বোক্ত 
তামা-লোহার কাপলে ঠাণ্ডা সংষে।গের তাপ- 
মাত্রা ০ সেঃ না রেখে, ধরা যাক ১০৭ সেঃ 
রাখা! যার, তাহলেও বতর্দীতে সর্বোচ্চ তড়িৎ" 
প্রবাহ যাবে, যখন গরম সংযোগের তাপমাত্রা 
২৭৫" সেঃ। কিন্তু এবার তড়িৎ-প্রবাহের মান 
শৃস্ত ও তার দিক পরিবত'ন ঘটবে ৫৫০৭ সেঃ-এ 
নগ্ন, ৪০* সেশ্টিগ্রেডে। সুতরাং গরম সংযোগের 
যে তাপমাত্রায় তড়িৎ্-প্রবাহ সর্বোচ্চ হয়, তা 
প্রত্যেক কাপ.লের জন্যে নিি্ট । এই তাপমাত্রার 
নাম দেওয়া হয়েছে নিরপেক্ষ তাপমাত্রা 0৫851 
(9109.)। কিন্তু উক্ত সংযোগের যে তাপমাত্রার 
জন্তে তড়িৎ-প্রবাহ শুন্ত ও বিপরীতমুখী হতে 
আরম্ত করবে, তা নিণিষ্ট নয়। ঠাণ্ডা সংযোগের 
তাপমাত্রা নিরপেক্ষ মান থেকে যত কম, 


[05107 তাপমাত্রা উক্ত মানের চেয়ে তত. 


বেশী । 

কাঁপলের কার্ধকার্সিত! নিরণীত হয় তাঁর থার্সো- 
ইলেক্্ক পাওয়ার দিদ্বে। একথা সবাই 
জানেন যে, তড়িচ্চালক বলের (৫. 0৪. £) জন্তেই 
কোন বতর্নীতে তড়িৎ্-ল্রোত প্রবাহিত হতে 
পার়ে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তড়িৎ-প্রবাহ চলবার 
জন্তে বতনীতে উদ্ভূত একটা তড়িচ্চালক বল 
কাজ করে। এখন প্রথমে উত্ভয় সংযোগকে 
[” তাপমাত্রা রেখে এক সংধোগের মান 
47* বাড়ালে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বল যদি 4]: 
হয, তবে পতি কাপলের থার্মো-ইলেকট রক 
পাওয়ার হচ্ছে 45/4]; অর্থাৎ সাধারণভাবে 
পু" ও (141) তাপনাত্রাদ্ঘঘের জন্ভে কাপলে 
কত তড়িচ্চালক বল উদ্ভূত হয়। 

সংযোগঘরের তাপমাত্রার পার্থক্য ও কাপলের 
তড়িচ্চালক বলের সম্পর্কট। মজার । তাপমান্রার 


পাধুক্যকে অ-অক্ষ ও তড়িচ্চাপক বলকে স"অক্ষ 


থার্মো-ইলেক ট্রলিটি 


২৮৩ 


ধরলে উভয়ের রেখচিত্র প্রাথমিক দৃষ্টিতে দেখতে 
হত্র অধিবৃত্তাকার (9:90০011০)। অবশ্থ কয়েক 
ক্ষেত্রে এর বাতিত্রমও আছে। 

পেলশার এফেইউ (06106: ০%০০০--১৮৩৪ 
সালে পেলশার সীবেক এফেক্টের উদ্টো ঘটনা 
অর্থাৎ বিছ্যতের তাপে পরিবতর্নের ঘটন! 
আবিষ্কার করেছিলেন। ছুটি বিভিন্ন ধাতু জুড়ে 
একটা থেকে অন্ঠটায় তড়িৎ-আত পাঠালে 
সংযোগ স্থল-_হুন্ন ঠাণ্ডা, নয় তো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; 
অর্থাৎ তাপের শোষণ হয় কিংবা উত্তব ঘটে। 
দিক পরিবর্তন করে তড়িৎ-শ্রোত পাঠালে আগে 
য! হচ্ছিল, তাঁর বিপরীত হতে থাকে । 

সীবেকের বতর্দীর অঙ্ুরূপ একট| বতর্নী 
নেওয়া বাঁক। তবে এই বতর্পীতে সংযোগদ্য়ের 
তাঁপমাত্র। সমান রেখে একটা ব্যটারী দিয়ে 
তড়িৎশ্রেত পাঠানো হচ্ছে। তুলনার জন্তে 
তড়িৎ্-প্রবাছের গতিপথ প্রথমোক্ত পরীক্ষার 
মতই রাখা হলো। দেখা যাবে এবার 9 
সংযোগ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা এবং & সংযোগ 
ধীরে ধীরে গরম হতে থাকবে; অর্থাৎ সীবেক 
এফেক্টে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার জন্তে যে 
সংঘোগকে গরম করতে হয়েছিল, পেলশার 
এফেক্টে ব্যাটারী দিকে একই দিকে তড়িৎ" 
প্রবাহ পাঠালে সেই সংখোগই ঠাণ্ডা হতে 
থাঁকবে। এথেকে বোঝা যায় যে, বখন শুধু 
তাপমাত্রার প্রভেদ হেতু সীবেক তড়িৎ-শোত 
প্রবাহিত হতে থাকে, তখনও 9-তে তাপ শোষণ 
এবং £&-তে তাপোন্তব হতে থাকে । 8৩ ঠ০তে 
যথাক্রমে তাপের উত্স ও শোষক না রাখলে 
কিছুক্ষণের মধ্যে উভয়ের তাপমাত্রা সমান হক্গে 
বাবে ও তড়িৎ-শ্রোত বদ্ধ হয়ে যাঁবে।  সীবেক 
তড়িৎ-প্রবাহু চাঁধু রাখতে গেলে বাইরে থেকে 
তাঁপ সরবরাহেত প্রপ্নোজন, এখেকে তা পরিষ্কার 
বোবা! বার । গেধশার' এফেউ 2:৩52751216 অর্থাৎ 
তড়িৎস্প্রবাছের দিক পরিবস্তন করলে সংযোগ- 


২৮৪ 


দ্বয়ের এফেকউউও অদলবদল হযে যায়-_একথ। 
আগেই বল! হয়েছে। 

পেলশার এফেক্ট ও জুল এফেক্টের গোলমাল 
হয়ে যাবার সপ্তাবন। থাকায় উভয়ের পার্থক্যটা 
বলে নেওয়া ভাল। যে কোন বতনীতে তড়িৎ- 
প্রবাহ চললে বতনীর রোধের (16319090006) 
দরুণ কিছু তাঁপ উৎপন্ন হয়। এই তাঁপকে বলা 
হয় জ্বুল-তাপ (0০9016-1728005) 1 প্রবাহ 
যে দিকেই চলুক না কেন, এই তাঁপ সব সমগ্বেই 
উৎপন্ন হবে, কখনও শোষিত হবে না, অর্থাৎ এটা 
তড়িৎ-প্রবাঞ্থের দিক নিরপেক্ষ। এজন্তে জুল- 
তাঁপকে বলা হয় [11655915116, কিন্তু পেলশার 
এফেক্ট [81519 1 এখানেই উভযবের মুলগত 
পার্থক্য । 


উভম্ব এফেক্টের ব্যাখ্যায় সরল ইলেকট্রন তত্ব 


সরল ইলেকট্রন তত্ব দিয়ে আলোচ্য এফেব্ট- 
ঘয়ের প্রাথমিক দ্িকগুলি বেশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্য। 
করা বায়। আমর! জাঁনিঃ ধাতু বিদ্যুতের পক্ষে 
স্ুগরিবাহী। আঁধুনিক তত অনুযায়ী পরিবাহী 
বস্তগুলি তাঁদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত 
ইলেকট্রন ধরে রাখে । এই ইলেকট্রনগুলি 
অস্তরাঁণবিক শুণ্ঠে মুক্ততাঁবে ছুটাছুটি করে বেড়ায় । 
সে দিক দিয়ে এদের ব্যবস্থার অনেকটা! গ্যানেক্স 
অণুর মত হওয়ায় এদের অনেক সময় ইলেকট্রন- 
গ্যাস বলেও অভিহিত করা হুয়। একক আন্গতনে 
এপের সংখ্যা (ঘনত্ব) ধাতু এবং ধাড়ুর 
তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যপন ছুটি বিভিন্ন 
ধাতু একপ্রারঞ্ডে যুক্ত করা হয়, তখন একের 
ইলেকদ্রন-ঘনত্ব সাধারণতঃ অন্টঠের খনত্ব থেকে 
পৃথক হওয়ায় উচ্চ ঘনত্বের ধাতু থেকে নিম্ন ঘনত্বের 
ধাতুতে ইলেকট্রন পরিব্যাপ্তড হতে থাকে। 
এভাবে ইলেকট্রন স্বানাস্বরিত হবান্প ফলে “দাতা! 
ধনাত্মক এবং গ্রন্থীতা” খণাত্মক তড়িৎ-গ্রপ্ত 
ছয়ে পড়ে। ফলে উদ্ভয়ের মধ্যে একট! তড়িৎ" 


ঘ্রান ও বিজ্ঞান 
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ক্ষেত্র স্থাপিত হয়, যাঁর মান বাড়তে বাড়তে 
শেষ পর্ধস্ত এমন হয় যে, আর ইলেকট্রন স্থানান্তরিত 
হতে পারে না। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে 
[)51101010 ৫05119000) হয়ে নিদিষ্ট তাপমাত্রায় 
এক নিদি্ বিভব-প্রভেদ স্থাপিত হয়! ধাতু 
দুটি অন্ত প্রান্তে সংযুক্ত করলে সেখানেও অনুক্ধপ 
বিভব-প্রভেদের হৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয় সংযোগে 
হুষ্ট বিভবস্প্রভেদ থেকে উদ্ভুত তড়িচ্চালক 
বলদ্বয় পরম্পরের জমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় 
বতর্নী সম্পূর্ণ হলেও তড়িৎ"ঘ্রোত প্রবাহিত হয় 
শ]। সংযোগদ্ধয়ে তাপমাত্রার প্রভেদ থাকলে 
এক সংযোগের বিভব-প্রভেদে ও তড়িচ্চ/লক 
বল অন্ত সংযোগের বিভব-প্রভেদ ও তড়িচ্চালক 
বলের সমান হন না। কারণ আগেই বলেছি, 
ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভরগঈীল। 
ফলতঃ উভন্ন বলের বিয়োগ ফলের পরিমাণ 
তড়িচ্চালক বল বতণনীতে কাজ করে তড়িৎ- 
প্রবাহ চালাতে খাকে। 

এই তো গেল সীবেক এফেব্টের ব্যাখ্যা । 
এই তত্ব দিয়ে পেলশাঁর এফেক্টেরও ব্যাখ্যা করা 
যাত়। এক্ষেত্রে নংযোগদ্রকে একই তাপমাত্রায় 
রাখা হম এবং আগের মতই উভদ্ন সংযোগে 
বিপরীতমুখী তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হয়। এখন 
ব্যাটারী দিয়ে বতরনীতে তড়িৎ-শ্রোত পাঠালে 
এক সংযোগে প্রবাহুকে বিভব-প্রভেদের অহকৃলে 
এবং অন্ত সংযোগে প্রতিকৃলে যেতে হয়। : এফটা 
পাহাড়ের উপর উঠতে গেলে আমাদের যেমন 
পরিশ্রম করতে হন্ন, তেমনি প্রতিকূল স্থানে তড়িৎ" 
শ্োতকে বিভব-প্রভেদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে 
কাজ করে এগুতে হয় । সেই কাজই তাপ-শক্তিতে 
রূপান্তরিত হগ্ন এবং সেই সংযোগ গরম হয়ে 
ওঠে । অস্থকৃল সংযোগে তড়িৎ-শ্রোত যেন বিভ্ভব- 
প্রভেদের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে । . এক্ষেত্রে কাজ 
করে বত্ব'নীয় বিভব-প্রতেধ, সংযোগের তাপ 
সঞ্চয় থেকে । ফলে সেই স্থানগ্ি তাপ হারিযে জানতে 


মে, ১৯৬৭ ] 


আন্তে ঠাণ্ডা! হতে থাকে । এথেকে সহজেই বোঝা 
যাঁক্স বে, সীবেক তড়িৎ-প্রবাহ চাঁলাবার জন্তে যে 
সংধোগ গরম রাখতে হয়েছিল, পেলশার 
তড়িৎ-প্রবাহে সেই সংষোগই কেন ঠাণ্ডা হতে 
থাকে।, 

টমসন এফেউ--সাঁর উইলিয়াম টমসন 
তত্বুগতভাবে সীবেক-তড়িচ্চালক বলের পরিমাপ 
বের করতে গিয়ে দেখেন--য্দি কেবলমাত্র 
সংযোগ্ধয়ের তাপমাত্রার পার্থকযই উক্ত বলের 
কারণ হতো, তবে সেই বল তাপমাত্রার পার্থক্যের 
সমান্ছপাতিক হবে; অর্থাৎ তড়িচ্চালক বল ও 
তাপমাত্রার পার্থক্য সরল রৈধিক স্ধদ্ধে আবদ্ধ 
হবে। কিন্তু আগেই বলেছি, এদের সম্বন্ধে হলো 
অধিবৃতাকার। টমসন অন্মান করলেন যে, 
বত'নীতে নিশ্চয়ই আরো কোন তড়িচ্চালক 
বলের সন্ধান মিলবে। ইলেকট্রন তত্ব দিয়েই 
তিনি এর সন্ধান পেলেন। তিনি দেখলেন, 
ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে-- 
কম তাপমাত্রায় ঘনত্ব বেশী ও বেশী তাপমাত্রার 
ঘনত্ব কম। সুতরাং কোন ধাতুতে যদ্দি তাঁপ- 
মাত্রার ঢাল (76101. £:8016170) থাকে, তবে 
ঢাল অন্গযায়ী ইলেকট্রন বন্টনের জন্তে ধাতুতে 
একটা! তড়িচ্চালক বলের হৃষ্টি হুতে পারে। 
তিনি পরীক্ষা করেও দেখান যে, এক্ষেত্রেও 
ব্যাটারী দিয়ে ঘড়িৎ"প্রবাহ পাঠালে যেখানে 
প্রবাহকে অড়িচ্চালক বলের বিপরীতে যেতে 
হচ্ছে, সেখানে তাপ উত্তৃত হয় এবং যেখানে 
অঙকলে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাপ শোষিত 
হয়। এই এফেক্টের নাম দেওয়া হয়েছে টমসন 
এফেউ। , সীবেক এফেক্টে গরম সংযোগ থেকে 
ঠাণ্ডা সংযোগ পর্স্ত তাপমাত্রার ঢাল থাকে 
এবং পেখানে টমসন-তড়িচ্চাঁলক বল কাজ করে। 


একে বল হিসাবে ঢুকিয়ে টমসন আশানুরূপ ফল, 


পেলেন। 
' কিন্তু একটা ঘটনায় এই তত্ব ব্যাখ্যা দিতে 


থার্মো-ইলেক ট্রসিটি 


২৮৬ 


পারে ন]। তত অনুযায়ী দেখা বাঁচ্ছে, পরিবাহী 
বস্ততে তড়িচ্চালক বল নর্বদা উচ্চ তাপমা্রা 
থেকে নিম্ন তাপমাত্রার অঞ্চল অভিমুখী হবে। 
কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম 
থাকায্স সেই স্থানটি উচ্চতর বিভব প্রাপ্ত হয় । কিন্তু 
বাস্তবে এর বিপরীতও দেখা যায়; যেমন-. 
বিস্মাথ, কোবাণ্ট, লোঁহ! প্রতৃতির ক্ষেত্রে তড়ি- 
চ্চালক বল উচ্চ তাপমান্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রা 
অভিমুখী, কিন্তু তামা, রূপা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে নিয় তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রা 
অভিমুখী । 


থার্মো-ইলেক সিটির ব্যবহার 

নীচে থার্মো-ইলেকট ট্রসিটির তিনটি ব্যবহারের 
কথ! সংক্ষেপে বলা হলো । 

(১) তাপমান যন্ত্র হিসাবে থার্মোকাপ লের 
প্রয়োগ খুব প্রচলিত। কোন বস্তর তাপমাত্রা 
মাপতে হলে কাপলের এক সংযোগ বস্তম্পর্শে 
রেখে অন্ত সংযোগ বরফে ভুবিষে রাখ! হয়। 
তাপমাত্রার বৈষম্যের ফলে যে ওড়িৎ-প্রবাহ 
উদ্ভুত হয়, তা একটি ক্যালিব্রেটেড মাইক্রো- 
আমিটার দিয়ে মাপা হয়। এতে তড়িৎ" 
প্রবাহের মাঁনকে একেবারে বস্তর তাঁপমাত্র! 
হিসাঁবে দেখানে। হয়। নিকেল-নাইক্রোম কাপ-ল্‌ 
দিগ্নে প্রা ১২০৯ সেঃ পর্বস্ত তাপমাত্রা মাপা 
যায়। তামা ও কন্ষ্টানটান কাপল দিকে 
-২০৩০ পেং থেকে ৪**০ সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা 
মাপ। বাযর়। থার্মোকাঁপ,লে উত্তৃত তড়িৎ-শ্রোত 
খুবই কম। উদাহরণন্বরপ--তাম। ও লোছার 
কাপলে সংযোগঞ্গয়ের তাপমাত্রা ** সেঃ ও 
১০৯ সেঃ হুলে উদ্ভূত তড়িচ্চাঁলিক বল হবে মোটে 
*'*২১৩ তোন্ট। এজন্যে অনেকগুলি কাপল এক 
সঙ্গে ছুড়ে খার্দোপাইল নাঁমে একটা! বঞ্জ আছে, 
বা দিয়ে খুব সামাস্ত পরিমাণ ধিকিরিত তাপ 
মাপ! চলে। একান্করতাবে থার্সো-সংক্বোগ*, 
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গুলিকে বিকিরিত তাঁপের সামনে ধর! হয় ও 
অন্ত সংযোগগুলিকে কোঁন নির্দিষ্ট ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় 
রাখা হয় । 

(২) তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশক যন্ত্র হিসাবেও 
এর ব্যবহার আছে। জে. এ. ফ্লেমিং পরিবর্তী 
তড়িৎ-শ্রোত নির্দেশক একট! যন্ত্র তৈরি করেছেন। 


গান ও বিজ্ঞান 
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(৩) তড়িৎস্শক্তির উত্স হিশাবে আমরা 
থার্ষোকাপ_ল্‌কে পেতে পারি। এজন্যে বত'নীতে 
থুব কম প্রতিরোধ (2.651509706) রাঁপা 
প্রয়োজন । আজকাল মহাকাশ-যাত্রায় যে সৌর- 
ব্যাটারীর কথ! শোনা যায়, ত| এই নীতির 
উপর ভিত্তি করেই গঠিত। 


সঞ্চয়ন 
সুর্ধদেহ পরীক্ষার জন্যে মাকিন উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরিত 


ছুর্দেহে বিক্ফোরণ ও সৌরকলঙ্ক বর্তমানে 
চরম পর্যান্নে উপনীত হতে চলেছে। অশান্ত 
সর্বকে নানাদিক থেকে পরীক্ষার এটাই উপযুক্ত 
সময়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাই হুর্ধদেহ পরীক্ষার 
জন্তে নগ্লটি বক্র সহ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সম্প্রতি 
কক্ষে প্রেরণ করেছে। 

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাঁকাঁশ সংস্থার 
পক্ষ থেকে বলা হয়েছে--এই উপগ্রহ উতৎক্ষেপণের 
কাঁজ প্রাথমিক পর্যায়ে ভালই চলে। কক্ষ 
পরিক্রমারত সৌর মানমন্দির ও. এস-ও-৩ মহা" 
কাঁশষানটি মহাকাশে নিজের অবস্থান ঠিক করে 
নিষ্বে দুর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর ঝঙ্র- 
পাতিগুলি চাঁপু করে। 

৬২৭ পাঁউও ওজনের এই উপগ্রহটি ৩৫০ 
মাইল উধ্বে” কক্ষপথে প্রেরিত হয়| উতক্ষেপক 
হিসাবে ডেন্টা রকেটটি খুবই নির্ভরযোগ্য । ঘুক্ত- 
রাষ্ট্রের মহাঁকাঁশ পরিকল্পনায় ১৪৬ সাল থেকে 
এইবার নিযে মোট ৪৬ বার এই রকেট ব্যবনৃত 
হলো। 

হূর্ধদেছ পরীক্ষা করে এই কৃত্রিম উপগ্রহ্টি 
সৌর ঝটিকা সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ 
করধে বলে আশা কর! ধাচ্ছে, যার ফলে হয়তে। 
ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পূর্বাভাপ দেওয়া! সম্ভব হবে। 


এই পরিকল্পনার সঙ্গে সংঙ্গি্ট মাকিন বিজ্ঞানী 
ওয়ার্ণার নিউপার্ট বলেন -প্রথম ছুটি সৌর মাঁন- 
মন্দির সৌর বিদ্ফোরণ সম্পর্কে জান সঞ্চয়ে সাহাধষ্য 
করেছিল। তিনি বলেন, এখনও কিন্তু এই সম্পর্কে 
অনেক কিছুই আমাদের জান! নেই। কাজেই 
এখনই কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করবার চেষ্টা করা চলে না। 

হুর্যদেহে প্রচণ্ড বিন্ফোন্ণের ফলে সৌর- 
জগতের মধ্য দিয়ে যে মারাত্বক তেজ বিকিরিত 
হব, তা চন্ত্রগামী মহাকাঁশচারীদের পক্ষে গুরুতর 
বিপদের কারণ হয়ে দেখ! দিতে পারে। এই 
তেজ পৃথিবীর আবহুমগ্ডলে আঘাঁত করে বেতাঁর- 
বার্তা আদান-প্রদান বদ্ধ করে দেয়, চৌদক ঝা 
ঘটাম্ন এবং পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরও প্রসাব 
বিস্তার করে। 

হুর্ষের প্রচণ্ডতা তার ১১ বছরের চক্রাধতর্নে 
কখনও হ্রাস পাস, কখনও বা বৃদ্ধি পার়। বতণমানে 
হুর্ঘদেহের বিক্ফোরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ চরমে 
পৌছাবার দিকে এগিক্সে চলেছে। ১৯৬৯ সালে 
তা চরম পর্যাক্গে উপনীত হুবে। 

ও, এস, ও-৩ মহাকাশঘানে টেলিভিশনের 
অন্্ন্ধপ একটি যন্ত্র আছে। এই বস্ত্র হুর্ষের ছবি 
পাঠাবে পৃথিবীতে । একটি তীক্ম অনুভূতিশীল 
ব্যারোঁমিটার সৌরবিস্ফোরখের তথ্যাদি পাঠাবে! 


মেঃ ১৯৬৭ ] 


সঞ্চয়ন 


২৮৭ 


হঙ্গলগ্রহে কি জীবন আছে? 


নকল মঞ্জজগ্রহথের পরিবেশ সৃষ্টিকারী একটি 
ইউনিট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আযাকাঁডেমির 
মাইজ্োবায়োলোজিক্যাল ইনষ্রিটিউটে তরি করা 
হয়েছে । এখানকার একটি স্বচ্ছ দেয়ালের 
আড়ালে একটি প্রকোষ্ঠে মঙ্গলগ্রহের নকল পরি- 
বেশ সৃষ্টি করা হত; যেমন--৫পীরবিজ্ঞানের 
তথ্যাদি অনুসারে কৃত্রিমভাবে হৃ্টি কর! হয় মঙ্গল- 
গ্রহের জলবাযু, গ্রহপৃষ্ঠে সংঘটিত দৈনন্দিন বৈচিত্র্য, 
তাঁপমাত্রার চাপ, আর্জতা, আবহাওয়ার বাম্পীয় 
গঠন, অতিবেগুনী বিকিরণ ও মঙ্গলগ্রছের অন্যান 
বৈশিষ্ট্য। 

রহস্তাবত লোহিত গ্রহটিতে যদি জীবনের 
অন্তিত থেকে থাকে, তাহলে জৈব পদার্থও 
থাকবে। জৈব পদার্থের অস্তিত্বের সঙ্গে অপরিহার্য- 
ভাবেই নাঁনা রকম ক্ষুদ্র জীব মানিয়ে নিতে পারে 
কিনা, প্রথমতঃ তা নিকপণ করবার জন্তে এবং 
যদি পারে তাহলে এবপ মানিয়ে নেবার 
অনুকূল কারণসমূহ খুঁজে বের করবার জন্তে 
নকল মঙ্গলগ্রছ্ছের পরিবেশে পরীক্ষা! সুরু হয়েছে। 


আগেকার পরী ক্ষা-নিরীক্ষায় ক্ষুত্র জীবসমুহের 
উপর উচ্চ ও নিয় তাঁপমাত্রী এবং অতিবেগুনী 
বিকিরণের ফলাফল কি হয়ঃ তা দেখা ইতো।। বহু 
ব্যার্টিরিয়া এক প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারে । 
কিন্ত এর আগে পর্যন্ত ক্ষুদ্র জীবগুলিকে একবার 
একটি উপাদান প্রতিরোধ করা সম্পর্কে পরীক্ষা 
কর! হতো! । কিন্তু আলোচ্য প্রকোষ্টে যে সব 
ক্র জীব নিয়ে পরীক্ষ/। করা হচ্ছে, সেগুলির 
উপর বিভিন্ন উপাঁদাঁনের মিলনের যুগপও প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা হচ্ছে । 

এমন কি, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উল্লেখযোগ্য 
ফলাঁফলও পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, রঞ্জিত 
ব্যার্টিরিয়া অরঞ্রিত ব্যাঁরিয়ার চেত্সে ম্গল- 
গ্রহের পরিবেশ অধিকতর প্রতিরোধ করতে 
পারে। রঞ্জিতকরপের ফলে ব্যাঁ রিয়া অতিবেগুনী 
বিকিরণের মাঁরাখ্বক প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাঁয়। 
এই প্রসঙ্গে এরূপ অন্থমান কর! অযৌক্তিক নয় যে, 
মলপৃষ্ঠে দৃষ্ট রং বদলের কারণ হয়তে! কোন না 
কোঁন ভাবে ক্ষুদ্র জীবের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত। 


ভেঙ্গে ভেঙ্গে জাহাজকে বন্দরে ভিড়ানে। 


জাহাজ সম্পর্কে সর্বাধুনিক কল্পন! হলো-_মাল 
ওঠানো বা নামানোর সুবিধার জন্তে তাঁকে 
বিশেষ বিশেষ অংশে বিচ্ছিন্ন করে ফেল] । 

এই নতুন ধরশের জাঁছাজকে দেখতে হবে 
অনেকটা তৈলবাহী জাহাজের মত; অর্থাৎ 
ইঞ্জিন, নাবিকের' ঘর ইত্যাঁদি থাকবে পিছনের 
দিকে । জাহাঁজটি হবে যোঁট চাঁর-পাঁচি অংশে 
বিভত্বং এবং প্রত্যেকটি অংশই আলাদাভাবে 
ভেসে থাকতে পারবে। 

জাহাজটি যখন বন্দরে প্রবেশ করবে, মালবাহী 
অংশগুজিকে তখন বিচ্ছিন্ন করে টেনে নিয়ে যাওয়া 


হবে মাল খালাস করবার জন্তে | যে সব অংশের 

মাল ইতিপুর্বেই খালাস হয়ে গেছে, সেগুলিকে 
টেনে জাঁহাঁজের ইপ্রিনের অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়। 
হবে। এর ফলে অতি অল্স সময়ের মধ্যেই জাহাজ 

অন্ত গন্ভব্য-স্থলের উদ্দেশে পাড়ি দিতে পারবে । 

এই জাহাঁজের পরিকল্পনা করেছেন একটি 

বটিশ মেরিন ইঞ্জিনীয়াঁরিং ফার্ট। এটি বতগানে 

বৃটিশ সরকার কতৃক গঠিত স্তাশল্তান রিসার্চ 

ডেভেমপমেন্ট : কর্পোরেশনের. বিবেচনাধীন 

রয়েছে। এই কর্পোরেশন নভুন পরিকল্পদ]' ও. 
আবিষারে সাহাধ্য করে থাকেন। 


চা” 


একটি বৃটিশ জাহাজ নির্মাতা ফার্ষের আঁর 
একটি পরিকল্পনা! হলো-_সমুদ্ড্রে ষ্টেশন নির্মাণের 
ব্যবস্থা করা। 

সমুদ্রের উপর বিমানপথ ধরে এই গ্রেশনগুলি 
নিগিত হবে। এই ঠ্রেশনগুলি থেকে বিমানকে 
জবহাওয়1 সংক্রান্ত খবর ও নিদেশি দেওয়। হবে 
এবং বিপদের সময় উদ্ধারকার্যও পরিচালনা করা 
যাঁঘে। 

প্রত্যেকটি ষ্টেশনে হুবে বড় বড় গোঁলাঁকাঁর 
্ীলের প্র্যাটফরম--অনেকটা তল ও গ্যাসের 
সন্ধানে নর্থ“সীতে 
মত। 


ব্যবহৃত জল-্েশনগুলির 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[২৯শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 
বৃটেনের সিপ ইনার্ডে এরকম সাতটি জল- 
ষ্টেশনে নিখিত হচ্ছে। সী-কোক্সে্ঈ নামক 
ট্েশনটি বৃহত্ম। এর তিনটি পান্নার প্রত্যেকটির 
দৈর্ঘ্য ১৪১ ফুট! এগুলি হুন্ন সমুদ্রের তলদেশকে 
স্পর্শ করে, নয় তে৷ কুপ-খনন রীগটিকে স্থির 
রাখতে সাহায্য করে। 

এই তিনটি পায়ার উপর ভর দিয়ে দীড়িয়ে 
থাকে ফুটবল মাঠের চেয়ে বড় ব্রিকোণাঁকার 
একটি ডেক। ওই ডেকের উপরই কুপ-খনন বঞ্ট 
বসানো থাঁকে। এর উপরে রয়েছে ৫* জন 
কর্মীর জন্তে হঈীতাতপ নিয়স্ত্রিত বাসস্থান এবং 
একটি ছেলিকপ টার নামবার প্র্যাটফরম। 


প্রোটিন 
কল্যাণকুমার চক্রবস্তা 


দেহবধকি, পুষ্টিকারক ও ক্ষতিপূরক খাগরূপে ইত্যাদি) ও পিত্তলবণে পরিণত হয়| [ আযামিনো- 


প্রোটিনের অবদান স্ুবিদিত। প্রোটিন মাঁনব- 
দেছের প্রায় ১৫ শতাঁৎশই অধিকার করে আছে। 
উদ্ভিদ নানারকম অটজৈব পদার্থ ধেকে প্রোটিন 
প্রস্তত করে। এই প্রোটিন কঠিন বস্ত অথবা 
উদ্তিদ-কোষে ভ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। 
উদ্তিজ্জ প্রোটিনের আযামিনে। আযসিডের অংশ 
প্রাণীদেছে হুট করে প্রাশীজ প্রোটিন। মা্ুষের 
পক্ষে অন্তান্ত প্রাণীদের মত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন 
সম্পূর্ণরূপে হজম করা সহজ বা সম্ভব নয়। থাস্যের 
আওন্র-বিক্লেষণের ফলে আযামিনো আসিড, 
হুর্মোন বা উত্তেজক রস ( হখা--4077- 


/৯১006009016150001916 1)0100025) 19510) 


আযঁসিড-্প্াইসিন, লিউসিন, হিস্টিডিন, এক্ধপ 
প্রায় ২৫টি যৌগ ]। কোন কোনটি আবার 
ব্কৎ ও বৃক্ষে ডিআযামিনেশন ঘটায় এবং এইভাবে 
উদ্ভূত আ্যমোনিয়া প্রস্তুত করে ইউরিয়া এবং 
আযামিনো আ্যাসিডের অবশিষ্টাংশ তৈরি করে 
গুকোজ কিতবা ফ্যাটি আঁসিড অথবা জারিত 
হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎ্পর় করে। 
একজন বয়স্ক ব্যক্তির ধনিক যে ৩*০* ক্যালরি 
তাপের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রোটিনের দানি খুব 
সামান্তই | নতুন কৌঁয-সংস্থানের বুদ্ধি ও করঙ্গতির 
পরিপূরণ করাই হলো এর প্রধান কাঁজ। প্রতি প্রযাম 
প্রোটনে' উৎপক্ন হন 8'$* কিলোক্যাপরি তাপ'।: 


মে, ১৯৬৭ ] 


প্রোটিন 


আমাদের সাধারণ খাছদ্রব্যের ষধ্যে প্রোটিনের শতাংশ নিমে দেওয়া হলো- 


উদ্িজ্জ প্রোটিন 
উৎস প্রোটিনের শতাংশ 
চাল ৮ 
গম ১৪ 
ভুট্টা ১৩ 
রাই ১১ 
ওটুবাযই ১০ 
মটর ২১ 
চীন। বাদাম ২৯ 
পাউরুটি ৬৫ 
কাচা আলু ২ 
শুকৃনে! আলু ৃ ৬ 
কলা ৬১৫ 
মুর ডাল ২৫*১ 
মুগ ডাল ২৪০ 
অড়হর ডাল ২২'৩ 
ছোলার ডাল ১৭*১ 

প্রাণীজ প্রোটিন 
উৎস প্রোটিনের শতাংশ 
মাতৃতুগ্ধ ই 
ছাগছুধধ ৪.৫ 
মহিষ-ছুর্ধ ৪৫ 


গ্রীক শব্দ প্রোটিঙোস (2:০০1০স প্রাথমিক) 
থেক প্রোটিন কথাটির উদ্ভব। এটি কার্বন, 
হাঁইভ্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের সমন্বন্নে 
গঠিত একটি জটিল যৌগিক পদার্থ। কোনটিতে 
আবার কস্ফরাস, লোহা, ভামা বা আয়োডিনও 
আঁছে। মোটামুটিভাবে প্রোটিনে বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের পরিমাণ এইরপ-- 
(0০৮৮৫+669%/) 17-4৬৫ -- ৭5%) 0.০ ১৯২৪০, 
০১৫২৯, 9০০০৩ ২৪০। 
 প্রো্িষের ক্সাণবিক ওজন অনেক বেশী-- 
কোন কোনটির প্রায় ২৯**৯*** ও হতে পারে। 
€ 


২৮৯ 
প্রাণীজ প্রোটিন 
উৎস প্রোর্টিসেন্র শঙাংশ 
গোভৃগ্ধ ৬৬ 
মাখন ০৭৫ 
পণির ৩৩ 
মাঁছ ২১ 
মুরগীর মাংস (রদ্ধন করা) ২৪ 
গোমাংস (রন্ধন কর! ) ২৬ 
সাদা অংশ ১১'১ 
হাঁসের ডিম ৃ 
কুঙ্গম ১৬৮ 
মুরগীর ডিম ৃ্‌ টানি নী ১ 
কুম্তুম ১৫৭ 
মাছ-- 
কই ২৩'৩ 
মাগুর ১৯ ৫ 
শিগী ২৪৫৬ 
ট্যাংর। ১৭৩ 
মুগেল ১৮৭ 
রুই ১৭৩ 
কাৎল৷ ১৮২৫ 
ইলিশ ২*+৫ 
এটি নিধর্ণরণের পুরনে! পদ্ধতি হলো এর 


শতাঁংশিক গঠন এবং কোঁনও মৌলের শতাংশ 
থেকে এর ক্ষুদ্রতম আণবিক ওজন নির্ণয় করা। 
ছিনোগ্রেবিনে-”৬৩৫% লোহ। বর্তমান, ক্সাবার 
যেহেতু একটি হিমোগ্লোবিন অপুতে এক পরমাণুর 
চেয়ে কম লোহা থাকা সম্ভব নম, সুতরাং 
আপবিক ওজন কমপক্ষে ১৬,৭০০ । 

লোহার পারমাণবিক ওজন.” ৫৬০ প্রোর্টিনের 
আণবিক ওজনের **৩৩৫% 


অতএব, রি 


আপরবিক এজন ১৯? 
“* আখবিক ওজন. ১৪,৭৯৬ | 


ন্‌ ১১% 


এভাবে ছুটি বা তিনটি পরমাণু থাকলে তদনুধাসী 
যথাক্রমে 
৫০,১০* হবে। 

আালট্রাসেশ্টি ফিউজ-এর (0166 060016866) 


প্রোটিনের নাম 
ডিমের আযালবুমিন 
সিরাম ( ঘোড়ার আযালবুমিন ) 
হিমোগ্লোবিন 
ল্যাঞ্টোগপোবিউলিন 
গ্লিয়াডিন 


৩৩,৪০৩ ( ৮১৬১৭০৬০১৮২ ) ও 


গাল ও বিদ্বান 


[ ২*শ বধ, €ম সংখ্যা 


ব্যবহার, অস্মোটিক চাপ ও ডিফিউশনের গতির 
পরিমাপ করেও আপবিক, ওজন নির্ণয় কর! 
সম্ভব। 

নিষ্নন্ূপ-- 


কয়েকটি প্রোটিনের আণবিক ওজন 


আণবিক ওজন 
৪০০৩ ৪--৪৫)১০০৩ 
৬৮১*০০--৭৩,০ ৪ 
৬৩১০৯ *---৬৮১০ ০ ৪ 
৩৮১০০ ০---৪১,০৬০ 


৪২,০৬০-- ৪৪$০০৩০ 


আর্ররঁবিঙ্েষণের ফলে প্রোটিনের প্রকাণ্ড অণু ক্রমেই নিম্ন থেকে নিম্নতর আণবিক ওজনের বিভিন্ন 


যৌগে পরিণত হয়। 


প্রোটিন -» মেটা-প্রোটিন -৯ প্রোটিওস -৯ পেপটোন -+ পলিপেপ.টাইড 
আযমিনো আসিড (প্রধানতঃ) $ 
কার্ষোহাইড্রেট €- সহজতর পেপ-টাইউ 
পিউরিন ও পিরিমিডিন 


এই সব পরীক্ষা থেকে মন্তব্য কর! হয়েছে যে, 
প্রোটিন হলো! পেপটাইড লিঙ্কের দ্বারা যুক্ত 


কতকগুলি আযাঁমিনো আযাসিডের শৃঙ্খল। বিভিন্ন . 


ক্ষেত্রে এই আযামিনে! আযসিডগুলিও বিভিন্ন ; 
যেষন--রক্তের হিমোগ্রোবিনে ১১ শতাংশ 
হিষ্টিডিন আছে। সিন্ত ফাইত্রয়েনে আছে 
গ্াইসিন (৫*%), আযালানিন (২৫%), টাইরোসিন 
(৬'৬%) এবং কম পরিমাণের অন্তান্ত আযসিড। 
অগ্ন্যাশয়-নিঃক্ছত ইনস্থলিনে আটটি আামিনে। 
আযসিড বর্তমান ; যথা--৩*% লিউসিন, ২১% 
মটামিক আযাসিড, ১২% সিষ্টাইন, ১২% টাইওসিন, 
৮% হিষ্টিডিন--ইত্যাদি। 

ডিমের শুভ্রাংশ জলে ফুটালে যে ঘোলাটে 
ভাব দেখা যায় ব। ছুধ থেকে ঘে ছান! কাটে, 
তাই উক্ত খাগ্কে প্রোটিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
আর একটি সনাক্তকরণ হলে! এই যে, আমদের 
হতে ঘন নাঁইটিক জ্জ্যাসিভ পড়লে, হাতের 
চাষড়া তত্সপাৎ হছল্দে হয়ে যায় এবং কোনও 


ক্ষার ব৷ ক্ষারজাতীয় বস্তুর € যেমন। সাবান ) 
সংস্পর্শে এলে তা কমল! রঙে পরিবতিত হয়। 
কোনও প্রোটন শ্কর্টিকাঁকাঁর (ষেমন- ইনসুলিন, 
ডিমের আযালবুমিন ইত্যাদি), আবার কোনটি 
আশালো (বথা--লিক্ক, চুল প্রভৃতি)। কিন্ত যে সব 
প্রোটিন আশালে। নয়, সেগুলি আাশরূপে পাওয়া 
যায়। প্রোটিন থেকে আডিল নামক আশ 
তৈরি করা হয়। বুটেনে আই. পি. আই. 
কোম্পানী মটরবাদামের প্রোটিন থেকে 
ভিকাঁপ্া জাতীয় আশ প্রস্তুত করে থাকে। 
এছাড়া অন্তত্র প্রস্তত করা হয় সয়াবিন ও দুধ 
থেকে বিবিধ প্রোটিন ফাইবার। ইটালীতে 


'ল্যানিটাল নামে যে কম্বিম পশম আবিষ্কৃত হয়েছে, 


তা মূলতঃ কেজিন--কষ্টিক সোডাতে কেজিন 
এবং কার্বন ডাইসালফাইডের দ্রবণ শুশ্ম ছিদ্রের 
মধ্য দিক্ষে সালফিউরিক আযাসিডের পাত্রে ঠেলে 
দেওয়া হুমা এবং ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে 
বাব্হীয় করে কঠিন বন্বতে পরিণত করা হয় 


মে, ১৯৬৭ ] 


ফরম্য।লডিহাইডের সঙ্গে ছুধের কেজিনের বিক্রিগ্না 
ব্যবহৃত হয় প্রা্টিকের বোতাঁম, কাগজের সাইজিং 
(315178) করতে ও কেজিন প্রস্তুতিতে | প্লাজা- 
প্রোটিনের জলীয় দ্রবণ (রক্ত থেকে কেশ্তরাপসারণী 
বলের সাহাযো রক্তকোঁষ দূরীভূত করে ) বৃহত্তর 
অস্ত্রোপচার কিংবা সাংঘাতিক আঁখাতের সময় 
অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 


খাগ্যশস্তের অস্ধুর, বই, ভাতের আঠালো 
পদার্থ ইত্যাদির মধ্যেকার প্রোটনের সঙ্গে ঘন 
কস্টিক সোডা বিক্রিপ্নায় যে আমিনো আসিডের 
'সাবান' প্রস্তত হয়, তা নোনাঁজলে সামুদ্রিক 
সাবান অপেক্ষা অধিকতর পরিফারক ও নির্গন্ধ 
বলে সামুদ্রিক সাবানের প্রতিস্থাীপনযোগ্য। 


প্রোটিনের মধ্যে ঘে পেপটাইড অথু বা 
সংযোজক রয়েছে, তাকে জৈবসংশ্লেষিত কর! 
(8£0357006313) সম্ভব হলেও প্রোটিনকে সোজা - 
স্ুজিভাবে করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস্‌ 
থেকে প্রোটিনের নিষ্কাশন আজকাল সম্ভব হচ্ছে । 


খ্যাতনামা ইংরেজ জৈবরসান্বনবিদৃ ডক্টর এন, 
ডারিউ. পিরী গাছের পাঁত। থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন 
ও প্রস্ততিকরণে সক্ষম হয়েছেন। অনেকগুলি 
বিশেষ প্রোটিনের সমবায়ে গঠিত পাতার এই 
প্রোটিন, প্রাণীজ প্রোটিনের (ডিম ও দুধ ছাড়া) 
সমভুলা। রাসাগ্সনিক বিশ্লেষণ এবং শুকর, ইঁছুর, 
মুরগী ও শিশুর খাছ প্রয়োগ করবার ফলে একথ। 
প্রমাণিত হুয়েছে। সিফাশনাদির পর এই প্রোটিনের 
একটি ঘন সবুজ রং হুয়। এর গন্ধ চা অথবা 
শ্পিনাকের (5717800) স্তায়। বৃক্ষপত্র গবাদি- 
"পণ্ডর খাস্তরূপে ব্যবস্থত হলে তাদের মাংস যদি 
মানুষের আছার্য হিসাবে গৃহীত হন, তাহলে মূল 
প্রোটিনের মাত্র এক-দশমাংশ পায় মান্য । সুতরাং 
পাতা থেকে নিঞ্ধাশিত প্রোটন মান্ষের খান 
হিসাবে ব্যবহৃত হওয়! উচিত এবং নিষ্কাশনের পর 


প্রোটিন 


২৯১ 


পাতার ছিবড়াতে যে প্রোটিনাংশ থাকে, তা 
গবাদিপণ্তর থাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। 

এছাঁড়। জাপানে আালজি (41896) নামক 
প্রোটিনবহুল একপ্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলা বিভিন্ন 
খাগ্ প্রস্ততে ব্যবহৃত হয়। এজ সেখানে প্রতি 
বছর ৩৪*,*** টন আযলজির প্রযোজন হয়! 
আসামের জোড়হাটে আলজি জন্মাবার পদ্ধতি 
সম্দ্ধে পরীক্ষা চলছে। 

প্রোটিনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের 
সন্ধান মিলেছে। সেটি হলে! পেট্রোলিক্নাম | বিভিন্ন 
দেশে এসছন্ধে গবেষণ] হচ্ছে। ফ্রাঙ্সে কেরোপিন 
ও লুৰিকেটিং অয়েলের মাঝামাঝি একটি গ্যাস 
অপ্নেল ব্যবহার করা হয়| এর পদ্ধতি অনুকরণে 
আমাদের দেশে জোড়হাটে এই বিষয়ে 
কাজ চালানে! হচ্ছে; আর অন্দিকে চলছে 
কাচা পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষ!। 
এক ফরাসী গণনান্যায়ী পৃথিবীর মোট প্রাণীজ 
প্রোটিনের বাৎসরিক উৎপাদন যে ২** লক্ষ 
টন, তা প্রায় ৪*০ লক্ষ টন পেট্রোলিক্াম থেকে 
প্রস্তত হতে পারে। 

আষ্ট্রেলিয়ার সিডনীর নিকটবর্তাঁ কোঁনও এক 
পণ্ু-গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক পি. জে. রীজ ও 
্বগতঃ পি. জে, শিঞ্ষেল বলেছেন যে, খুব অল্ল 
পরিমাণে কোঁন প্রোটিন, আর সিষ্টাইন সাঝফার 
জাতীক্প সালফারবিশিষ্ট আমিনো আযাসিড ভেড়ার 
আবোম্যাজাম (401085010) নামক চতুর্থ 
পাকস্থলীতে সোজান্ুজিভাবে প্রবেশ করালে 
পশমোৎপাঁদন বেড়ে গিয়ে প্রা শতকরা ছু'শ 
ভাগ পর্ধস্ত হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, কোন দৈনিক আহার্বপ্রাপ্ত ভেড়। 
যেখানে বছরে ৬২ পাউণ্ড পশম উত্পাদন করতে 
সক্ষম, সেখানে উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলঘ্থনে 
বাৎসরিক উৎপাদন ১৫ থেকে ২০৭ পাউগ্ডে 
দাড়ায়। 


 পস্রানা 


£ শিক্ষা গগ্দঙ্গ 


ঠএডেএডিএডেএডেড েএউেএডেএডেএডে 


মার্কিন বিচ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি 


কোনও কেন্দ্র সংস্থার হাতে বেশী ক্ষমত। 
অর্পধ কর! মাঞ্ষিন এ্রতিহোর বিরোধী । মাকিন 
শিক্ষা ব্যবস্থার ধেলায়ও একথা সত্য। ধর্দিও 
১৬ বছর বগস অবধি প্রত্যেক মাকিন স্বেলে- 
মেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে বিগ্ভালয়ে যেতে হয়, 
কিন্ত সেই বিষ্যালক্পে তারা! কি লিখবে এবং কিভাবে 
শিখবে, তা সম্পূর্ণভাবে দিভর করে বিদ্যালয়ের 
কতৃপিক্ষের উপর। সেই কতৃপিক্ষের উপর 
জেল! বা নাগরিক (১/.07101061) সরকারের 
কিছু প্রভাব থাকলেও রাজ্যের বা বেন্ত্রীন্ 
সরকারের প্রভাব অল্প ও নিতান্তই পরোক্ষ। 

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সব শিক্ষা 
পরিধদকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থসাহাষ্য 
চাইতে হয়| কেন্ত্রীয় সরকারে শিক্ষাবিদ 
ধার] আছেন, তাঁদের মন রাঁখতে না পারলে অর্থ- 
সাহাঁধা পাওয়! কঠিন। এই কারণে স্থানীয় 
শিক্ষা সংস্থাগুলি দিজেদের শিক্ষা পদ্ধতিকে 
একটা বিশিষ্ট মানের মধ্যে রাঁথবার চেষ্টা করে। 
এছাড়া কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব কেন্্রীয় কতৃপক্ষের 
নেই। 

এই কারণে মাকিন শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে 
.কছু বলা কঠিন। এইটুকু শুধু বল! চলে যে, যে 
সব স্থ/নীয় শিক্ষা-কতৃণপক্গগুলির 9০1০০] 
8০৪19) দৃষ্টিভক্ী উন্নত, তারা কি ধরণের শিক্ষা 
ব্যবস্থা! করছেন । 

গত ৮1৯ বছরে মাঁফিন উচ্চ বিগ্যালয়ে বিজান- 
শিক্ষার মান অনেক উন্নতি লাভ করেছে। এর কারণ 


ছুটি। এক, রুশ বৈজ্ঞানিকের! মাকিন বৈজ্ঞাশিক- 
দের আগে নকল-চাদ ব1 স্পুটনিক তৈরি করবার 
ফলে আমেরিকায় একটা ধুক্প। ওঠে যে, হয়তো 
মাকিন বিজ্ঞানের মান, রুশ বিজ্ঞানের চেয়ে 
নিককষ্ট। কথাটা খুব সত্য ছিল না। সত্য ছিল 
এই যে, নকল-ঠাদ বানাতে যে ধরণের যঙ্ জব্দ 
লাগে, তার খাতে গবেষণার জন্তে মাকিন 
সরকার সে সময় পর্বস্ত অর্থব্যয় করেন নি। 

আর একট! সত্য কথা ছিল এই যে, যে ধরণের 
বিদ্বা নকল চাদ তৈরি করায় লাগে, সে বিস্তায় 
পারদশী বৈজ্ঞানিকের সংখ্য! দেশে কম ছিল। 
কারগ, সে ধরণের বিস্তার প্রয়োজনীঘ্বতা1 সথদ্ধে 
কোনও জাতীয় সচেতনতা ছিল না। রুশ 
বৈজ্ঞানিকেরা নকল-টাদ তৈরি করাম্ম এই সচৈ- 
তনত। বেড়ে উঠলো।। 

এই সচেতনতা বৃদ্ধির আর একট! কারণ 
ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু বৈজ্ঞানিক 
যুদ্ধের ব্যাপারে লিখ হয়েছিলেন। এর ফলে 
রেডার, পারমাণবিক বোমা, গাষইডেড মিসাইল 
ইত্যাদির আবির ও যুদ্ধে জয়-পরাঁজয়ের উপর 
সেই সকল আঁবিষ্ষারের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা 
জনসাধারণের জানা ছিল। ফলে লমাজে, 
বৈজ্ঞানিকরের অবদান সঙ্গপ্ধে একটা শ্রদ্ধার 
ভাব গড়ে উঠেছিল 

এই সব কারণে ১৯৫৮ সাল থেকে বিজ্ঞানের 
ব্যাপারে দেশে একটা প্রচণ্ড উৎদাহ আসে। 
এছাড়া সরকার নকলস্টাদ, আস্তগ্রহ যান ও 


মে, ১৯৬৭] 


ব্যালিছ্টিক যাঁন €তরির কাজে অর্থব্যর দুরু 
করবার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিভ্।। ও নান! যঙ্রবিষ্ঞ।য় 
পারদশী বৈজ্ঞানিকের চাহিদ! খুব বেড়ে বাগ্স। 
বিশ্ববিস্কালয়গুলিতে প্রবেশের জন্তে বু উচ্চ 
বিভালপ়ের পাশ কর! ছাত্র আবেদন করতে 
থাকে। তখন দেখা যান, দেশের বু উচ্চ 
বিগ্কালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার য।! মান, তাতে ছাত্রের! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্তে ঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে ন|। 
ফলে উচ্চ বিদ্বালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষার মাঁন 
উন্নয়নের জগ্তে একট। সাড়া পড়ে যায়। 

স্থানীয় শিক্ষ! সংস্থাগুলির পক্ষে এধরণের 
মান উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। তারা বাধ্য হে 
বিডির বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপকর্দের কাছে 
সাহাধ্য চান। বিশ্ববিগ্ঞালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের নিয়ে কতকগুলি সমিতির সমষ্টি হয়, এই 
উন্নয়নের সাহায্যের জন্তে। এর ফলে যে সব 
ন্টুছুন শিক্ষা মানের সঙ হয়েছে, দেশের বহু 
প্রগতিশীল স্থানীয় শিক্ষা সংস্থা সেই মান অনুসারে 
পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। 'এর ফলে দেশের 
বু শিক্ষা সংস্থা কতকগুলি কেন্ত্রীক্ম সমিতির 
প্রভাবে এসেছে। এই প্রবন্ধে কেজীভূত শিক্ষা 
ব্যবস্থার কথাও আলোচন। করবো । 

উপরে বে সব নতুন সমিতিগুলির কথা বল৷ 
হয়েছে, এদেশের পুস্তক প্রকাঁশকেরাও এদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন ও এদের .নতুন শি্ষ। 
পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক লিখতে অঙ্রোধ করেন। 
বিদ্বালক্নগুলিতে এই নতুন পাঠ্যপুস্তক থেকে 
পড়ানো হচ্ছে। প্রতি বছরের শেষে এই 
বইগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর! হুয়। 

এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু বলবার 
আগে এখাঁপকার বিস্তালক্গুলির গঠন সম্থদ্ধে একটু 
বল! দরকায়। এখানকার £ থেকে ৯১ বছরের 
ছেলেমেকের। প্রাথমিক বিদ্ভালয়ে যায়। এর 
পরের ছু-বছর তার! মাধ্যমিক বিগ্কালক্বে পড়ে ও 
শেষ চার বছর উচ্চ বিভ্ঞালয়ে যায়। এই প্রবন্ধে 


শিক্ষা! গস 


২৯৩ 


প্রধানতঃ উচ্চ বিস্তালয্নের শিক্ষার কথা বলা 
হবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জোর দেও 
স্থরু হয় প্রধানতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে । শ্বভাবতঃ 
গণিত শিক্ষান্ম প্রাথষিক বিগ্যালয়গুলি থেকেই 
জোর পড়তে থাকে। 

উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিজান শিক্ষ।র ব্যাপারে যে 
গবেষণ। হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে প্রধানগুলির লাম 
হলে, পদার্থবিষ্ঠায় পি. এস. পি. এপস. বা 
[210551071 501618098 00100150181 50895 । 
রসাদ্ন কেমষ্টাডি (01061. 568৫9) এবং 
জীববিদ্যায় বি. এপ. সি. এস. (81০91981051 
90161)0565 00101501900 50945) এছাড়। 
ভূ-বিদ্া (06019£১) শিক্ষ] ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় 
আধুনিক ভূ-বিজান (০05517 910) 9০16706) 
নাম দিয়ে। আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানে, ভৃবিগ্তা, 
ভূগোল, জ্যোভিহিজ্ঞানঃ মহাঁকা শবিগ্ঞ। ও পৃথিবীর 
জন্ম ইতিহাস সঙ্দ্ধে পড়ানে। হয়। 

এই প্রবদ্ধে প্রধানতঃ জীববিগ্/র কথ! বলা 
হবে। ধি. এস. সি. এস পদ্ধতির শঙ্ট। 
সমিতির নাঁম হলো 705701080 [79061690691 
31910951081 30167095 বা 4.1. 8. 9.1 এগ] 
প্রধানতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ খিদ্াালয়ের পাঠ্য- 
তালিক। ও শিক্ষ! পদ্ধতি নিয়ে গবেহ্বণা করেন। 
অবশ্ট আগেই বলা হয়েছে যে, এই নতুন পদ্ধতির 
প্রভাব প্রাথমিক বিস্তালয়গুপির উপরও পড়েছে। 

এ, আই, বি. এস-এর প্রধান কার্বালয় 
কলোরাডো বিশ্ববিগ্থালয়ে। জাতীয় বিজ্ঞান 
সংস্থা (2110151 50161752  চ080100) 
এদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। 

পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রের! প্রধানত: 
কতকগুলি আবিষ্কৃত সত্যে কথা পড়তো! এবং 
জীববিস্ঞার চর্চায় যে সব ধারণ। থাক প্রপ্োেজন, 
সেগুলি পাখী পড়ার মত শেখানো হতে! এবং 
জীববিগ্ঠ।র প্রধান আবিষ্কৃত নিয়মগ্ডুলির (:8- 
০20165) উপর কোর দেওয়া হতো! এতে ছাতের। 


২৪৯৪ 


বিজ্ঞ/ন শিখতো, কিন্ত বৈজাঁনিক হতো না। 
নতুন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীর বিবর্তনের 
ইতিহাস এরা শেখে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি ভাবে হয়, সেটা বোঝে। 
এই পদ্ধতিতে উপপাদ্য (759056815) তৈরি 
করা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ছারা তার সত্যতা 
নির্ধারণ করা--এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

পাঠ্যপুস্তক ও লেবরেটরীর সাহায্য ছাড়া 
আরও অন্তান্ত বহু জিনিষের সাছাযষো জীববিস্ত 
পড়ানে! হয়। এ জিনিষগুপির মধ্যে ওভারহেড 
প্রোজেক্টর, ফিল, লেবরেটরী, ব্লক, চার্ট, মডেল 
ইত্যাদি বিশেষভাবে বাবহার করা হয়| 

ওতারহেড প্রোজেক্টর ব্যবহার করবার মস্তবড় 
সুবিধা এই যে, শিক্ষক ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়েই 
ছবি বাকোন লেখা পিছনের দেয়ালে বা পর্দার 
উপর প্রক্ষেপে করতে পারেন। এর জন্তে 
শিক্ষককে পিছনে ফিরতে হয় না। বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত 
নানা ধরণের ফিল তৈরি করা হয়েছে। 

লেবরেটরী ব্লক মানে, জীববিষ্ঞ।য় কোন 
কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কতকগুলি বই খুব 
বিস্তারিতভাবে লেখা । এই বইগুলি বন 
ইউনিভাপিটির বিশিষ্ট অধ্যাপকের দ্বারা লিখিত। 

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের কারিকুলাম বদলাবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিগ্বালয়ের 
বিজ্ঞানের সিলেবাস বদলানো হয়। ১-৬ শ্রেণী 
পর্যস্ত ছাত্রছাত্রীদের সহজ পরীক্ষার ভিতর দিয়ে 
বিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়! হয়| সাধারণতঃ বিজ্ঞাপণের 
কোনও পাঠ্যপুস্তক প্রথম ৬ শ্রেণীতে ধার্য করা 
হয় না। ছাত্রদের বিজ্ঞানের প্রতি কৌতুহল 
জাগানোই প্রধান উদ্দেশ্ত। প্রতিটি শ্রেণীতে 
শিক্ষক বেশীর ভাগ সময়েই 3:০4 910916০ 
করেন। তাতে প্রতিটি ছাজছাত্রী বোগদান 
করে। 

প্রথম থেকে তৃতীয় শেণীতে প্রক্কতি পর্যবেক্ষণের 


জান ও বিজ্ঞান 


(২*শ বর্ষ, ধম সংখা! 


(ব৪01৪ 9685) উপর জোর দেওয়া হুয়। 
চতুর্থ থেকে ধ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিস্ঞা, রসারন- 
বিদ্কা ও জীববিগ্ভ। সম্বদ্ধে ছাত্রদের মোটামুটি 
ধারণ] দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ 
দেই। যেমন--বষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিগ্া সমন্ধে 
ছাত্রছাত্রীদের যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, তার 
একটির নাম হলো 81001761 01)59103 | 

সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীতে ভূবিদ্ঞা ও সাধারণ 
বিজ্ঞান পড়াণে! হয়| দশম শ্রেণীতে মৃত্তিক। 
বিজ্ঞান (12900) 9০1670০6) এবং একাদশ ও দ্বাদশ 
শ্রেণীতে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিগ্ভায় শিক্ষা 
দেওয়া হয়। মোটকথা উচ্চ বিদ্বালয় থেকে 
ছাত্রছাত্রীদের দশম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর 
ভিতর বিজ্ঞানের যে কোনও ছুটি শাখার শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক | 

নতুন পদ্ধতিতে পড়াধাঁর ক্ষমত। বহু পুরনে। 
শিক্ষকের না থাকায় তাদের শিক্ষার 
(7810178) ব্যবস্থাও করা হয় । এর জন্যে 
শিক্ষকদের নানা! ধরণের স্কলারশিপের ব্যবস্থাও 
আছে! গরমের ছুটিতে (৩ মাস) শিক্ষকদের 
বিভিন্ন ইউনিভাপিটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

এছাড়া প্রতিটি উচ্চ বিস্তালয্বেই নতুনভাবে 
লেবরেটতী তৈরি করা হয়েছে। এই লেবরেটরীতে 
ছাত্রের] নিজেদের রিসার্চ বা এক্সপেপিমেন্ট 
করবার স্যোগ পান্ন। 

প্রতিটি শিক্ষকই বিগ্তালয়বের পন্িবেশ বুঝে 
নিজে জীববিস্ভার কারিকুলাম ঠিক করে নেন। 
প্রতিদিনই ৪৫ মিনিট বিজ্ঞানের ক্লাশ থাকে। 
এছাড়া সগ্ডাছে ২ দিন লেবরেটরীর কাজ ধার্ধ 
কর! থাকে। প্রতিটি লেবরেটরীর জন্ে আরও 
৪৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। এ ছুই দিন 
ছাত্রের! ক্লাসে সবশুদ্ধ ৯* মিনিট সমন্ন পায়। 
& সময়ের বেশীর ভাগই ছাত্রদের এক্সপেরিমেন্ট 
করতে দেওয়। হয়। 

অধিকাংশ বি্ু/লয়েই ছাত্রদের সারা বছরে 


মে, ১৯৬৭ ] 


২৩টি টার্ম পেপার লিখতে দেওয়া হয়। কোন্‌ 
বিষয়ে টার্ম পেপার লেখা হবে, তা শিক্ষকের 
সাহায্যে ছাত্রের ঠিক করে। বিজ্ঞানের ভাল 
ভাল পত্রিক, যেমন 5০1670050 4006120817 ব। 
9০2610৫ ইত্যাদি থেকেও কোনও প্রবন্ধ পছন্দ 
করে ছাবের তার উপর টার্য পেপার লিখতে 
পারে। তাছাড়াও কোনও কোনও বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের সার বছরে একটি 0112108] [২528101) 
চ:০৮1610-এর উপর কাজ করতে দেওয়া হয়। 
সাধারণতঃ বছরের শেষে ছাত্রেরা রিসার্চে বেশী 
সময় ব্যয় করে। 

প্রতিটি বিদ্যালযবের লাইব্রেরীতে ছাত্রদের জন্তে 
যথেষ্ট বই রাখা হয়। বিভিন্ন বই পড়েছাত্রেরা 
তাথেকেই অনেক সময় রিসার্চের ধারণ। পাঁয়। 
ক্লাসে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিতর খোলাখুলি 
আলোচনার ব্যবস্থাও আছে। | 


খান্যোপযে।গী নতুন জামুদ্রিক আগাছার চাষ 


২৯৫ 


জীববিঘ্ভার উপর কোনও একটি বিষয় 
(1০০1০) ঠিক করা হয়| সেই বিষয়ে ছাত্রের 
নাঁনা বই পড়ে তৈরি হবার পর ক্লাসে আলোচন! 
করে। শিক্ষক সেই আলোচনায় মডারেটরের 
কাজ করেন এবং ছাত্রের ভুল করলে শুধরে 
দেন। 

স্থানীয় মিউজিক্ামগুলিতে মাঝে মাঝে 
বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ-বিগ্যালয়ের উপযুক্ত ব্ৃত। 
দেন। অধ্যাপকদেরও কখনও কখনও আমস্ত্রণ 
জানানো! হয়, কোঁনও বিষদ়্ে বক্তৃতার জন্তে। 
প্রতিটি বিদ্ভালয় থেকেই চ1610 1110-এর বন্দোবস্ত 
কর! হয়| স্থানীয় কারখানা, হাসপাতাল, 
মিউজিয়াম ইত্যাদিতে ছাত্রদের মাঝে মাঝে 
বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। | 


পুর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


খাগ্োপযোগী নতুন সামুদ্রিক আগাছার চাষ 


১৯৬৩ সালের প্রথম থেকে ফরাসী পেট্রো- 
লিয়াম ইনষ্রিটিউট (আই. এফ. পি.) সমুজ্্রজাত নীল 
রঙের এক রকম সাধুদ্্রিক আগাছার চাঁষ সম্পর্কে 
অচুসদ্ধান চাঁলাঁচ্ছেন। মধ্য আফ্রিকার কোন 
কোঁন জাতের লোকের! এই সামুদ্রিক আগাছার 
পুষ্টিমূল্যের কথ! ভালভাবেই জানে । ১৯২৯ থেকে 
১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানের বিবরণীতে 
প্রথমে এই আগাছাঁকে ঠ100109018 এবং 
পরে 571:1109 নাষে উল্লেখ করা হ্য়। 


যথেষ্ট আগ্রহ ও কোৌতৃহলের বিষয় হলেও এই 
সামুদ্রিক আগাছ! সম্পর্কে আজ পর্যস্ত কোন 
বিবরণই প্রকাশিত হয় নি। 

সবুজাভ নীল রঙের এই সামুদ্রিক আগাছা 


মধ্য আফ্রিকায় প্রায় তিন একর বা তারও বেশী 


অঞ্চল জুড়ে লবণাক্ত জলের উপরিভাগে জলগন্মের 
মত ভেসে থাকে। 

প্রাচীন কাল থেকেই স্থানীয় অধিবাঁসীর 
থাগ্ব এবং বাঁণিজ্িক পণ্য হিসাবে এই জলজ 


২৯৩ 
আগাছাগুলিকে ব্যবহার করে আগছে। চানার 
(01116) সঙ্গে একত্রে এটি আজও এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাা। 

এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নমুনাঁর প্রাথমিক 
পরীক্ষার দেখা গেছে-এই জাতীয় অন্তান্ত জলজ 
উদ্ভিদের মধ্যে এই সায়ানোফাইপির প্রাচ্য 
সর্বাধিক । এই জলাভূমির জলে প্রচুর পগিমাঁণে 
খনিজ পদার্থ দ্লিশ্রিত আছে! খনিজ মিশ্রণের 
অধিকাংশই সোডিগ্নাম লবণ থেকে কাঁর্ধোনেট, 
বিশেষ করে বাইকার্োনেট আকারে আসে। 
ন্ুতরাঁ, এই জল অতিমাত্রায় ক্ষারীয় অবস্থায় 
থাকে। কাঁজেই ফরাসী পেট্রোলিয়াম ইনষ্রিটিউটে 
এই বিষয়ে বিঙ্লেষণমূলক পরীক্ষা আর্ত 
হয় এবং তাদের অন্থরোধে কয়েকটি খ্যাত- 
নাম! বিশেষজ্ঞ বৈদেশিক লেবরেটরীতেও এর 
গবেষণা চলে । 

এই আগাঁছার পুষ্টিমুল্য অনন্বীকার্ধ। এটি একটি 
উৎকষ্ট খাগ্যরূপে পরিগণিত এবং বর্তমানে জ্ঞাত 
প্রোটিন-সমুদ্ধ খাঁছোর এটি অন্ঠতম। 
বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে, এই প্রোটিন গুলির-_ 
চ১০-1955 অনুযায়ী নির্দিষ্ট সমন্বয়ের একমাত্র 
সালফ। আমিনো আসিড ছাড়া, প্রয়োজনীয় 
সবগুলি আাঁমিনে! আপিড সমাঁন বা বেশী মাত্রায় 
একমাত্র সালফার আমিনে। আযপিডের 
দরকার! তাহলে 


মধ্যে 


আছে। 
পরিমাণ সংশোধন করা 


জাম ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


তত্বগতভাবে এই সামুদ্রিক আগাছা অ-সম প্রোটিন 
খাগ্চপ্রব্যে একটি চমৎকার সংযোজন হবে । 

বর্তমানে এক দিকে প্রোটিনের নতুন উৎস 
সন্ধানের সমশ্তা স্ুবিদিত। অপর দিকে পেষ্রো- 
লিষামজাত দ্রব্যাদি দহছনের ফলে অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড (পূর্বে বা 
কাজে লাগানো হুতে! না) ফটোলিছেসিসের 
জন্ঠে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জন্কে 
আই. এফ. পি. এই খাগ্োপঘোগী জলজ আগাছ। 
স্থদ্ধে গত তিন বছরেরও বেশী সমন ধরে 
তাত্বিক ও ফলিত পর্যায়ে গবেষণ চালিয়ে যাচ্ছেম। 

উনুক্ত স্থানে এই জলজ আগাঁছার চাষের 
পদ্ধতি নিখুঁত করে তোলবার উদ্দোশ্রে বর্তমানে 
ফ্রাজের দক্ষিণে বৃহৎ জলাধার নিমিত হয়েছে 
এবং লেবরেটরীতে সংঙ্জেষিত মাধ্যমে চাষ, 
পরিশ্রাবণ ও ফসল সংগ্রহের বিষগ্কে পরীক্ষা” 
নিরীক্ষা চলছে। 

বুদ্ধির হার, ফসল সংগ্রহ এবং শুষ্ধ* খাছ 
হিসাবে এই সামুদ্রিক আগাছার ফলন হিসাব 
কর! হয়েছে--বছরে প্রতি একরে ১৬-১৮ টন। 
আই. এফ. পি-র পক্ষে মান্য ও প্রাণীর খাছ 
হিসাবে এর ব্যবহারের জন্যে চাষের খরচ সম্ভবতঃ 
খুবই কম হবে এবং সামুক্রিক আগাছ। অন্থৎপাঁদক 
অঞ্চলে এই উত্কৃষ্ট .উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে 


সরবরাহ কৰ্াঁও সম্ভব হবে। 


ডক্টর সহায়রাম বস্ত্র সংবধনা 


বাংলা, তথা ভারতের বিশিষ্ট উত্ভিদ-বিজ্ঞানী 
ডক্টর সহায়রাঁম বস্থুর অশীতিতম জন্মবাধিকী উপলক্ষে 
৮ই এল্রিল কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল 
কলেজ হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে গুণমুগ্ধ 
সুহৃদ, ছাত্র ও অন্করাগীদের পক্ষ থেকে তাঁকে 
সংবধন] জ্ঞ/পন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেন ড্র বস্থুর পঞ্চসপ্তরতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে 





ডক্টর সহাক়্রাঁম বস্তু 


গঠিত কমিটি এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
জাতীর অধ্যাপক সত্যেঙ্্রনাঁথ বসু । 

ভারতে উত্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডক্টর সহায়রাম 
বস্থ একটি গৌরবোজ্জল নাঁম। ১৮৮৮ সালের 
১৫ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার নাগবোল গ্রামে 
সহাক়রাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেণী- 
মাধব বস্থু বাংলা প্রাদেশিক বিচার বিভাগে 
সরকারী চাকরি করতেন। হুগলী কলেজিয়েট 
শ্বল থেকে এন্টাঁস পরীক্ষ। পাঁপ করে সহায়রাঁম 
কলকাতার প্রেপিডেজি কলেজে স্ভতি হুন। 


১৯০৭ সালে তিনি 'বি' কোসেরনাতক ডিগ্রী এবং 
১৯*৮ সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 
পিতার পরামর্শে তিনি আইন বিষয়ে পড়া 
স্থরূ করেন এবং ১৯১* সালে বি. এল. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। কিন্ত তার আইনবৃততি দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নি, মাত্র ৬ বছর তিনি হাইকোর্টে ছিলেন। 
এই সময় তিনি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার 
রাসবিহারী ঘোষের সংম্পর্শে আসেন। ১৯*৯ 
সালে বঙ্গবাঁপী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য 
গিরিশচন্ত্র বস্তু তার নবগঠিত কলেজে উত্তিদ- 
বিদ্যায় অধ্যাঁপনাঁর জন্তে সহায়রামকে আহ্বান 
জানান এবং ছত্রাক-বিজ্ঞানে গবেষণা করতে 
উপদেশ দেন। এই স্ময্ষ সহাক়রামের মনে দশ্দ 
উপস্থিত হত্-আইন না উদ্ভিদবিদ্যা--কোন্টিকে 
তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন |! শেষ 
পর্স্ত উদ্ভিদবিগ্যান্ন আত্মনিয়োগ করাই স্থির 
করেন। সালে তিনি তত্কালীন 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান 
আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ) উত্ভিদবিষ্ভার 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 

এই সমঘ্ব সহায়রাম কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের জীববিগ্ভার অধ্যাপক একেন্দ্রনাথ ঘোঁষের 
সাঁত্রিধ্যে আসেন। অধ্যাপক ঘোষ তরুণ 
সহাখজরামের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে 
বাংলাদেশ ও পার্শবর্তী প্রদেশের 'পলিপোর' 
শ্রেণীর ছত্রাক সন্ঘদ্ধে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেন। 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনান্ন 
কাজে যোগ দেবার কিছুকাল পরেই তিনি 
পেখানে গবেধণ। সুর করেন প্রখ্যাত ছত্রাক" 
বিজানী টম পেচ-এর অধীনে উদ্ভিদ শ্রেণীবঞ্ধ- 
করণ বিস্তার বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্কে তাকে 


১৯১৬ 


৯০ 


সিংহলের রয়েল বোঁটানিক গার্ডেনে পাঠানে। 
হয়। | 

সিংহল থেকে ফিরে এসে সহায়রাম ছত্রাক 
বিষয়ক গবেষণায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন 
এবং কলকাত1 বিশ্ববিগ্ভালয়ে থিসিস দাখিল 
করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ম্বীকৃতিতে 
বিশ্ববিষ্ভালয তাঁকে উদ্ভিণ-বিজানে ডক্রেট 
ডি গ্রীতে ভূষিত করেন। 

ছত্রাক-বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার 
জন্যে কলকাঁত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রাঁসবিহারী ঘোষ 
ভ্রমণ-বৃত্তি লাভ করে তিনি এক বছরের জঙন্টে 
ইউরোপে গমন করেন। এই সময় তিনি 
ইউরোপের বিশিষ্ট ছত্রাক-বিজ্ঞানীদের সান্িধো 
আসেন এবং বুটিশ মিউজিয়ামের কিউ গার্ডেন 
ও প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়ামের 
ছার্বেরিয়ামে কাজ করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে 
এসে তিনি এক বছরকাঁল বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরে 
আচার্য জগদীশচন্ত্রের সহযোগীরূপে কাজ করেন। 

ছত্রাক-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টর বনু 
ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ভারতে জাত 
আহাঁরোঁপযোগণ ছত্রাক সম্বন্ধে তিনি গবেষণ। 
করেন এবং এই জাতীয় ছত্রাকের চাষ সুরু করবাঁর 
জন্ভে ভারতের কৃষি বিভাগকে পরামর্শ দেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'পেনিপিলিয়াম নোটাটাম? 
নামক ছত্রাক থেকে 'পেনিসিলিন' আযাট্টিবায়োটিক 
আবিষ্কারের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে ডক্টর বনু 
পলিপোর জাতীয় ছত্রাকের ভেষজমূল্য অন্থসদ্ধানে 
ব্যাপক গবেষণা করেন এবং “পলিপোরিন' নামে 
একটি আ্াস্টিবাঁয়োটিক আবিষ্কারে সক্ষম হুন। 
পরবর্তা কালে “ক্যাম্পষ্টেরিন' নামে আর একটি 
আযাষ্টিবায়োটিকও আবিষ্কৃত হয়| এই ছুটি 
আযা্টিবাঘোটিকের ভেষজগত উপযোগিতার 
সন্ধান পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে তাদের 
কার্ধকর-উপাদান পৃথকীকরণের চেষ্টা চলছে। 
প্রীন্ম ৪৪ বছরব্যাপী ডক্টর বনু হতবাক সম্পর্কে 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


গবেষণ! করেছেন এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত 
ইউরোপ, আমেরিকা! ও এশিয়ার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকার ভার ১১৭টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ছত্রাক-বিজ্ঞানে অনন্য গবেষণার জঙ্কে 
ডক্টর বনু স্বদেশ ও বিদেশের বু সম্মানে ভূষিত 
হয়েছেন। কলকাতা! বিশ্ববিষ্ভালক়্ তাকে তিনবার 
শ্রিফিথ স্থৃতি পুরস্কার, বিহার কৃধষিবিভাগ তাকে 
উডহাউস স্থৃতি পুরস্কার এবং বাংলার এশিয়াটিক 
সোসাইটি ভাকে ক্রল স্বৃতিপদক ও বার্কলে 
স্মৃতিপদক প্রদান করেন। পলিপোর সংক্রান্ত 
গবেষণার জন্তে লগ্ডনের রয়েল সোপাইটি তাকে 
তিন বছরকাঁল গবেষণাবৃত্তি দিয়েছিলেন | ১৯২৫ 
সালে ডক্টর বস্ত্র এডিনবরাঁর রয়েল সোসাইটির 
ফেলো এবং ১৯৩* সালে ইতাঁলীর আস্তর্জাতিক 
মাইক্রো-বায়োলজি সোলাইটির সম্মানিত সদস্য 
নির্বাচিত হন। ১৯৩1-৩৮ সালে তিনি ভারতের 
বেটানিক্যাল সোসাইটির সভাঁপতিপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন 
সদন্য। ছত্রাক-বিজ্ঞান সংক্রাস্ত গবেষণা! ও আত্ত- 
তিক সম্মেলন উপলক্ষে তিনি একাধিকবার 
ইউরোপ ও আমেরিকার যান এবং বিভিনর 
গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। ১৯৫ পালে 
স্টকহোলমে অনুষ্ঠিত আস্তর্জাতিক উত্ভিদ-বিজ্ঞান 
কংগ্রেসে তিশি ছত্রাক-বিজ্ঞান শাখার সহু- 
সভাপতি নির্ধাচিত হুন| ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসে উত্ভিদ-বিআন শাখার তিনি সভাপতিত্ব 
করেছেন। ১৯৫৭ সালে ফরাসী শিক্ষা দপ্তরের 
আমন্ত্রণে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার 
(0. বৈ. ৪ 5.) গবেষপা-অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। 
১৯৬* সালে তিনি কলকাতার স্কুল অফ ্পিক্যাল 
মেডিসিন-এ ভেষজ ছত্রাকবিদ্ভার অধ্যাপকরণে 
কাঁজ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আর. জি. 
কয়, মেড়িকযাল কলেজের এধেরিটাস অধ্যাপধ- 


মে, ১৯৬৭ ] 


পদে বৃত হন। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় উত্ভিদ- 
নিদানততু সমিতি এবং বাংলার উত্ভিদ-বিজ্ঞান 
সমিতি তাকে সম্মানিত ফেলো নির্বাচন করেন। 
মাছ হিসেবে ডক্টর বনু নিরহঙ্কার, অমারিক 
ও আত্ম-উদ্াপীন এবং আধ্যাঁত্বিকতাবাদী | 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


ত্কীনী 


তার সংন্পর্শে এসে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন । 
বিলম্বে হলেও এই নীরব বিজ্ঞান-সাঁধককে দেশবাসী 
সংবধ'ন! জ্ঞাপন করায় আমরা পরম আনন্দিত। 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


নতুন ধরণের স্বংক্রিয় আলুর খোল 
ছাড়ানো যন্ত্র 


ঘণ্টায় চার টনেরও বেশী আনু পরিষ্কৃত করে 
খোলা ছাড়াতে পারে, এমন একটি স্বত্নংক্রিয় 
যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন একটি বৃটিশ কোম্পানি। 
ফুড প্রোসেসিং গ্ল্যান্টের কাজে এটি ব্যবহৃত 
হবে। এর সাহায্যে আলু ছাড়া গাজর 
প্রভৃতি অন্তান্ত মুল জাতীয় ফসলও ছাড়ানো 
যাঁবে। 


প্রথমে আলু বা অন্ত সঙ্জি একটি হপারে 
ঢালা হয়। সেখান থেকে এলিভেটারের সাহায্যে 
সেগুলি যায় ব্যাঁচিং হুপারে। তাঁর নীচে বসানো 
থাকে বৈছ্যাতিক প্রোব গজ। সেটি ছোট-বড় 
আনু বাছাই করে সেগুলিকে হ্রীম চেম্বারে 
রাখবার গর আকন্মিকভাবে চেম্বারের চাপ 
কমিয়ে দেওয়া হয়। 

সীম প্রবেশ করানো ও আলুগুলির পরম্পর 
ঘষড়ানির ফলে আলুর খোপাগুলি উঠে যাল্ন। 
তারপর একটি পীল রিমুত্যাল ড্রামে জলের 
শোতের সাহায্যে খোপাগুলি একেবারে তুলে 
ফেল! হয়। 

উদ্ভাবক ফার্ম দাবী করেছেন যে, এই নতুন 
ঘস্তরটি এই ধরণের অস্তান্ত বঙ্জের তুলনায় মাত্র এক 
চডুর্থাংশ স্থান জুড়ে থাকে । এই পন্ধতিতে 


অপব্যন়্ খুব অল্লই। প্রতি সাত পাউণ্ড সঙ্জীর 
জন্টে মাত্র এক পাঁউও ট্টীমের প্রয়োজন হয়। 


নতুন ফটো-প্রিন্টিং মেশিন 

প্রস্থে ১২* সেন্টিমিটার মু্্রণক্ষম বৃটিশ 
আমোনিয়! প্রিন্টিং মেশিনটি মাঝারি ধরণের 
ইঞ্জিনীক্ারিং, আফিটেক্চার্যাল ও ব্যবসাস্সিক 
কাজের পক্ষে আদর্শ যন্্্বূপ হবে। এর ২৮ 
কিলোওয়াঁটের ল্যাম্পটি অন্তান্ঘ মাঝারি ধরণের 
ফটো-প্রিন্চিং মেশিনের তুলনায় হবে খুবই নমনীয়। 

যন্ত্রটর পরিচাঁলন-ব্যক় বেশী নয় এবং পরি- 
চাঁলন করাও সহজ। এটি এয়ার মেলের কাগজ 
থেকে মাঝারি ও শক্ত কাগঞ্জ--এমন কি, অন্থচ্ছ 
কাপড় এবং আ্যালুমিনিয়ামবুক্ত প্লাষ্টিক কার্ড-এরও 
ফটোকপি করতে পারে। যস্্রট মিনিটে ১৫ ফুট 
পর্যন্ত ফটে! মুদ্রণ করতে সক্ষম। 

অপারেটর যাতে খুব অল্প পরিশ্রমে পৰ্ি- 
চালনা করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে 
বক্রট নিগিত। দ্রুত ও নিখুত পরিচাঁলনার 
সুবিধার্থে নিয়ন্ত্কারী বোতামগ্ডুলি একটিমাত্র 
প্যানেলে সাজানে। থাকে । 


মনুষ্য-দেহছ থেকে তথ্য লংগ্রহ 
কর্মরত মানুষের দেহ থেকে তথ্য সংগ্রহের 
উদ্দেশে বৃটেনের মেডিক্যাল রিসাঁ্চ সানির 
একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন । 


দ৬ 1 


এই বঞ্জ দেহের সঙ্গে যুক্ত করলে সেটি কর্মরত 
শ্রমিক, ঘরণী বা অফিসারের শরীর সংক্রান্ত 
তথ্য সরবরাহ করবে। 

কাউলিলের হাম্পষ্টেড (লগুন ) লেবরেটবীর 
মিঃ এইচ. এস. উল্ফ বলেন, এই নুন স্ত্ 
কোন মানুষ কাজে বেরোবাঁর পর ভার কয়েক 
ঘণ্টার বা ছু-তিন দিনের হাৎস্পন্দন, তাঁপমাত 
ইত্যাদির খবর রেকর্ড করে রাখবে, ঠিক যেমন 
মহ।কাঁশচ(রীদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। 

এই যঙ্জটি হলো একটি ছোট্ট ইলেকট্রো- 
কেমিক্যাল সেল--দুটি ইলেকট্রোডকে একটি সুরু 


তার দিয়ে জোড়া । যঙ্্রট এত ছোট যে, এটি 
পরলে বাইরে দেখা যায় না। এর কোন 
শবও হয় না। বাস ড্রাইভার, কনডান্র, 
বিমানচালক, ও স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এই 
যঞ্ টির পরীক্ষা কর! হয়েছে। 


উদ্ভিদের শ্নায়ুমণ্ডুলী 

উদ্ভিদের ্বাঘুমণ্ডলীর যত একটা কিছু 
আছে। মস্কোর তরুণ গবেষক ভিভাঁলি গোঁর- 
চাঁকফ গবেষণার ফলে এই তথাটির কথ! 
বলেছেন। 

ব্যাপকভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, 
উদ্ভিদ কথনে। সংবাঁদারদি আদান-প্রদান করতে 
পারে লা। পোকামাকড় ধরবার পাতাযুক্ত 
ডাইওনিয়া, মাছির ফীদযুক্ত ডিউ গ্ল্যান্টের প্রতি- 
ক্িশ্নাগুণি তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম | 

ভিতালি গোরচাকফ প্রমাণ করেছেন যে, 
এই উত্ভিদগুলিত্তি তাপ ও রাসায়নিক দ্রব্যের 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়! দেখা যাঁপন। এই প্রতিক্রিয়ার 
গতি অনেক জীবের--যেমন, শামুক ও ব্যাঙের 
তুলনায় ভ্রততর। তিনি বছ উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা 
করেছেন; যেমন--সীম, মটর ইত্যাদি | 

গোরচাকফ উদ্ভিদের মধ্যে বোঁধশক্তির অস্তিত্ব 
পম্পর্কে কোন বিতর্ক উৎ্পন করেন নি, তবে 


জান ও বিজ্ঞান 


[২শবর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


তিনি মনে করেন, উদ্ভিদ যে সঙ্গীত সম্পর্কে 
আগ্রহহীন- একথা বলা বায় না। উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত উত্ভিদের বৃদ্ধি ক্রুততর করে, তবে জাজ 
সঙ্গীত বুদ্ধির ক্ষতি করে। উত্ভিদকে নিয়নত্রিততাবে 
বাড়তে দেবার মধ্যে ষে প্রতিক্রিয়া হয়, তা! 
ধরবাঁর জন্যে বদ্ধ ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে 
গোরচাকফ এখন কাঁজ করছেন । 
শরীরের তাপ কমিয়ে চিকিৎসা 

আমেরিকার কোন এক ক্যান্দারগ্রপ্ত অধ্যাপক 
চিকিৎসকদের অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর 
মৃত্যুর ঠিক পুর্বে তাঁকে যেন ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলা 
হয়, বাতে ক্যান্সারের কোন ওষুধ আবিষ্ধারের 
পর ডাক্তারর| তাঁকে বাঁচিয়ে ভুলতে পারেন। 
কিন্ত বিশেষজ্ঞদের আলোচন! থেকে জানা গেছে 
যে, সে ব্যবস্থ! অচল, যেহেতু কোন উন্নত শ্রেণীর 
জীবকে অতিরিক্ত ঠাগ্ডার মধ্যে রাখলে বেশী দিন 
বাচিয়ে রাখ! যায় না। 

এবারে এই সম্দ্ধে পশ্চিম জার্মেনীতে যে সব 
পরীক্ষা হয়েছে, তাথেকে জানা গেছে, সাবকুলিং- 
এর ফলে মস্তিফের কোষ নষ্ট হয়ে মাচষের মৃত 
হয়, হৃদস্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্থাসের ক্রিয়া বন্ধ হবার 
ফলে নব । মনুষ্েতউর জীবজন্তর উপর হাছইপো- 
থারমিক্স বা সাঁবকুলিং পরীক্ষা! চালিয়ে দেখা গেছে 
যে, শুন্ত ডিগ্রীর নীচে দেহের তাপ কমালেও 
পুনরুত্তপ্ত প্রক্রিয়ার সময় শ্বাস্থ্যের কোন গুরুতর 
ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় ন] বটে, কিন্তু দেহের ভৌতিক 
রূপান্তর ঘটে ও মস্তিষ্বের কোষ বিনষ্ট হয় এবং 
তাঁর ফলে একটি নিদিষ্ট সমগ্নের পর এসব জীব- 
জন্তর আর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা লস্তব হয় না। 
পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে বে, সাবকুলিং 
প্রক্রিয়ার সময় দেহের কোৰগুলির মধ্যে বরফঝুচি 
জমে এবং তার মধ্যেবে লবণ থাকে, তা দেছের 
টি্থগুলিকে অবধারিতরূপে নষ্ট করে। এই সন্ন্ধে 
পশ্চিম জার্মেনীতে ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়ে বাওয়! 
হচ্ছে। 
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ম্যাজিক কাচ 


তোমার কোন বন্ধুকে তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্য1 লিখতে বল। 
তবে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাটির প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক ছুটির মধ্যে ধেন অস্তুতঃ 
২-এর তফাৎ থাকে । তোমার বন্ধু অবশ্য তোমাকে না দেখিয়ে ষে কোন সংখা 
লিখবে এবং তোমার নির্দেশ মত যোগ-বিয়োগ করে যে ফল পাবে, সেট তুমি এক 
অদ্ভুত উপায়ে তাকে জানিয়ে দিতে পার। ধর, সে লিখলো--৩১৭। এবার তাকে 
সংখ্যাটা উল্টে লিখতে বল। তাহলে সংখ্যাটা হবে ৭১৩। ৭১৩ থেকে ৩১৭ 
বিয়োগ দিতে বল। বিয়োগ ফল হবে ৩৯৬। এই বিয়োগ ফল ৩৯৬কে আবার 
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উপ্টে দিতে বল। উল্টে দিয়ে পাওয়া যাবে ৬৯৩। এবার ৩৯৬ ও ৬৯৩ যোগ করতে বল। 
যোগফল হবে ১০৮৯। এই নিয়ম অন্লারে ষে কোন সংখ্যা! নিয়ে যোগ, বিস্মোগ 
করলেই দেখবে, তার ফল হবে--১০৮৯। 

এবার খেলাটার কথা বলছি। একটা গ্লাসে জঙ্গ নিয়ে তাতে খানিকট। সাবান 
গুলে নাও। এ সাবাননজলে আছ্গুল ডুবিয়ে সেই আছুল দিয়ে জানালার কাঁচের 
গায়ে ১০৮৯ সংখ্যাটি লিখে দাও। শুকিয়ে যাবার পর লেখার কোন চিন্কই 


দেখ! যাবে না। 


৩০২ জান ও বিজ্ঞার্ন [ ২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


শেষ যোঁগফলট! বের করবার পর তোমার বন্ধুকে সেই নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে 
গিরে কাচের উপর জোরে ফু" দিতে বল। বন্ধুটি দেখে অবাক হয়ে যাবে যে, 
কাচখান। কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে তারই লিখিত অঙ্কের বথাবথ 
উত্তর ১০৮৯ সংখ্যাটি ফুটে উঠেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়--পাবান-জলে 
ডোবানো৷ আঙ্গুল দিয়ে কাচের যে জায়গাটুকু স্পর্শ কর। হয়-_সেখানে কুল্ধাশ। জমে না। 

এই খেলাট1 শীতকালেই ভাল দেখানো যায়। গরমের সময় ফু দিলে 
কাচের গারে কুয়াশা জমবে না। তবে অবশ্য কৃত্রিম ব্যবস্থায় খেলাটা দেখানে! 
যেতে পারে। 


--গা- 


আকাশষানের ক্রমবিকাশ 


তোমরা জান, বিশাল আকৃতির আকাশঘানগুলি আজকাল শতাধিক যাত্রী 
নিয়ে শব্দের চেয়েও দ্রততর গতিতে আকাশপথে একটান৷ হাজার হাজার মাইল 
অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশপথে পরিভ্রমণের এই অভাবনীয় সাফলোর 
পিছনে যে কতকালের সাধন! ও প্রস্ততি রয়েছে, সে কথা চিস্তা করলে বিস্ময়ে 
অবাক হতে হয়। 

ঠিক কোন্‌ সময় থেকে মানুষ সত্য সত্যই আকাশে ওঠবার জন্যে উদ্চোগী 
হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বল! না গেলেও যতদুর জানা যায় তাতে মনে হয়, 
রোজার বেকনই বোধ হয় সর্বপ্রথম বেসুনের মত কোন ফাঁপা! গোলকের সাহায্যে আকাশে 
বিচরণের সম্ভব্যতার কথা চিন্তা করেছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে বিখ্যাত 
চিত্রকর ও বৈজ্ঞানিক লিওনার্ডে। দা ভিন্সি আকাশে ওড়বার একটি যন্ত্র তৈরির 
পরিকল্পনা করেছিলেন । উড্ডয়নক্ষম যন্ত্র নির্মাঘ এবং তাকে পরিচালনার জন্যে 
প্রোপেলারের কথা তিনি বলেছিলেন। হাতের জোরে পাখীর ডানার মত বিরাট 
ডানা সঞ্চালিত করে আকাশে ওড়বার কথাও তিনি তেবেছিলেন। তারপর আকাশে 
ওড়বার জন্তে অনেকেই অনেক রকম যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্ত কোনটাই 
উদ্বোশ্ত লিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয় নি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যোসেফ ম'গোলফিয়ে এবং এটনে মগোল- 
কিয়ে নামক ছঙ্জন ফরাসী যুবক কাপড়ের তৈরি বেলুন ধোঁয়ায় ভতি করে আকাশে 
ওড়ানসেন ১৭৮৩ লালে । বেলুনে চড়ে সর্বপ্রথম আকাশে ওঠে একটা ভেড়া, একট! হাস 


মে, ১৯৬৭ ] আকাশষামের ভ্রেমবিকাশ ৩৪৩ 


ও একটা মুরগী। এরপরে বেলুনে চড়ে ডি রোজিয়ার নামে একজন যুবক প্রথম 
আকাশে ওঠবার গৌরব অর্জন করেন। তিনি মিনিট পাঁচেকের মত আকাশে ছিলেন 
এবং ৮* ফুটের বেশী উপরে ওঠেন নি। কারণ বেলুনট? ৮* ফুট লম্বা একট! দড়ির সঙ্গে 
বাধা ছিল। এরপর মাসখানেকের মধ্যে তিনি আর একজন সঙ্গী নিয়ে মুক্ত বেলুনে 
চড়ে ৩৯০ ফুট উপর দিয়ে আধ ঘণ্টার কম সময়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করেন। 
এর ফলে বেলুনে চড়ে আকাশ-ভ্রমণে অনেকেই ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু 
বেলুনকে বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়, ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ কর! যায় না; তাছাড়া 
গতিবেগও কম। অবশেষে জীন মেরি ব্যাপিষ্ট মিউজনিফার নামে একজন ফরাসী 
ইঞ্জিনিয়ার দিগারের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি বেলুন তৈরি করেন এবং নীচে বুলানে! 
গণ্ডোলার সঙ্গে হাতে ঘোরানো প্রোপেলার লাগিয়ে দেন। নতুন ধরণের এই 
বেলুনট! তেমন কার্করী ন! হলেও এই পন্থা অবলম্বন করেই পরবর্তা কালে 
ইচ্ছামত পরিচালনার উপযোগী এয়ার সিপ ব। ডিরিজিবল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল । 

১৮৪৩ সালে মঙ্ক ম্যাসন নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক মিউজনিয়ার টাইপের 
একটি ডিরিজিবল নির্মাণ করে সাফল্যের সঙ্গে তার পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। এর 
অল্পকাল পরেই হেনরি জেফার্ড নামে একজন ফরাপী ইঞ্জিনিয়ার ১৪৩ ফুট লম্বা 
সিগারের মত একট ডিরিজিবল তৈরি করেন এবং গতিপথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে ৩ 
অশ্বশক্তির ভারী একটা টীম ইহঞ্ত্রিনের সাহায্যে প্রোপেলার চালিয়ে ১৭ মাইল দূরে 
নিদিষ্ট স্থানে নিবিত্বে অবতরণ করেন। 

এভাবে বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় ক্রমশঃই ডিরিজিবলের উন্নতি সাধিত হতে 
থাকে। আকাশ-ভ্রমণে ডিরিজিবলের সাফল্য দর্শনে ইল্যাণ্ড ও আমেরিকায়ও কেউ কেউ 
উন্নত ধরণের ডিরিজিবল নির্মাণে উৎসাহিত হয়ে ওঠে । তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী 
অগ্রসর হয়েছিল জার্মেনী। জার্মান গভর্ণমেন্টের সহায়তায় ১৯০০ সালে কাউন্ট 
ভন জেপেলিন সুদ কাঠামোয় গঠিত বিরাট আকৃতির অতি শক্তিশালী এক 
এয়ারমিপ নির্মাণ করেন। নির্মাতার নাম অনুযায়ী এই জাতীয় এয়ারসিপের 
নাম রাখা হয়স্জেপেলিন। প্রথম মহাধুদ্ধের সময় একটা জেপেলিনই লগুনের 
উপর বোমা ফেলে ভয়াবহ অবস্থার স্গ্টি করেছিল। কিন্তু পরে দেখ! গেল, এই 
ধরণের এয়ারলিপ সম্পুর্ণ বিপন্দুক্ত নয়। এরপর গ্রাফ জেপেলিন এবং হিগ্ডেনবার্গ 
নামে আটলান্টিক পাড়াপাড়কারী বিশাল আকৃতির যাত্রীবাহী এয়ারসিপ নিগিত হয়। 
এগুলিকে বলা হতে। সুপার জেপেলিন। বৃটিশ কতৃপক্ষও চ২-33, 7২-34, [২-100, 101 
প্রভৃতি নামে কতকগুলি বিরাট আকৃতির এয়ারসিপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু 
পর পর কতকগুলি মারাত্মক দুর্ঘটনা! ঘটবার ফলে উভয় দেশই এয়ারলিপের ব্যবহার 
বন্ধ করে দেয়। 


৩০৪ ভান ও বিজ্ঞান [ ২*শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


বেলুন আবিষ্কারের বহুকাল আগে থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে 
মান্য আঁকাঁশে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা করছিল। বেলুন যখন আরোহী নিয়ে 
আকাশে দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে, বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ন-যন্্ 
তখনও তার ভ্রণাবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। তখনও সে উঁচু জায়গা থেকে 
লাফিয়ে হাস-মুরগীর মঙ বাতাসে ভর করে কয়েক-শ' গজ যেতে পান্নতো মাত্র। 
এই যন্ত্রকে বল! হয় গ্রাইডার। অনেক রকমের গ্রাইডার উদ্ভাবিত হয়েছিল। হাত- 
প। সঞ্চালন এবং শরীরকে ব্যালান্স করে গ্রাইডারের সাহায্যে কেউ কেউ বেশকিছু 
সময়ের জন্তে আকাঁশে ভেসে থাকতেও সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতে আকাশে উড়ে 
বেড়াবার কোনই সুবিধা হয়নি। এই সময়েভারী যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ-্রমণের 
ব্যাপারে ধীরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তাদের মধ্যে জার্মেনীর অটো লিনিয়ে- 
স্থালের নামই সবিশেষ উল্লেখষোগা । ১৮৯৬ সালে ৪৮ বছর বয়দে একদিন উড়তে 
গিয়ে গ্লাইডার সমেত পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্মুখে পতিত হন। আকাশ বিচরণে তিনি 
কৃতকার্য হতে না! পারলেও ভারী যন্ত্রের উড্ডয়ন সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য 
আহরণ করেছিলেন। তার মৃত্যুর সাত বছর পরে সর্বপ্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কারে এই 
তথ্যগুলি যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল । 

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর--অরভিল ও উইলবাঁর রাইট নামে আমেরিকার 
অধিবাসী হই ভাই সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে করে আকাশে ওঠেন। রাইট ভ্রাভারা 
অনেক দিন ধরেই গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তারপর লিনিয়েম্থালের 
তথ্যাদদির অন্থুসরণে নতুন ধরণের একখানি গ্লাইডার তৈরি করে তাতে প্রোপেলার ও 
গ্রিন জুড়ে কিটি হকের মাঠে প্রথম বারেই ভারা সাফলা অর্জন করেন। এরোপ্নেনে করে 
সেদিন আকাশে ওড়া দেখবার জন্তে ভারা অনেক লোককেই আমন্ত্রণ জানিয়ে- 
ছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বেগে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। ছুই ভাই 
তাদের এরোপ্লেন নিয়ে কিটি হকের মাঠে উপস্থিত হুলেন। কিন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন! দেখবার জন্তে সেদিন পাঁচজনের বেশী লোক উপস্থিত ছিল ন ( তার মধ্যে একটি 
আবার বালক )--এমন কি, এই এঁতিহাপিক ঘটনার সংবাদ জনসাধারণকে জানাবার 
জন্যে খবরের কাগজের কোন সংবাদদাতাও ছিলেন না। যাহোক, অরভিল বাইপ্লেনে 
উঠে বসলেন। নির্দিষ্ট সময়ে গ্লেন ছাড়! হলো । প্রবল বাতাসের মধ্যেই প্লেনখান! 
আকাশে উঠে গেল। মাত্র বারে! সেকেণ্ড উড়ে ৫৪* গজ দূরে গিয়ে প্লেনখানা 
ভূমিতে অবস্তরণ করলো। এরপরে উইলবার প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন, 
কিন্ত ৫৯ সেকেণ্ড ওড়বার পর প্রবল বাগাসের ধাকায় গ্লেনখানা মাটিতে পড়ে 
শিয়ে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

তারপর তার! বড় আর একখান! প্লেন তৈরি করে ডেউনের নিকট হুফ'মান 


মে, ১৯৬৭ ] আকাশবানের ক্রমবিকাশ ৩০৪ 


প্রান্তরে জনসাধারণের কাছে আকাশে ওড়বার পরীক্ষা দেখাবার আয়োজন করেন 
কিন্ত আবহাওয়ার প্রতিকুলতায় কৃতকার্য হতে পারেন নি। ১৯৫ সালের শেষভাগে 
তারা একটানা! প্রায় সাড়ে চব্বিশ মাইল উড়তে সক্ষম হন। এভাবে পর পর 
কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে তারা একট।ন! অনেক দুরের পথ অতিক্রমে কৃতকার্য হন। 
রাইট ভ্রাতাদের সাফল্য লাভেব পর ইউরোপে অনেকে এরোপেনে ওড়বার গরীক্ষা 
করছিলেন। লর্ড নর্থর্লিফ ঘোষণ! করেন--এরোপ্লেনে করে ঘিনি প্রথম ইংলিশ চ্যানেল 
পাঁর হতে পারবেন, তাঁকে তিনি এক হারার পাউও পুরস্কার দেবেন। ১৯০৯ সালে 
হিউব1্ট লেখাম তার প্লেনে করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন। 
তিন্ন পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি। তাঁর দিন পাঁচেক পরেই লুই ব্লেরিও নামে 
একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বাছি জিতে নেন। পরের বছরে 
খবরের কাগজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, প্রথমে ধিনি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে 
লগুন থেকে ম্যাঞ্চে্টার পর্বস্ত উড়ে যেতে পারবেন, তাকে দশ হাজার পাউও্ড পুরস্কার 
দেওয়া হবে। এরোপ্লেনে ১৮* মাইল পথ অতিক্রম কবা সম্ভব হবে--এট। কেউ 
বিশ্বাস করতে পাবে নি। গ্রেহাম হোয়াইট নামে একজন ইংরেজ এবং লুই পলহা-ই 
যথাসময়ে গপ্তবাস্থানে পৌছে প্রতিষে।গিতায় জয়ী হন। 

বিভিন্ন লোকের চেষ্টার ফলে এভাবে এরোপ্লেনের পাল্লা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে 
থকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এরোঞ্পেনের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। 
ক্রমে ক্রমে নতুন করে দুর-দুরাস্তরে এরোপ্লেমের অভিযান সুরু হয়। ইতিমধ্যে 
আমেরিকায় হাইড্রো-প্লেন উদ্ভাবিত হয়। এই প্রেন যেমন আকাশে উড়তে পারে, 
জলের উপরেও তেমন চলতে পারে। ১৯১৯ সালে আমেরিকার হাইড্রো-প্লেন ৈ০-4 
লে: কমাগ্ডার রীডকে নিয়ে নিউফাউণ্ডল]াওড থেকে লিসবনে পৌঁছায়। 

এরপর দ্রুতগতিতে আকাশযাঁনের উন্নতি সাধিত হতে থাকে। সে সব কাহিনী 
খুবই বিন্ময়কর। কিন্তু এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরে তোমরা সে সব কথা 
জানতে পারবে। 


ভ্ীঅনিল চক্রবতী' 


রবার্ট ওপেনহাইমার 


প্রথম পারমাণবিক বোম! নির্সাণকারী হিসাবে রবার্ট ওপেনহাইমীরের নাম আজ 
নুবিদ্িত। ওপেনহাইমারের আগেই বু বিজ্ঞানী পরমাণুর প্রকৃতি এবং পারমাণবিক 
শক্তি সংক্রান্ত নানারকম গবেষণ। চালিয়ে বহুবিধ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন । এই সব তত্ব 
ও তথ্যের সাহায্যে পারমাণবিক বোম! তৈরি করবার কৃতিত্ব প্রধানত? ওপেনহাইমারেরই 
প্রাপ্য । এই জন্যে বিজ্ঞান-জগতের অনেকেই ডাকে 0006 2091) 150 101906 0136 
5020" বলে উল্লেখ করে থাকেন। 





রবার্ট ওপেনহাইমার 


১৯০৪ খুষ্টান্দের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরের এক অভিজাত ইহুদী পরিবারে 


ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের টূক্র। টুক্র। ঘটন! থেকেই তার প্রতিভার. পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছিল । পাঁচ বছর বয়সে তিনি তীর:পিতামহের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের 


মে, ১৯৬৭] রবার্ট ওপেনহাইমার ৬,$ 


কয়েকটি পাঁথর উপহার পাওয়ার পরেই ভূতত্ব সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় ওৎনুক্য দেখা হাঁয়। 
শৈশবেই তিনি তার মায়ের কাছে চিত্রাঙ্ষন ও সঙ্গীতের শিক্ষা পান। এই সময়ে 
তিনি ভাবতেন যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন কৃতি স্থপতি হিসাবে খ্যাতি লাভ 
করবেন। কিন্ত সত বছর বয়দ হবাব আগেই তিনি স্থির করে ফেললেন ষে, স্থপতি 
হয়ে কোন লাভ নেই, তাকে কবি হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা লিখতে সুরু 
করে দিলেন। তার সেই বয়সের কবিতাই প্রতিষ্ঠিত কবিদেব ঈধার কারণ হতে পারতে | 
তার সবচেয়ে প্রিয় খেলনা ছিল একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সেই যগ্বের সাহাযো সব 
জিনিষ নিরীক্ষণ কর। ছিল ভাব প্রিয় খেল|। 

এভাবে বাল্যকালে ওপেনহাইমার প্রতিভা পরিচয় দিয়েছিলেন বলে 
তাকে 8851051০816 5০১০০] নামে একটি স্কুলে পড়তে পাঠানো হলো। 
অত্যন্ত মেধাবী ব। প্রতিভাশালী না হলে এই স্কুলে গড়া কাকর পক্ষেই সম্ভব 
হতো না। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষা শেখবার দিকে ভার ঝোক চাপলো। তিনি আত 
দ্রুত গ্রীক, গ্বেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং ইটালিয়ান ভাষা শিখে ফেললেন। তিনি স্থির 
করলেন--পৃথিবীর সমস্ত ভাষা॥ তাদের সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন 
করেই তিনি সার। জীবন কাঁটয়ে দেবেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ল্যাটিন ভাষাল়্ 
কথাবার্ত। বলতে সবক করলেন এবং এঁ ভাঁধাতেই সনেটের পর সনেট লিখে চললেন। 
গ্রীক ভাষায় তিনি এমন শুন্রপভাঁবে এবং এও দ্রেত কথা বলতে পারতেন যে, গ্রীকরাও 
তাকে হিংস। করতে সুরু করেছিল। [তিনি প্রায়ই ফরাপী ভাষায় কবিতা লিখে তার 
ছন্দ-বৈচিত্র্য অপরিবতিত রেখে সেই কবিতা গ্রাক এবং ইট।লিয়ান ভাঁষার অনুবাদ 
করতেন। 

এই সময়ে ভূতব্বের প্রতি আবার ভার অন্ুবাশ বৃদ্ধি পায়। তিনি ভূতত্ব সংক্কান্ত 
অনেক বই পড়ে ফেললেন এবং একটি লাইব্রেপীও তৈরি করেন এবং বিভির্ন রকমের 
পাথর সংগ্রহ করতে নুর করলেন। আমেপিকার যেখানে যত ঠৃ"্ততবখিন এবং ভূসতত্বের 
অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্রালাপ করতে লাগলেন। তাকে 
শীতই নিউইয়র্ক শহরের ?/11761:0198108] 0100-এর সভ্য করে নেওয়া হলো। তার 
বসন তখন এগার বছর। এর কিছুদিন পরেই ভূতত্ব সংক্রান্ত বন্ৃত। দেবার জন্যে এ 
ক্লাব থেকে তায় কাছে আহ্বান এলো । কেবলমাত্র পত্রের মাধামেই তিনি এ ক্লাবের 
সভ্য হয়েছিলেন। কাধের প্রবীণ সদস্থেরাও ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি যে, মানত 
এগার বছরের বালককে তার! সঙা করে নিয়েছেন। এ আহ্বান আসবার পর 
গপেনহাইমীর প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলেন, কিন্ত পরে তার মনে সাহপ ও 
বিশ্বাদ ফিরে আসে । তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন। 
বালক ওপেনহাইমারকে দেখে র্লাবের কর্তাব্যক্তিরা তো! হতবাক! প্রাথমিক বিশ্ম 


৩৮ জন ও বিজান [ ২*শ বর্ষ, ৫ম নংখ্যা 


কাটিয়ে ওঠবার পর ভার] মনযোগ সহকারে তীর বক্তৃতা শোনলেন। আোতাদের অনেকেই 
্বীকার করলেন যে, ম]ানহাট্টান দ্বীপের শিলার গঠন-বৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে এই 
বালকের বক্তৃতা থেকে তারা অনেক নতুন তথ্য জেনেছেন। ক্লাবের পত্রিকায় এই 
বন্ৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 

স্কুলের পড়! শেষ হবান পর তিনি পিতার সঙ্গে ইউরোপের সবত্র ভ্রমণ করেন। 
কৈশোরেই ইউরোপের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয় তার উত্তর-জীবনে বিশেষ গুভাব বিস্তার 
করেছিল । 

উনিশ বছর বয়সে তিনি হাঁ্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পড়তে এলেন। তার প্রধান বিষয় 
ছিল রসায়ন। রসায়ন ছাড়া অন্তান্ত ধত বিষয় নেওয়! »ভ্ভব, তিনি তার সব কটিই 
পাঠ্য করেছিলেন। এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় যত নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ 
হেন, তত নম্বর আর কোন ছাত্র কোন দিনও পান নি। পদার্২-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
তার সম্পর্কে বলেছিলেন--"186 ৮০5 দ1]1 01056: 5108155 00 01255105 0: 606 
$+010"--উত্তরকাঁলে ওপেনহাইমার উভয়কেই কাপিয়েছিলেন। 

হার্ডা্ত থেকে তিনি গেলেন কেন্বিজে। সেখানকার বিখ্যাত ক্যাভেগ্ডিস 
লেবরেটরীতে তিনি গবেষণ! নুক করেন এবং এখানেই তিনি লর্ড রাদারফোর্ড, নীল বোর 
প্রমুখ জগছিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আষেন। এরপর তিনি গেলেন 
জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ববিষ্ালয়ে। তার পূর্বপুরুষ জার্মান দেশেরই অধিবাসী ছিলেন, 
কিস্ত তিনি জার্মান ভাষা! জানতেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জার্মান ভা! 
শিখে নিয়ে সেই ভাষায় “কোয়ান্টাম ম্যাথামেটিক নামক অত্যন্ত জটিল বিষয়ে একটি 
নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধের জন্তে তিনি ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রী লাভ করেন। 
এরপর তিনি গেলেন জুরিখ বিশ্ববিষ্ভালয়ে এবং তারপর গেলেন লীডেন বিশ্ববিগ্ঠা লয়ে । 
মার ছু-সপ্তাহ পরে তিনি সেখানে ডাচ ভাষায় বন্তৃত। দেন। প্রতিভার এমন বিকাশ 
খুব কম বৈজ্ঞানিকের জীবনেই দেখ! যায়--অস্ততঃ এত অল্প বয়সে । তখনও তার চবিবশ 
বছর পুর্ণ হয় নি। 

তার অসামাঞ্ত কৃতিত্ব এবং প্রতিভার জন্তে ইউয়োপের অনেকগুলি ধিশ্ববিগ্ালগ্ন 
থেকেই অধ্যাপনা করবার জন্তে ভার কাছে আহ্বান জানানো হয়। তিনি অবশ্য 
আমেরিকায় ফিয়ে গিয়ে ক্যালিফোনিয়। ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী এবং ইউনিডাপসিটি 
অব ক্যালিফোনিয়ায় অধা।পন! সুরু করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শিখে এই 
দেশীয় কাবা ও দর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। 

এর কিছুকাল পর থেকেই ইউরোপ এবং আমেরিকার সেরা বিজ্ঞানীয়া কমাতে 
পার়মাপধিক শক্তি বিষয়ক চমকপ্রদ আবিফার করে চলছিলেন। ১৯৪, সালে 
আইনষ্টাইনের অন্ুরৌধে এবং জার্দান সমরণক্তি পধু্দস্ত করবার উদদোষ্তে প্রেসিডেন্ট 


মে» ১৯৬৭ ) রবার্ট ওপেনহাইমার ৩০৯ 


রুজভেপ্ট পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প গড়ে তোলবার ব্যবস্থা! করেন। এই প্রকল্পটির জন্তে 
তিনি হু-শ' কোটি ডলার মঞ্চুর করেন। প্রসঙ্গত; উল্লেখঘোগা ধে, এর আগের বছরেও 
আইনষ্টাইন প্রেসিডেন্টকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রেলিডেন্ট সে বছর মাত্র 
ছয় হাজার ডলার মুর করেছিলেন। 

নিউ মেজিকোর লস আলামসে এই প্রকল্পটি গড়ে তোল! হলো। এই প্রকল্পটির 
ব্যাপারে অতি মাত্রায় সতর্কতা এবং গোপনীয়ত। রক্ষার ব্যবস্থা করা হলো । এই প্রকল্পটির 
সময় কতৃত্ধ দেওয়া! হলে মিঃ ব্রযালিকে। ইনি আর কেউই নন, হ্ুপরিচিত 
বৈজ্ঞানিক রবার্ট ওপেনহাইমার । বিজ্ঞানীদের সবাইকেই অনুরূপ ছন্সনাম এবং ছন্মবেশ ধারণ 
করতে হলো। এই প্রকপ্সটির নু রূপায়ণের জন্তে ওপেনহাইমাঁর বছরের পর বছর 
আহার-নিদ্রা তুলে কঠিন পরিশ্রম করতে লাঁগলেন। এই প্রকল্পটিকে সাহায্য করবার 
জন্যে ওপেনহাইমারের তত্বাবধানে আরও ছটি শাখ! প্রকল্প গঠন করা হলো।। 
টেনেদীর ওকরীজ্জ প্রকল্পে ৭৫০০ এবং ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ড প্রকল্পে ৭০০০০ 
লোক কাজ করতে লাগলো । 

অবশেষে পারমাণবিক বোম! তৈরি হলো । ১৯৪৫ খৃষ্টাব্ডের ১৬ই জুলাই ভোর সাড়ে 
গাঁচটায় লল আলামস থেকে প্রায় ছ-শ” মাইল দূরে টি,নিটের মরু অঞ্চলে বোমাটি 
ফাঁটানো হলো। বোমা ফাটাবার ফলাফল কল্পনাতীত। সাড়ে চার-শ* মাইল দূরের 
লোকেরা আলো, ধেয়া এবং বিস্ফোরণের শবে হতবাক হয়ে গেল। প্রচণ্ড উত্তাপে 
মরুভূমির বালুকারাশি কাচে পরিণত হলে! । আশেপাশের সমস্ত জীবন শেষ হয়ে গেল। 
যারা শেষ হয় নি, তার! পরে ছুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলো। বোমা ফাটাবার পর 
ওপেনহাইমার সংস্কত শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন। সেই শ্লোকের অর্থ) আমি আজ 
জগৎ-ধ্বংসকারী মহাঁমরণে পরিণত হয়েছি? | 

এর তিন সপ্তাহ পরে নাগাসাকি ও হিরোনিমায় ছুটি বোমা ফেল। হলো। লক্ষ 
লক্ষ লোক একেবারে শেষ হয়ে গেল। এইভাবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার ওপেন" 
হাইমারের মোটেই পছন্দ হয় নি। তিনি পারমাপবিক শক্তি প্রকল্প থেকে নিজেকে ফিরিয়ে 
আনলেন ক্যালিফোপিয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে । পারমাণবিক শক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্য প্র।য়ই 
তীয় ডাক পড়তে লাগলে! রাজ দরবারে । এরপর তিনি প্রিক্দটনে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকলের কাছে পারমাণবিক 
শক্তির রহম্ত জাঁনানে! সম্বন্ধে ভার মতামত জানতে চাঁওয়া হলে ভিনি বলেছিলেন-- 
1590:505 5601068 26 006 ৬6:57 20096 0 1726 8619066 3 210 51381 
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এর বছর কয়েক পরে ১৯৫৪ থৃষ্টাযে আমেরিকার পারষাণবিক শক্তি কমিশন তীয় 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে তিনি কমিউনিষ্টদের প্রতি সহারুভূতিসম্পন্প। এই 


৬১০ উন ও বিজ্ঞান [২+শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


অজুহাতে তার কমিশনের গোঁপনীয় দলিলপত্র দেখবার অধিকার পর্যস্ত কেড়ে নেওয়া 
হয়। অথচ এর নয় বছর পরে এই কমিশনই তার অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্ে 
তাকে ৫০১০০ ভলার পুরস্কার প্রদান করে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে 
ওপেনহাইমার বলেছেন---৮[06 2909165 ০£ 0015 ০210. 20956 21036 ০: 0০5 
7111 1921151)?। | 
১৯৬৭ পালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ৬৩ বছর বয়সে নিউ জাপির প্রিন্সটন শহরে 
রবাট ওপেনহাইমার পরলোক গমন করেছেন। অসম্ভব শক্তিশালী পারমাণবিক অজ্ত্রের 
সন্ধান দেবার জন্যে বিজ্ঞান-জগং তাকে চিরদিন ম্মংণ করবে। এই অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী 
ধ্বংস কর! সম্ভব হলেও তার জন্যে ওপেনহাইমাঁরকে দায়ী করা উচিত হবে না বলেই 
বিশ্বান করি। 
প্রভাতকুমার দত্ত 


ঘড়ির কথা 


প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সময় স্থির করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 
আসছিল এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মোটাখুটিভাবে সময় স্থির করবার 
একনএকট? ব্যবস্থ। করে নিয়েছিল । সময় নিধ্রণের জঙন্হে প্রাচীন ভারতে এক প্রকার 
জল-যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তলদেশে সুক্ষ ছিদ্রবিশিষ্ট নির্টিষ্ট আয়তনের একটি তাত পাত্র 
তার চেয়ে বৃহত্তর অপর একটি জলপুর্ণ পাত্রে ভািয়ে রাখা হতে]। ছিদ্রপথে জল 
প্রবেশ করে পাত্রটি ডুবে যেতে যতট1 সময় লাগতো, তাকেই একদণ্ড ধরা হতো। 
সারা দিন-রাতে পাত্রটি ৬ বার জলপূর্ণ হতে পারতো । কথিত আছে প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিধিদি ভাক্ষরাচার্ষের কন্তা লীলাবতীর বিবাহের সময় এরূপ একটি ঘটিকাধন্ত্র ব্যবহ্বত 
হয়েছিল । কোঠ্ীবিচারে লীলাবতীর বৈধব্য পোষ দেখে তা খণ্ডন করবার জন্তে 
ভাক্করাচার্য একটি বিশেষ লগ্নে তার বিবাহের ব্যবস্থ! করেন। বিবাহের দিন 
সঠিকভাবে লগ্ন নিরূপণের জন্যে জলঘড়ির ব্যবস্থা কর! হয়। কৌতৃহলবশে লীলাবতীও 
জলপাত্রটিকে দেখছিলেন। সবার অলক্ষো তার মস্তকাভয়ণ থেকে দেবাৎ একট। 
মুক্ত। 'খলিত হয়ে ভাসমান পাত্রটিতে পড় এবং তার ছিত্র বন্ধ করে দেয়। এর ফলে 
শেষ পর্যস্ত অবশ্য ভবিতব্যই জয়যুক্ত হয়েছিল । 

এরপর গ্রহাদির গতিবিধি দেখে সময় নির্ণয়ের ব্যবস্থা! প্রবর্তিত হয়। 
দিন, মাস ও বছর হিসাবে সময়কে তিন ভাগে ভাগ 'করে নেওয়া হয়। পরবর্তী 
কালে দিনকে যখন. আরও ক্ষুত্রতর অংশে ভাগ করবার প্রয়োজন অনুভূত 'হলো 


দে ১৯৬৭ ঘড়ির কথা ৩১১ 


ভখন জ্রমান্থয়ে নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হতে লাঁগলো। প্রথমতঃ লম্বভাবে স্থাপিত 
স্তস্ত বা দণ্ডাদির ছায়! দেখে দিনের ভগ্নাংশ নিধর্বরিত হতে1। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ও 
তখন এই উপায়েই দিনকে সমান কতকগুলি ভাগে ভাগ করে নেবার বাবস্থা প্রচলিত 
ছিল। তারপর ক্রমশঃ সৃর্যঘড়ি বা রবিচক্র (591)0181), জঙলঘড়ি (01959:9), 
বালিঘড়ি (9815 £1955) প্রভৃতি নানাবিধ সময়-নিদেশক কৌশল উদ্ভাবিত হয়। 
সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যস্ত ছায়াপাঁত দেখে রবিচন্রের সময় নিরূপিত হতো। 
কোন পাত্রের স্ক্্ ছিদ্রপথে নির্দিষ্ট পরিমাণ বালিকণা বেরিয়ে আসতে যভতট! 
সময় লাগে, তাঁকেই সময়ের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হতো । গাত্রতাপ নিধারণের 
জন্তে রোগীর শরীরে কতক্ষণ থার্মোমিটার লাগিয়ে রাখা দরকার, অনেক হাসপাতালে 
আজও তা ছোট ছোট বালিঘড়ির দাহাযো নির্ণীত হয়ে থাকে । এক রকমের জল- 
ঘড়িতে সম-আয়তনের ছুটি পাত্রের একটিকে খালি রেখে অপরটিকে জলপূর্ণ করে 
রাখ। হতো।। সুল্ম ছিদ্রপথে এক পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল অপর পাত্রে যেতে 
যতট? সময় লাগতো তাকেই সময়ের এক নির্দিষ্ট অংশের পরিমাপ হিসাবে ধর! হতো। 

পরবতর্ণ কালে বিবিধ কৌশল অবলম্বনে জলঘড়ির অনেক বিস্ময়কর উন্নতি 
সাধিত হয়েছিল। বাগদাদের খলিফ। হারুন-অল-রশিদের সঙ্গে ফ্র)াঙ্থরাজ শ।লিম্যানের 
(শালিম্যানের রাজত্বকাল ৭৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮১৪ খুষ্টান্দ পর্যন্ত ) বন্ধুহ্থের সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়েছিল। এই সুত্রে খলিফা বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে শীর্লিম্যানকে একটি অদ্ভুত 
জলঘড়ি উপহার দয়েছিলেন। বারোট। বাঁজবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িটার চতুর্দিকের ১২ট। 
জানাল খুলে যেত। সেই জানালাগুলির ভিতর থেকে ছোট ছোট ১২টা ঘোড়সোয়ারের 
যৃতি বেরিয়ে আসতো! এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্জনা বেছ্ধে উঠতো! । বাজনা শেষ হওয়ামাত্র 
মুতিগুলি আবার ভিতরে ঢুকে পড়তে এবং সঙ্গে সঙ্গে জানানলাগুলিও বদ্ধ হয়ে যেত । 

বছকাল পর্যস্ত সময়-নিদেশক এই সকল বাবস্থাদ্দি প্রচলিত থাকবার পর 
ইউর়োপেই বোধ হয় সময়-নিদেশিক যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা সুরু হয়। সঠিক 
সময় নিধারণের জন্যে গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অন্ভুস।রে সর্বপ্রথম কার দ্বার। ঘড়ি 
উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা জানবার উপায় নেই; তবে এই কথা জান! গেছে যে, ৯৯৬ 
খুষ্টাবকে পোপ নিলভেস্টার (দ্বিতীয় ) প্রথম যাস্ত্রিক ঘড়ি নির্মাথ করিয়েছিলেন । প্রকৃত 
প্রস্তাবে অয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘড়ির প্রচলন 
হতে থাকে । ১২৮৮ খৃষ্টাবে ওয়েস্টমিনস্টারের পূর্বেকার ক্লক টাওয়ারের উপর একটি ঘড়ি 
স্থাপন কর! হয়েছিল এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবারি ক্যারিদ্েলেও একটি ঘড়ি স্থাপিত 
হয়। জ্যোতিবিগ্ভার কাজে বাবহারের জন্যে ১৩২৬ খুষটাবে সেট আলবাব্সে একটি 
ঘড়ি স্থাপিত হয়েছিল। ১৩৪৮ ধৃষ্টাঝো ডোভার ক্যাসেলে যে ঘড়িটি স্থাপিত হয়েছিল, 
১৮৭৬ খুহ্টাঝে তথাকার বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে সেটিকে চালু অবস্থাতেই দেখানো হয়। 
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এই সব ঘড়ি লার। দিনমানের সময় নির্দেশ করতে। বটে, কিন্তু প্রায়ই সময়ের 
তারতমা ঘটতো। মাঝে মাঝে জ্যোতিষ দির অবস্থান অথবা বুর্ঘড়ি দেখে সেগুলিকে 
সংশোধন কয়ে নিতে হতো, কিন্তু মেঘলা দিনে এভাবে সংশোধন করা কোন 
রফমেই সম্ভব হতো! না। কাঁজেই সঠিকভাবে সময় নির্ণয়ের জন্তে এমন কোন খানিক 
ব্যবস্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যাতে সময়ের সুগ্্র ভগ্রাংশগুলির গতির 
মাত্রা সর্ধদা একই রকম থাকতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বাভন্ন লোকের চেষ্টায় 
ক্রমশঃ নানা রকম যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হতে লাগলো । তখনকার দিনে ঘড়ির 
পেও্লাম ছিল ন। এবং ঘণ্ড় একবার যেখানে স্থাপন করা হতো, বরাবর সেখানেই 
রাখতে হতে, স্থানাস্তরিত করা চলতো না। ঘড়ির গতি উৎপাদনের জগ্ভে অনুভূমিক- 
ভাবে স্থাপিত মোট! একটা রোলারের গায়ে এক প্রাস্ত আবদ্ধ একট! রঙজ্ছু কয়েক 
পাক জড়াবার পর তার শেষ প্রান্তে একট! ভার ঝুলিয়ে দেওয়! হতো। ভারের 
টানে রজ্ুর পাক খোলবার সঙ্গে সঙ্গে রোলারটি ঘুরে তৎসংলগ্ন চাঁকাগুলির গতি 
উৎপাদন করতে । নির্দিষ্ট হারে গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেষ্তে চতুদ্শ শতাব্দীতেই “ভাজ” 
এসকপমেন্ট' নামে এক প্রকার যান্ত্রিক কৌশল উল্তাবিত হয়েছিল। যোড়শ শতাবীর 
পূর্ব পর্যস্ত এই যাত্ত্রক কৌশলের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করে তখনকার দিনে 
ঘড়ি নিম্িত হতো! । এই সব ঘড়িকে বলা হতো 'ব্যালান্স ক্লক'। স্সিপিং এবং 
পেতুলাম না থাকলেও এই সব ঘড়ি মোটামুটি ভালই কাজ দিত বটে, কিন্ত 
তাপমাত্রার হ্ানস-বৃদ্ধিতে কিছু দিন পর পর সময়ের বেশ কিছুটা গোলযোগ 
দেখা যেত। 

যোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়। 
যার -এরূপ ঘড়ি নির্মাণের চেষ্টা সুরু হর। এ জময়েই বা আরও কিছু পুর্বে গতি 
উত্পাদনের জন্যে স্প্রিংয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। ১৫৮১ খ্ৃষ্টাব্ধে গ্যালিলিও একদিন 
শিসা নগরীর ক্যাথিড্রলের বারান্দায় পায়চারী করেছিলেন । হঠাৎ তার নজরে পড়লো? 
সিলিং থেকে ঝুলনো৷ একটা বাতির ঝাঁড় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। কৌতৃহলের 
বশে তিনি নিজের নাড়ী-ম্পন্মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন--প্রত্যেক বারই ফোলনের 
বিস্তার পুর্ণ হতে একই সময় লাগছে। এথেকেই তিনি দোলক বা পেঙুলামের 
সমগতির সুত্র আবিষ্কার করেন। এর পর থেকেই ঘড়িতে পেওুলাম সংযোজনের ব্যবস্থ! 
হয়। ব্যালান্দ এসকেপমেন্টের সঙ্গে পেগুলাম সংযোগ করে হয়গেন্স ঘড়ির প্রকৃত 
উন্মতি সাধন করেন। এই পেখুলাম ও এস্কেপমেন্টই হলে! ঘড়ির সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এসকেপমেন্ট না রেখে ঘড়িতে দম দিলে চাকাঞ্চলি দ্রুতগতিতে 
ঘুরতে থাকে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দম ফুরিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে 
যাতে দম ফুক্বাতে না পারে, লেন্তে পেছুলীম লংলগ্প এসকেপমেন্টের কীটি। ছটি দোলনের 
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সঙ সঙ্গে পায়ক্রমে ওঠানামা করে সর্বাধিক দ্রুতগতি-সম্পন্ন চাঁকাটির গতি নিয়ন্ত্রণ 
করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বাধা স্থপ্টি করে তার গতি মন্দীতৃত করে। 
কেবল তাই নয়, ওঠা-নাম। করবার সময় প্রত্যেক বারেই পেঙুলামকে সামান্য একটু 
ধাক! দিয়ে যাঁয়। এর ফলে পেওুলামের দোলন কখনই বন্ধ হয় না, বরাবর একইভাবে 
দুলতে থাকে । এই হলে! ঘড়ির মোটামুটি মূল পরিচলন-পদ্ধতি। যাস্ত্রিক কৌশলের 
মানারকম উন্নতি সাধিত হলেও এই পদ্ধতিতেই যাবতীয় ঘড়ি পরিচালিত হয়ে থাকে । 

, এর পর হুক কতৃক অধিকতর নির্ভরযোগ্য আ্যাঙ্কর বা রিকয়েল এস্কেপ- 
মেন্ট উদ্ভাবিত হয়। কিছুকালের মধ্যেই হেয়ার শ্প্রিয়ের দ্বার নিয়ন্ত্রিত ব্যালেন্স 
হুইল এবং মেন ম্প্রিয়ের ঘূর্ণয়ক্ষম ব্যারেল উদ্ভাবিত হবার ফলে টাইমপিস, টেবিল 
ক্লক, পকেট ঘড়ি, ক্রোনোমিটার প্রভৃতি নির্মাণ করা সম্ভব হয়। আজ পর্যন্ত 
পেখুলাম ঘড়ির মধ্যে ঘণ্টা-বাদক ঘড়ি, বাজন্দার ঘড়ি, দিন-তারিখ নিদেশিক ঘড়ি, 
এক দমে বছর-চলা ঘড়ি, ইলেকটট্রক ঘড়ি এবং পকেট ও রিষ্ট ওয়াচের মধ্যে যে কত 
রকমের ঘড়ি নিমিত হয়েছে, তার ইয়ত। নেই। 

”পী-. 


প্রশ্ন ও উত্তর 


গ্রঃ১। রবট কাকে বলে? এরকাজকি? 
এস. কে, বিশ্বাস, নদীয়া 


প্রঃ ২) (ক) দহন কাকে বলে? 
(খ) ব্লাড-প্রেসার কখন ও কি কারণে হয়? 
. (গ) আয়ন-বিনিময় কি? ইহার প্রয়োজনীয়ত1 কি? 
(ঘ) স্পেয়ার-পার্টস্‌ সার্জারী কাকে বলে? | 
রঙ্জনা ব্যামাজরখ, দিনা 


প্রঃ ৩। সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে তাকালে অন্ধ হওয়ার সম্ভাবন! খাকে 


কেন? টি 
| কালীপন বধ, ছা 


৩১৪ ছ্যান ও বিজ্ঞান [২*শ বর্ষ, €ম সংখ্যা 


প্রঃ ৪। প্রতি-বস্তব ও গ্রতি-ষ্গৎ ব। বিপরীত বিশ্ব কি? 
অলককুমার বন্দু, কলিকাতা -১২. 
ও 


লিদ্বে্বর পাহাড়ী, মেদিনীপুর 


উঃ১। রবট (2২0১০) কথাটি এসেছে চেকোগ্লোভাকীয় শব [২০০ থেকে-- 
যার অর্থ হচ্ছে কাঁজ। রবট বলতে এখন আমরা বুঝি যান্ত্রিক মামুষ-_অর্থাৎ এমন 
একটি যন্ত্র, যা মানুষের মতই অনেক কাজ করতে পারে এবং এই ভাবে ভার শ্রম 
লাঘৰও করে থাকে । এধরণের যন্থ-মানবের কথা মানুষ বছ দিন থেকেই কল্পন। করে 
এসেছে। পুরনো! আমলের পুধি-পত্রে এই জাতীয় চিন্তাধারার অনেক পরিচয় পাওয়া 
যায়। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রমানবকে মানুষের কাজে লাগানো হয়েছে। এসব 
যন্ত্রের অতি প্রখর স্পর্শেন্জ্িয় ও শ্রবণেত্ত্িয্র আছে--অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে প্রদত্ত 
নিদেশ গ্রহণ ও সে অন্ুধায়ী কাজ করতে পাঁরে। পূর্ব নিধ্ণরিত প্রশ্নের সঠিক জবাবও 
এই সব ধনত্ত্র দিতে সক্ষম। ফটো-লেলের নাহাধ্যে দৃষ্টি সন্বদ্ধে এদের আংশিকভাবে 
সচেতন কর! সম্ভব হয়েছে। ফলে কলকারখানাঁয় এমন সব ব্যবস্থ। কর! গেছে, যাতে 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁপ, চাপ, আর্ত! ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রপাতি চালান ও বন্ধ কর? 
কাঁচামাল উপযুক্ত পরিমাণে যন্ত্রের মধ্যে সরবরাহ করা, যন্ত্রসংক্রান্ত নানারূপ বিপদ থেকে 
মানুষকে উদ্ধার কর1--এসবও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলেছে । অঙ্ক কষবার ব্যাপারে যন্ত্র-মানব 
আজ মানুষের ক্ষমতাঁকেও অনেক ছাড়িয়ে গেছে। মুহুর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুণ, ভাগ 
করছে, বড় বড় সমীকরণ সমাধান করে দিচ্ছে । অদূর ভবিষ্তে রবটের আরও উন্নতি 
হবে বলে আশা করা যায়। 


উঃ২ কে) দহন হচ্ছে, কোন বজ্র জলন-প্রক্রিয়া। কিন্তু এই জঙ্গনের জদ্যে 
অকিজেনের মাধাম অপরিহার্খ। তাই প্রকৃতপক্ষে দহনকে বল। যায় দাহবস্তর সঙ্গে 


অক্সিজেনের সংযোগ-ধার ফলে আলো ও উত্তাপ (আগুন) উৎপন্ন ও বিকিরিত হয়ে 
থাকে । 


(খ) যে কোন পাত্রে তরল পদার্থ থাকলেই ত1 পাঞ্জের গায়ে চাপ স্থট্টি করে। 
এই চাপ সব দিকে সমান হয়ে থাকে । রক্তনালীর মধ্যস্থিত রক্তও ভাই নালীতে চাপ 
প্রদান করে। একেই আমরা বলি রাডস্প্রেসার (রক্তস্চাপ )। 


একথ! সকলেরই জানা আছে যে, রক্ত নালীগুলির মধ্য স্থির হয়ে নেই, 
প্রবাহিত হচ্ছে। রক্জের এই প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে হাৎপিও। হ্হংপিণ্ড যেন একটা পাঁষ্প। 
মে একবার সঙ্কুচিত হয় এবং আবার প্রসারিত হয়। সক্কোচনের সময় রজনালীতে 
জতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং গ্রসারণের সময় চাপ ভ্লাস পায়। এই প্রক্রিয়ার ছার়াই রক. 


শে, ১৯৬৭ ] প্রশ্থা ও উত্তর ৩১৫ 


চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । ফলে রক্তচাপের একট। সর্বোচ্চ মান (সক্কোচনজনিত ) 
ও একট। সর্বনিষ্ন মান € প্রসারণজনিত ) পাওয়া যায়। সাধারণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের 
ক্ষেত্রে এই ছুই মান যথাক্রমে ১২* মিঃ মিঃ ও ৮* মিঃ মিঃ উচু স্তস্তাকারে স্থাপিত পারদের 
চাপের সমান। তবে রক্তচাপ সকলের ক্ষেতে সমান নয়। আবার একই বাজির 
রক্তচাপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে চাপ অনেক কম, 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের রক্তচাপ পুরুষের তুলনায় কিঝিৎ কম। 
যাদের ওজন বয়সের অনুপাতে অতাধিক, তাদের চাঁপও বেশী। দ্ুমাবার সময় 


রক্তচাপ অনেক কম থাকে; কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করলে বা মানসিক উত্তেজনায় 
তা বৃদ্ধিপায়। 


(গ) সাধারণ অবস্থায় সকল পরমাণুই বিছাৎ-নিরপেক্ষ থাকে। কারণ 
কেশ্রে অবস্থিত প্রোটনসমূহের মোট পঙ্জিটিভ বিহ্যং ও কেন্দ্রের বাইরে ঘর্ণায়মান 
ইলেকট্রনসমূহের মোট নেগেটিভ বিছা পরস্পরের সমান। কোন কারণে নিরপেক্ষ 
পরমাণু থেকে একটি বা একাধিক ইলেকট্রন বা প্রোটন বিচ্যুত হলে পরমাণুটি 
বিহ্যুৎ্ভাবাপন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় পরমাণুকে বলা হয় আয়ন। 


রালায়নিক যৌগিক পদার্থ অনেক ক্ষেত্রেই আয়নের দ্বারা গঠিত। খুব সহজ 
উদাহরণ হচ্ছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড । দেখা গেছে এর অধিকাংশ পরমাণুই চেষ্টা করে, 
যেন তার বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রন থাকে । এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবস্থ1। 
সোডিয়াম পরমাণুতে বাইরের কক্ষে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে, আর ক্লোরিনের 
আছে সাতটি । ফলে সোডিয়াম তার বহি:স্থ ইলেকট্রনটিকে ছেড়ে দেয় ও ক্লোরিন সেটি 
নিয়ে নেয়। এই ভ'বে উভয়েই স্থিতাবন্থ! প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদিকে পোডিয়াম একটি 
ইলেকট্রন হারিয়ে পজিটিভ বিহ্যৎস্ধমী হয়ে গেছে আর ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন 
গ্রহণ করে নেগেটিভ বিহাৎ-ধর্মী হয়েছে। এই পরম্পর বিরোধী বিছাৎ-ধর্মসম্পনর 
আয়ন ছুটি একে অপরকে আকর্ষণ করে ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু গঠন করে। 

বিপরীত-্ধর্মী আয়নের দ্বারা গঠিত এই জাতীয় অণু থেকে আয়নগুলি বিচ্ছিম 
কর! বেশ কষ্টদাধ্য। কিন্তু এস্থলে পঞ্জিটিভ আগ্ননকে সরিয়ে সেখানে তার জায়গায় 
অন্ত কোন পঞ্চিটিভ আয়ন বিয়ে দেওয়। যায়। অনুরূপ ভাবে নেগেটিভ আয়নেয় 
বদলে অপর কোন নেগেটিভ আয়ন স্থাপিত কর চলে । একেই বলে আঙ্নন-বিনিময়। 


আয়ন-বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতান্দীর 
মধ্যভাগে, যখন বিজ্ঞানী ওয়ে মাটির আয়ন-বিনিময় ক্ষমতা! লক্ষা করেন। মাটিতে সার 
ব্যবহারের কাজে এই ধর্ম বিশেষ সহায়ত। করে। বর্তমানে লানাজাত্ীয় কৃত্রিম ' আয়ন, 
বিনিষয়কারী পদার্থ প্রস্তুত এবং শিল্প ও অন্তান্ত বুস্থলে বাবন্ধত হচ্ছে । এই লব ব্যবহারে 


৩১৬ জান ও হিজান [ ২*শ বর্ষ, ধম সংখ্য। 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--জল বিশুদ্ধিকরণ, পাকস্থলীর পরিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়ভা, 
প্রোটিন ও অস্তান্য জৈব রাসায়নিক বস্ত সম্বন্ধে গবেষণায় সাহাধ্য--ইত্যাদি। 

(ঘ) স্পেয়ার-প।্টস্‌ কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত । বড় বড় যস্ত্রপাতির--তা 
কলকারখানাও হতে পারে বা মোটর গাড়ী ইত্যাদিও হতে পারে--অংশবিশেষ অনেক 
সময় নানাকাঁরণে বিগড়ে যেতে পারে । সেক্ষেত্রে গোটা যন্ত্রটাকে বাতিল করে ন! 
দিম্নে তার ষেই অংশটুকু বদূলে নিলেই আবার পুরাদমে কাজ চলতে পারে। দবীমী 
দামী যন্ত্রের ক্ষেত্রে যেলব অংশ অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা! থাকে, অনেক সময়ে 
যন্ত্রের সঙ্গে সেই সব অংশও আলাদা! করে সরবরাহ করা হয়। একেই বলে 
স্পেয়ার-পার্টস্‌। 

মন্েষের শরীরও একটি অতি জটিল যন্ত্রবিশেষ--এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
একথাও সকলেই জানে যে, এই যন্ত্রের অনেক অংশ প্রায়ই বিকল হয়ে যায়। সে 
ক্ষেত্রে অপারেশন করে দেই অংশটুকু বাদ দিয়ে অনুরূপ অন্য অংশ সেখানে লাগিয়ে 
নিলেই কাজ হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম স্পেয়ার-পার্টস্‌ সার্জারী । স্বভাবতঃই প্রশ্ন 
উঠবে, প্রতিস্থাপন করবার জন্মে শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অংশ পাওয়! যাবে কোথা! 
থেকে? বিজ্ঞানীর! মনে করেন, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারলে সম্ভমূত ব্যক্তির 
শরীর থেকে অক্ষত অংশ তুলে নিয়ে রেখে দেওয়া যেতে পারে--ভবিষ্যতে সেগুলি 
রোগাক্রাস্ত ব্যক্তির শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হবে। চক্ষু-ব্যাঞ্কের কথ! অনেকেই শুনে 
থাকবেন। চোখের সামনের দিকের স্বচ্ছ অংশের নাম কর্ণিয়া । একে সংরক্ষণ করখার 
বাবস্থাকে কেন্র করেই চক্ষু-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে । ভবিষ্যতে অন্তান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
ক্ষেত্রেও এট! সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞনীর। আশ করেন। 

উঃ ৩। নৃূর্যের আলোর সঙ্গেই আমর। পরিচিত। কিন্ত সূর্য থেকে আজে 
ছাড়া আরও নানাজাতীয় রশ্মি বিকিরিত হয় ও পৃথিবীতে এসে পড়ে। আলে! 
যে অংশ থেকে আপে, লারা থালার মত মে অংশের নাম আলোকমগল। কিন্ত 
সুর্য প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বড়। আলোকমগ্ডলের পর আরও ছটি প্রধান অংশ 
আছে--বর্ণমগুল ও ছটামগ্ুল। এগুলি থেকেও বিকিরণ আসে। তবে আলোকমগুল 
অপেক্ষা এই লব বিকিরণ অপেক্ষাকৃত ্মীধতর । তাই আলোকমগুলের অতি শক্তিশালী 
আলোকের জন্কে এদের প্রাধান্য সাধারণ সময়ে উপলব্ধি কর! বায় না। কিন্তু গ্রহণের 
সময়ে আলোকমগ্ডল চন্ত্র কতৃক আবৃত হয়ে খায়। ফলে ছটামণ্ডল থেকে আগত 
রশ্মি তখন প্রবলাকারে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এরাই চোখে পড়লে চোখের ক্ষতি 
সাধন কয়ে। 

উঃ৪। হে কোনবস্তরই ক্ুত্রতম অংশ হলো! পরমাণু । এই পরমাণু আধার 
দিন রকম কশিকার দ্বার! গঠিত-ইলেকষ্রন,। প্রোটন ও নিউট্রন। এদের মধো 
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ইলেকট্রন হলে! নেগেটিভ, প্রোটন পজিটিভ ও নিউট্রন বিছ্বাৎ-নিরপেক্ষ কণিকা বিজ্ঞানীরা 
প্রথমে অঙ্ক কষে ও পরে পরীক্ষার দ্বার] দেখিয়েছেন যে, এই তিন প্রকার কণিকারই একটি 
করে প্রতি-কপিক। আছে। ইলেকট্রনের ক্ষেতে গ্রতি-ইলেকট্রনের নাম দেওয়া হয়েছে 
প্ধিট্রন। এটি ভর এবং অন্যান্ত লব দিক দিয়েই ইলেকট্টনের মত, কেবল ইলেকট্রনের 
যতট। নেগেটিভ বিহাৎ আছে, পজিট্রনের ঠিক ততটা পজিটিভ বিছাৎ আছে। বিখ্যাত 
পদার্থবিদ্‌ ডিরাক প্রথমে অঙ্ক কষে পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরে 
আযগারসন তা গবেষণাগারে পরীক্ষার দ্বার প্রমাণ করেন। প্রোটন এবং নিউট্রনের 
ক্ষেত্রে প্রতিশ্কণিকাদ্য় যথাক্রমে প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রন আবিষ্কার করেন 
চেস্বারলীন ও তার সহকর্মা। প্রতি-প্রোটনও আর সব দিক দিয়ে প্রোটনের মত, 
শুধু নেগেটিভ বিহ্যুৎ-্ধর্মী। প্রতি-নিউট্রনের ব্যাপারটা একটু জটিল। কারণ নিউট্রন 
বিহ্যতভাবাপন্ন কণিক1 নয়। 

এখন একটি পরমাণু যদি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের পরিবর্তে এদের প্রতি- 
কণিকা--ঘথাক্রমে পরজিট্রন, প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রনের দ্বারা গঠিত হয়, তবে আমর! 
যা পাব, তা পরমাণু নয়স্*প্রতি-পরমাণু । এই জাতীয় প্রতি-পরমাণু দিয়ে যে সব 
বন্ত গঠিত হয়, তাদেরই বল! হয় প্রতি-বস্ত । এর সহজতম উদাহরণ দেওয়। যেতে পারে 
প্রতি-হাইফ্রোজেন পরমাণু । হাইভ্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি প্রোটন ও 
তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় একটি ইলেকট্রন। প্রতি-্হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখা 
যাবে--কেন্দ্রে রয়েছে প্রতি-প্রোটন ও তার চারদিকে খুরছে একটি পর্িট্রন। 

দেখা গেছে--ইলেকট্রন ও পজিট্রন বা প্রোটন ও প্রতি-প্রোটন ব1 নিউট্রন ও প্রতি- 
নিউট্রন পরম্পরের কাছাকাছি আসলে বিস্ফোরণের ফলে পরম্পর পরস্পরকে ধ্বংস 
করে ফেলে ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই বস্ত ও প্রতি-বন্ত হদি কখনও 
কাছাকাছি আসে, তারাও বিস্ফোরণ ঘটাবে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীর! প্রতি-বস্তবর 
অস্তিত্ব কগ্পনা করেছেন মাত্র, বিশ্বের কোথাও তা আছে কিনা--তীদের জান নেই। 
প্রতি-কণিকা একত্রিত করে গ্রতি-বস্ত গঠন কর! তাদের পক্ষে এখনও সপ্তব 
হয় নি। তবে উপরিউক্ত কারণে প্রতি-বন্তর সন্ধান পেলে তাকে বস্তর কাছ থেকে 
অনেক দুরে সরিয়ে রাখতে হবে। 

বন্ধ দিয়ে গঠিত সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আমাদের জগৎ বা বিশ্ব। প্রতি-বস্ত দিয়ে 
গঠিত হদি কোন জগতের কল্পনা কর! যায়, তবে সেটাই হবে প্রত্তি-জগৎ ব। বিপরীত বিশ্ব । 

দীপক বন্ধু 


বিবিধ 


_ মহাকাশে মহাকাশচারী প্রথম স্মৃত্যু 


. মক্কে। থেকে টাস কতৃ ক প্রচারিত এক সংবাদে 
জান! বায়--সোভিয়েট ইউনিক্গন ২৩শে এপ্রিল 
সকালে মনুষ্য-চালিত মহাকাশযান “সমুজ-১, 
মহাকাশে পাঠিয়েছে । মহাকাশচারীর নাঁম 
ভ্াডিমির 'কোমারত। 

পরবর্তী সংবাদে জানা বায--সোভিকেট 
মহাকাশচারী তাঁর মহাকাশ পরিক্রমা শেষ করে 
২৪শে এপ্রিল মেমে আসছিলেন। নামবার পথে 
মহাঁকাঁশষাদের গতি হাসের জন্তে একটি 
প্যারাকুট ব্যবহার করা হয়। মহাঁকাঁশযানটি যখন 
পৃথিবীর সাত কিলোমিটার উপরে তখন 
প্যারাঁজটের দড়ি জড়িয়ে যায়। ফলে মহাকাশচারী 
ভাডিমির কোমারভ মহাকাশেই মারা গিয়েছেন। 
মহাকাশে মহাঁকাঁশচারীর মৃত্যু এই প্রথম | 


জার্ভেয়ার-৩ কতৃক চাদের ছবি প্রেরণ 
' পাপাডেন। (ক্যালিফোর্ণিয়া ) থেকে রক়্টার 
কতৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ- চালকবিহীন 
ঘিতীয় মাফিন মহাঁকাঁশধান জার্ডেপ়ার-৩ অনায়াসে 
চাদের, ঝধা”সাগরে গিক্ষে নেমেছে। নামবার 
এক. ঘণ্টার মধ্যেই সেখানকার টেলিভিশন-ছবি 
পাঠাতে সুরু করে। 

সার্ডেক্ার-৩ ১৭ই এপ্রিল কেপ কেনেডি 
থেকে. যাত্রা করে। ৬. ঘণ্টায় ২১৭*** মাইল 
পাড়ি দিয়ে ২*শে এপ্রিল ভোর টায় (গ্রীঃ সঃ) 
টাদে পৌঁছায়।, 

' অফিসারের বলেন, এখানকার নিদেশ 
মহাকাশবানটি ঘেনে নিচ্ছে। তবে কিছুটা 
জালানী-সমস্তা দেখা দিতে পায়ে। সে ৪০ 
অস্সন্ধান বর হচ্ছে। . 


চাদের বুকে গিক্বে বাতে না আছড়ে পড়ে, 
সেজন্তে টাদের ৫২ মাইল দুরে থাকতেই সার্ভেয়ার- 
৩-এ ব্রেক-রকেটগুলি সক্রিন্ন হতে ওঠে। মহা- 
কাঁশযানের গতিবেগ কমে গিয়ে ঘণ্টায় প্রান 
৩** মাইল হলে উণ্টা-গতি রকেট ব্যবস্থা চালু 
করা হয়। 

অধতরণ পর্যন্ত এখানকার সব নিদেশ 
সার্ভেয়ার-৩ যথাধথভাবে পালন করে। কিন্ত 
অবতত্মণের পর পরিচাঁলন-শক্তির ব্যবহার বন্ধ করে 
দেবার নিদেশি দেওয়া সত্তেও তা পালিত হয় নি। 
শক্তির এই অপব্যবস্থার কেন তা! খুঁটিয়ে দেখা 
হচ্ছে। 

মহাকাশচারী সমেত মাঁনবচাঁলিত মহাকাশ- 
ধানের তার বহনে উদ সক্ষম কিন! চাঁদের বুক 
খুঁড়ে সার্ভেয়ার-৩ ত৷ যাঁচাই করে দেখবে । 


থুন্বা৷ থেকে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণ 

পি. টি আই. কতৃক প্রচারিত এক খবরে 
প্রকাঁশ--১২ই মার্চ বিকালে থুগ্থা রকেট ঘাঁটি থেকে 
ছু'পর্যায়ের নাইক-আপেচে রকেট সোডিয়াম 
বাম্প ও ল্যাংমুর বস্ত্র ভাতি করে মহাকাশের দিকে 
পাঠিয়ে দেওয়া! হঙ্গ। ল্যাংমুর খুব ভাল সঙ্কেত 
পাঠালেও সোডিয়াম বাশ ০ থেকে 
বের হন্গ নি। 

মহাকাশে সোডিয়াম বাপ ছড়িয়ে দিয়ে 
পরীক্ষা চালাবার চেষ্টা এই সা বাঘ 
হলো। 

ইউ, এন, আই, কর্তৃক ্রচারিও পরবর্তা 
সংবাদে জান! যায় ১৯শে এপ্রিল বেলা ১১-৪৪' 
মিনিটের সময় থু উৎক্ষেপণ কেন থেকে একটি 
ঘি-স্তর রকেট, উৎক্ষেপণ করা! হয়।. উতক্ষেগণ 


যে ২৯৬৭ ] 


কেঞ্জের পরীক্ষ। সংক্রান্ত অধিকর্তা জী জি. এস, 
সৃতি জানান যে, এই দিনের রকেট উৎক্ষেপণ 
সাফলাযমণ্ডিত হয়েছে। 


দীভই টাদ্দে মাসুষের পদার্পণ 
হতে পারে 

ক্যালিফোপিক্সা থেকে এ. এফ. পি. কতৃক 
প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ--জড রেল ব্যাঙ্ক 
মানমন্দিরের ডিরেউর সার লোঁতেল বলেন যে, 
রাশিয়া চাদে মাঁছষ পাঠাবার জন্তে একটি 
মহাকাশধান তৈরির কাজে ব্যস্ত আছে। এ 
মহাঁকাশযানটি শীত্রই চাঁদে পাঁড়ি দিতে পারে। 
সম্ভবতঃ মহাকাশযানটি চাঁদে গিয়ে আবার 
পৃথিবীতে ফিরে আসবে। 

সার লোতেল গ্রোসমণ্ট কলেজে বক্তৃতার 
সময় আরও বলেন যে, মক্কোর খবরের উপর 
ভিত্তি করেই তিনি এই কথ! বলেছেন। চাদে 
মাঙষ পাঠীবাঁর প্রতিযোগিতায় কে জিতবে-_ 


আমেরিক! না রাশিয়1--এ প্রশ্নের উত্তরে সার 


লোভেল কোন কথা বলেন নি। 


হৃদরোগ নির্ণয়ে কম্পিউটার যন্ত্র 
উদ্ভাবন 
সম্প্রতি ইউ. এন. আই. কতৃক প্রচারিত এক 
সংবাদে প্রকাশ--এমন এক কম্পিউটার যন্ 
আবিষ্কৃত হয়েছে, যা হদূরোগ আক্রমণের ৪ 
মিনিট আঁগে ডাক্তারকে সতর্ক করে দিতে পারে। 


বিবিধ 


৩১৯ 


সম্প্রতি লগ্ডনের এক প্রদর্শনীতে এই ঙ্রটি 
দেখানে। হয়। যন্ত্রটির নাম হলো “প্রি-এরেইার'। 
রোগীর ভৃদ্ষস্ত্রের ক্রিয়া ঠিক চলছে কি না, তার 
নিদেশি দেওয়াই বঙ্রটির কাজ। হদ্যস্ত্রের ক্রিয়া 
বিকল হলেই যঙ্জরে বৈদ্যুতিক নিদেশ ধরা পড়ে। 
এই বঙ্জ উদ্ভাবনে হদ্‌বন্্-বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট 
উপকার হবে। 


সুনমাটিতে জেটের জ্বালানী তেল উৎপাদন 
গোৌঁহাটির কাছে ছনমাঁটিতে রাষ্ট্াক্ত তেল 
শোধনাগারে জে. পি-৪ জেট প্রোপবলসন তেল 
উত্পাদন ১লা এপ্রিল থেকে সুরু হয়েছে। এর 
ফলে প্রতিরক্ষার কাজে স্ুপারসনিক জেট 
বিমানের আঁলানী উৎপাদনে দেশ হ্বস্স্তরতা 
অর্জন করবে। | ৮: 
এই শোঁধানগাঁরে বছরে ২৫ ছাঁজাঁর মেটিক টন 
জেটেব জালাঁনী উৎপন্ন হবে। এতে &* লক্ষ টাকার 
বিদেশী মুগ্র। সাশ্রয় হবে। 
সম্পুর্ণ প্রকল্পটির নক্সা করেছেন শোঁধনাগারের 
ইঞ্জিনীক্লার ও প্রযুক্তিবিদের1 | . 
এপর্যস্ত দেশে জেট বিমানের আলানী 
আমদানী করা হচ্ছিল। কিন্ত এখাঁন থেকে 
গোছাটি শোধনাগার অন্ত ছুটি রাষ্ট্ারত্ব শোঁধনা- 
গাঁরের সঙ্গে একযোগে জে. পি-৪. তেলে উৎপন্ন 
করবে। ওই ছুটি শোধনাগার হলো কোঁয়েলি ও 
বারুণী। সেখানে মার্চ মাপ থেকে উৎপাঁগ?ন 
সুরু হয়ে গেছে। 


এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকান। 
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নিব, 





রানার জজ জনা স্পম্জজ। জলাী 


জুন, ১৯৬৭ 


যাগার ভর আা। হারার স্পা সন ২০ জলসা 


বিজ্ঞান 


হঠ ঘংখ্যা 





উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের 
নিবেদন 


গত ৫ই মে, ১৯৬৭, মনোরম পরিবেশে বঙীয় 
বিজ্ঞান পরিধর্দের উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের 
অনুষ্ঠান প্রতিপাঁলিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের 
অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালে মাড়তাঁষার মাধ্যমে 
বিজ্ঞান প্রচার ও প্রগারের উদ্দেশ্রো বঙ্গীক্প বিজ্ঞান 
পরিষদ প্রতিচিত ক্ক্ন। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিক। 
ও পুস্তকাদি প্রকাশ, গ্রন্থাগ|র স্থাপন ও পাঠাগার 
পরিচালন, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিজ্ঞান 
বিষয়ক বত্তৃতাদির আয়োজন, বিজঞান শিক্ষার 
আগর স্থাপন--প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে 
উদ্দেশ্য সিদ্ষধির জন্তে গত উনিশ বছর যাবৎ 
পরিষদ নিরলসভাধে চেষ্টা করে আসছে। কেবল 
মাত্র বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান- 
শিক্ষার সর্বন্থরে মাতৃভাঁষাঁর ব্যবহার যে একান্ত 
আধঙ্কক--এই সহজ কথাটি বিজ্ঞান পরিষদ 
তাঁর জন্মকাল থেকেই প্রচার করে আসছে। 
দুখের বিষ এই বে, এই বিষয়টি সঙ্গতি 
সবক্ষারী স্বীষ্কতি লাভ করেছে এবং অটিব়েই 
মাতৃাষাঁকে শিক্ষার বাহন করব(র জনে নানা 


প্রকার চেষ্টার কথা শোনা যাচ্ছে। এই টনতিক 
বিজযের যুইরভে পরিষদের দায়িত্ব ও অধিকার 
বহুলাংশে প্রশস্তঙর হয়ে পড়েছে। কাজেষ্ 
পরিষদ কতৃক পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা ত্বরাহিত 
করবার জগ্ঘে নতুন উদ্ভমে অগ্রপর হবার প্রয়ো। 
জনীয়ত| দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজনীয় চা 
উপলদ্ধি করেই এবারের অন্ঠানে অতিরিক্ত 
কার্ধহচী সংযোজিত হয়েছিল “বিজ্ঞানীর 
সামাজিক দারিত্ব' বিষয়ক একটি আঁলোচনা-চক্ধেযর 
অনষ্টান ছিল এই কর্মসূচীর অন্তভূক্ত। একট 
আলোচনা-্চক্কে অংশগ্রহণকায়ী কয়েক জনের 
বক্তব্য তাদের হ্বলিখিত প্রবন্ধ হিসাবে এই 
সংখ্যাটিতে সন্িবেশিত হয়েছে। আমরা আশা 
করি-সপরিষদের সভ্য, সমর্থক ও জনসাধারণের 
শুভেচ্ছ! ও সহযোগিতায় পরিষদ উদ্দেশ সিদ্ধি 
পথে ক্লুতত্র় গতিতে অগ্রসর হবে। এই আঁশা 
দিয়েই পরিষদস্পরিকলগিত কর্মঙ্টী রপাদণের প্রচেষ্টা 
ররাফিতকয়ণের গুদনাঁয় প্রতীক হিসাবে বর্তধাঁন 
সংখ্যাটি বাশের সংগ্যারণে শ্রকাশিত হলো। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
উনবিংশ বাধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান 


গত ৫ই মে শুত্রবার অপরায়ে বনু বিজ্ঞান 
যল্গিরের বক্তৃতা-কক্ষে বলীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
উনবিংশ বাধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান উদযাপিত 
হয়। অনুষ্ঠঠনে সভাপতিত্ব করেন বসু বিজাঁন 
মন্দিরের অধ্যক্ষ দেবেজ্মোছন বস্থ। প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কত করেন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। 
পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্্রলাথ বসু 
এবং বন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও 
বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী সভাগ্ন উপস্থিত ছিলেন। 
ব্রাঙ্মবাঁলিক! শিক্ষালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা উদ্বোধন 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। 

অনুষ্ঠানের প্রারন্তে পরিমদের কর্মপচিব ডাঁঃ 
জয়ন্ত বনু তার নিবেদনে উপস্থিত সকলকে 
্বাগত জাঁনান। অতঃপর তিনি পরিষদের 
উদ্দোখা, আদর্শ ও কার্ধবিবরণী পেশ করেন। ডাঃ 
বন্দ বলেন যে, পরিষদের অনেক জনশিক্ষামূলক 
পরিকল্পন| থকা সত্তেও আধিক অসঙ্গতি ও নানা 
প্রতিকূল অবস্থার জন্তে পরিষদ তার অনেকগুলি 
যথোপযুক্তভাষে এখনও কার্ধে রূপান্তরিত করতে 
পারে নি। 

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী গ্রীজ্যোতি- 
ভূষণ ভট্টাচার্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন 
কর্মপ্রচেষ্ার তৃয়পী প্রশংসা করেন। মাতৃভাষায় 
শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি 
বলেন যে, বিশ্ববিষ্ঞালর পর্ধস্ত শিক্ষার পর্ষনতরে 
মাতৃভাম।ই মাধ্যম হওয়া! উচিত। তবে তিনি 
মনে করেন যে, সর্ধস্তর়ে মাতৃভাষা! করবার মত 
উপযোগী বথে্ট পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশে 
এখনও পাও মাচ্ছে লা। লীতই লপ্রকার বাংলা 


পাঠাপুস্তক রচনার জন্তে এক ব্যাপক পরিকল্পানা 
গ্রহণ করবে বলে শিক্ষামন্ত্রী ঘোঁষধণা করেন। 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শুভ।নুধ্যায়ী উপস্থিত 
বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদের এইট ব্যাপারে সরকারকে 
সাহাযা করবার জন্তে তিনি আবেদন জানান। 
এই প্রসঙ্গে প্ীভন্রাচার্য আও বলেন যে, পাঠ্া- 
পুস্তকের ব্যাপারে ব্যবসাক্মী মনোভাব পরিত্যাগ 
করে মাতৃভাষার প্রসার ও শিক্ষার সুবিধার জন্তে 
পুস্তক রচনার দিকে সকলকে মনোনিবেশ করতে 
হুবে। 

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্ো্জনথ 
বনু বলেন যে, বাংলা দেশে অবিলগ্ষে সর্বস্তরে 
বাংলাভাষার শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা চালু হওয়া 
উচিত। তবে তিনি মনে করেন ধে, প্রকৃত পক্ষে 
বইয়ের অভাবই আসল সমন্যা নয়, সরকার 
এবং বিশ্ববিদ্তালয় যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ষে, 
সর্বসুরে মাতৃভাষায় শিক্ষা মেওয়া হবে এবং ছাত্র" 
ছাত্রীরা সেই ভাষাতেই পরীক্ষা! দিতে পাঁরবে, 
তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তক পাওয়া 
যাবে--এই ভার ধারশা। কমণপচিবের বিবরণীতে 
পরিষদের উদ্নতির জন্ঠে যে সব সাহাঁধা চাওয়া 
হয়েছে, সে সবের প্রতি তিনি সরকায়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। 

এরপর একটি আলোঁচনাচক্রের আঁগবোজন 
কর! হয়| বিষয়বস্ত--'বিজ্ঞানীর সামাজিক দাহিস্ক'। 
এতে অংশ গ্রহগ করেন অধ্যাপক দুলীলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ড্র অমিষ্নকুমার বন, অধ্যাপিকা 
অসীম! চট্টোপাধ্যায়, উ্রনদীয়াবিছারী অধিকারী 
ও জধ্যাপক জানেজলাল ভাতুড়ী। এরা যখাকণে 
কুষি। টিকিৎসা। ভেষজ, শিল্পা এবং শিক্ষা্গেষে 


ভুঁন, ১৯৬৭ ] 


দেশের বিজানীদের দাতরিত্ব সহ্বত্ধষে মনোজ 
আলোচনা করেন। 

সভাপতির সংক্ষিথথ ভাষণে অধ্যাপক দেবেশ 
মোহন বস্থ বলেন যে, তিনি বাঁংলাঁভাষায় বিজ্ঞান 
বিষয়ক বিবিধ আলোচন। গুনে বিশেষ আননিত 
হয়েছেন | ভবিষ্যতে আরও এই ধরণের আলোচনা” 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবের নিবেদন 
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সভার আক্নোজন করবার জন্তে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদকে অন্গরোধ জানান। 
পরিশেষে বঙ্গীক্ন বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে 
গমবেত সকলকে ধন্তবারদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ 
মবণালকুমার দাশগুপ্ত । 
দীপক বস্তু 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষর্দের উনবিংশ বাধিক প্রতিষ্ঠ। “দিবস 
অনুষ্ঠ।নে কর্মসচিবের নিবেদন 


মননীম্ন সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়, 
শ্রদ্ধেয় সুিবুন্দ ও সমবেত ভদ্রমগ্ডলী, বঙ্গীর 
বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস বাধিকীর এই 
অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের 
স্বাগত অভ্যর্থনা জানাই। পরিষদের বিংশতিতম 
বর্ষের প্রারস্ত উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সন্মেননে 
যোগদান করে আপনার! পরিষদ্দের প্রতি বে 
শুভেচ্ছা ও সহ্মমিতা প্রদর্শন করেছেন, তার 
জন্তে আপনাদের জানাই আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও 
ধন্যবাদ । 

আজ এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেবেশ্রমোহন 
বন্থ মহাশয়কে সতাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ 
গৌরব বোধ করছি। তিনি একদিকে যেমন 
নিজে লব্বপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানী- 
দের প্রেরণার উত্স, অন্তদিকে আমাদের দ্বেশে 
সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার একটি 
বিশেষ অগ্রণী ভূমিক! রয়েছে। বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎ 


'গঃনেই শুধু নয়, ভবিষ্যৎ রিজ্ঞানী গঠনেও ভার 


আদম্য শক্তি মিয়োজিত। আমাদের পরিষদের 
তিনি একজন প্রতিষ্ঠা কালীন সমস্য.) পরিষদের 


বহু কর্মপ্রচেষ্টার সাফলোর সঙ্গে জড়িত আছে, 


তার, গুিস্তিত . উপদেশ ও .সক্ষিয় সহখোগিতা! |, 
পঠিদের কর্ষধচে্টীকে কিভাবে আরো বার্থক' 


ও সাফল্যমণ্তিত করে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে 
তার মুল্যবান অভিমত শোনবার জন্তে আমর! 
আগগ্রহান্থিত হয়ে আছি। 

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি্ুষণ 
ভট্ট।চার্ধ মহাশকসকে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি- 
রূপে পেয়ে আমর! অত্যন্ত উৎসাহিত বোঁধ 
করছি। বিশেষ কর্মব্যস্ত সত্বেও তিনি যে 
এই সম্মেলনে যোগদান করে আঁমাঁদের অনুপ্রেরণা 
দান করেছেন, তার জন্তে আমরা! তার নিকট 
কৃতজ্ঞ । অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজে একজন 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাঁজনীতিজ। . তিনি 
নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, প্রগতির 
পথে আমাদের সমাজকে ত্বরাগ্িত করতে হলে 
অনেক পুরনো দৃষ্টিতঙ্লীর পরিবর্তন কর! দরকার, 
গতান্থগতিকতাঁর ধার ত্যাগ করে দরকার 
নভুন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার। উদাহরণ . 
হিসাবে শিক্ষার্ষেত্রের একটি সমস্যার বিষয় উল্লেখ 
করি। বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে : অর্থ. ও 
উদ্ভণ লক্ীকরণের হার যে অনুপাতে বুদ্ধি পাচ্ছে, 


তার. তুলনা কতখানি গুরুত্ব, দেওয়া হচ্ছে 
বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরমার ও বিজঞান-প্রগোগের 


প্রচেষ্টাতে?, খাই, ছোঁক।.. খম্রা মনে... “রি, 
পশ্চিবব্জ সরক্কার এই. সকল সমতা সম্পর্কে 


৩২৪ 


অবহিত হয়ে এইগুলির প্রতিকার সাধনে 
উত্তরোত্তর সচেষ্ট হবেন। সালা বাংলাদেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানকে জনপ্রিক়্ ও জনবল্যাণ- 
মুলক করবার ব্যপারে বিজ্ঞান পরিষঙ্গের মত 
প্রতিষ্ঠান নতুন কি কার্ধকর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে পারে, সরকারের জনশিক্ষামূলক প্রকল্প- 
গুলিতে পর্নিষদ কেমনভাঁবে সক্রিয় সহযোগিতা 
কগতে পারে এবং অপরপক্ষে পরিষদের কর্ম- 
প্রচেষ্টায সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা 
কিভাবে ও কতখানি পাঁওষা যেতে পারে, 
অধ্যাপক তটাচার্য তার ভ।ষণে এই সকল 
বিষয়ে আলোকপাত করে আমাদের কর্মপ্রসার 
ও সাফল্যের পথ নিদেশি করবেন বলে আমা 
আশ! করছি। 

আমরা জানি যে আথিক অবস্থার কিছুট! 
উন্নতি হওয়া] সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের অনেকের মনে 
একটা হতাশ! ও নৈরাশ্ঠের ভাব বিরাঁজ করছে। 
আঁমশা মনে করি যে, এই গ্রানি আমাদের 
সমাজের দুর্নবস্থারই প্রতিফলন । তবে আপাততঃ 
বিজ্ঞানীর! যতই হুতাশাগ্রশ্ত হন, মনে মনে 
তার! চরম আশাবাদী। করণ তারা আশ! করেন, 
তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃই ভারা চরম 
সত্যের দিকে এগিয়ে চগলেছেন। আমরা বলবো! 
যে, তাদের এই আশাবাদের বলিষ্ঠতা শুধু 
গবেষণার ক্ষেতে নয়, সমাজের সর্বস্তরে সফারিত 
করতে হবে| মনে রাখতে হবে যে। একজন বিজানী 
গঠন করতে সমাজের বথে্ট অর্থব্যর় কয়ে 
থাকে । শিক্ষ। কমিশনের বিবরণী অন্যাক্গী মাতক 
শ্রেণীর বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের জন্তে বাৎসরিক 
বয়েকস পরিমাণ ১১৬৭ টাকা । বিজ্ঞানের গ্গাত” 
কোতর ছাত্রদের সম্পর্কে এ বিধরদীতে লা 
হয়েছে বে, ১৯৭৪-১৬ সালে ছার-পিষ্ু প্রতি 
বৎসর ন্যন্ন ছবে &১* ট/ফা। লগাের এ 
সৎ খগ শোধ করবার পাজি দি নিকটাসীয 
দেই? লদান্দ-বলীবনে দিজঠীপীর কর্তব্য সঙ্ধে 


জান ও বিজ্ঞান 


1 ২,শ বর্ষ, » সংখ্য 


পর্যালোচনা! করবার জন্তে বর্তমান অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
“বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ক একটি 
আলোচনাস্চক্রের আমবোজন করা হয়েছে। 
অধ্যাপক জ্ঞানেশ্রলাল ভাঁছুড়ী, অধ্যাপিক! 
অনীমা চট্টোপাধ্যায়, প্রীলদীয়াবিহারী অধিকারী 
ডক্টর অমিয্বকুমার বন্থু ও অধ্যাপক সুশীলকুমার 
মুখোপাধ্যাকর এই আলোচনায় যোগদান করবার 
ক্বীপ্কতি দিয়ে আমাদের ক্কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্গ 
করেছেন। কৃষি, খা, শ্বাগ্থা। শিল্প, শিক্ষা! প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দাত্সিত্বের কখা এগ 
আলোঁচনা করবেন। আমরা আশা করি, 
আলে।চন1টির ফলে অনেক গুরুত্বপুর্ণ তথ্য আমরা 
জানতে পারবে এবং গঠনমূলক অনেক প্রস্তাবের 
আমর] সন্ধান লাভ করবেো। এই আলোচনার 
বিবরণী পর্ষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞ।ন' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে । 


পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ 

বিজ্ঞানধর্ম। বর্তমান যুগে প্রগতির পথের ছাড়" 
পত্র, বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের জ্ঞান ও তার 
বথাধথ প্রগ্নোগ এবং এই বিজ্ঞানকে কেবল 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার মনিকোঠাত্র বা পাঠ্যপুস্তকের 
পিঞ্ররে আবহ করে রাখলে চলবে না, 
গুর্ধের আলোর মত তাঁকে সর্বত্র ছড়িগ্নে দিতে 
হবে সমাজের পর্বস্তরে--ক্কবকঃ শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, 
সকলের মধ্যে। পেজন্ে বিজ্ঞান ও তা 
প্রবুক্িবিপ্তর লঙ্গে দেশের জনসাধারণের পরিচ্র 
করিয়ে দেওয়া এবং দেশের মানস-লোকে একটি 
বৈজ্ঞানিক চেতনার স্থছি করা--এই হচ্ছে বিদ্াান 
পরিখদের উদ্দেষ্ত ও আদর্শ। 

বিজান জনশ্রিহবারখর্কী এই যে আদর্শ, 
জয়গগের জিকেছের ভার মাধ্যমেই ফেবল। 
তি সাফল্যলাত সম্ভব, অধ্যাপক সত্যেতাদাখ 
বু মহাশন্নের নুর পিরিযদের প্রতিঠা-কাঁস' 
থেকেই (ধানে বিজাবের ঘাধ্যম হিসাবে খাঁ 


ভুন। ১৯৬৭ ] 


ভাষাকে পরিষদ বরণ করে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে 
বিজ্ঞান-্শিক্ষাঁর সর্বস্তরে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে 
পথের নিদেশি দিয়েছে। আনন্দের কথা, কেন্ত্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রী ডট্টর ব্রিগুপ! সেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 
ভ্রীঅজয়কুষার মুখোপাধ্যা৯ ও শিক্ষা 
শ্ীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং ভারতের অন্ান্ত 
রাজ্যের শিক্ষামস্ত্রীগণ-সকলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অন্গর্ূপ অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। 


কার্য-বিবরণী 
পরিষদের উদ্দেশ ও আদর্শ সিদ্ধির জন্তে 
নানাবিধ প্রচেষ্টার কথা আপনার অবগত 
আছেন। সেগুলি সন্ধে এবার আমি সংক্ষেপে 
কিছু বলবে । 


ভ্যান ও বিজ্ঞান” পত্রিকা 

পরিষদের অন্ততম কৃতিত্ব হচ্ছে, গণ উনিশ 
বছর যাবৎ “জ্ঞান ও বিজআন' ন|মক বিজ্ঞানের 
মাসিক পত্রিকার নিম্বমিত প্রকাশ। কিঞ্চিৎ 
বিলদ্িত হলেও পত্রিকাটির গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর 
বুদ্ধি পাঁচ্ছে। এই পত্রিকার জনপ্রিন্বত বৃদ্ধির 
জন্ভে বিভিন্ন পরিকল্পন৷ রূপায়ণের চেষ্টাও চলেছে। 
এখানে উল্লেখযোগয যে, বহু মুল্যবান প্রবন্ধ, 
ধৈঞানিক তথ্য ও চিত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে 
পত্রিকাটির গত অক্টোবর সংখ্য।টি নব-কলেবরে এই 
প্রথম শারদীয় সংখ্যা ছিসাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। সুখের বিষঙ্গ। এই শারদীর সংখ্যাটি 
বিজানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানাচুরাগীদের বিশেষ 
সমাদর লাঁস্ত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা 
বিভাগ পরিষদের নিকট থেকে শারদীয় সংখ্যাটির 
১৪** ফপি ত্রদ্ন করে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষঠানে 
বিতরণের ব্যবস্থা করায় পরিষদ তাদের নিকট 
₹ুতজ্। 

ত্ববে শুধু একটি বিশেষ সংখ্যাই নক, বাংলা” 
ভাষায় ধিজানের এই একমার মানিক পঞধিকাটির 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবের নিবেদন 


১২ 


নিপ্নধিত সংখ্যার ১৫০ বা ২*** ধপি জর 
করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার জন্তে আমরা রাজ্য" 
সরকারকে বিশেষ অগ্ুরোধ করি। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! চলে ঘে, কম্সেকটি গত্রিক। সম্পর্কে 
এরূপ সরকারী ব্যবস্থার প্রচলন বহুদিন থেকেই 
রয়েছে। 

সরকারের নিকট আমাদের আর একটি 
নিবধন আছে। “জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা 
প্রকাশের জন্ঠে ১৯৪৮ সাল থেকেই সরকার 
পরিষদকে বাৎসরিক মাত্র ৩৬০* টাকার সাহাধ্য 
করে আসছেন। কিন্ত ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির 
জন্তে পন্তরিক! প্রকাশনের বায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, 
অথচ সাধারণ পাঠকদের আধিক অবস্থার কথা 
চিন্তা করে পত্রিকাটির মূলা বৃদ্ধি কর! সমীচীন 
বলে মনে হম না। এই অবস্থায় পত্রিকাটির 
নিয়মিত প্রকাশন আথিক কারণে ক্রমশঃই দুঃসাধ্য 
হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট 
আমাদের এই আঁবেদণ যে, তাঁদের বাৎসরিক 
সাহাঘ্যের পরিম।ণ যথোপযুক্ত বৃদ্ধি করে তারা 
এই জনশিক্ষামূলক পত্রিকাটির ভবিষৎ, উজ্জীবিত 
করুন। 


বিরান বিষয়ক পুস্তক 

বিজ্ঞান বিষয়ক লোঁকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ ও 
সেগুলি ঘধাসভ্ভব শষ্পমূল্যে পরিবেশন করা পরি- 
বদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ । এযাবৎ্ পরিষ 
কর্তৃক এপ মোট ২৭ খান! পুস্তক প্রকাশিত 
হয়েছে। বিজ্ঞান জনপ্রিপকরণের উদ্দেশে এই 
সব পুগ্তক বাত়াস্গপাতে অত্যন্ত শ্ব্নূল্যে জন- 
সাধারণের মধ্যে পরিষেশিত হুপ্নে থাকে। সেট! 
সম্ভব হয় এই কারণে ঘে, পরিষদের পুর্থাকগুলি 
প্রধানতঃ পশ্চিঘবঙ্গ সরকারের অর্থ“সাহাযোই 
প্রকাশিত হন; পেতে ধিক দাদা 
পরিষদের বিশেষ কিনব থাকে দা। দেশে বিজম 


৩২৬ 
শিক্ষার প্রসার সাধনে পরিষর্দের এই প্রয়াসে 
রাজাসরকারের একপ শুভেচ্ছা ও সাহায্যের জন্গে 
সরকারকে আমাদের আত্তরিক ধন্তবাদ। 

বাংলাভাষাঞ্জ লোকরগ্ক পুস্তকই শুধু নয়, 
বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও পরিভাষা সম্ধলিত একটি 
বিজ্ঞানকোষ প্রকাশের পরিকল্পন1! গ্রহণ করবার 
কথাও পরিষদ চিস্তা করছে। এ বিজ্ঞানকোষ 
৫ বা ৬ খণ্ড বিভক্ত হবে; পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে 
মোট প্রায় ৩০**। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা 
যখন স্বীকৃত, তখন এরূপ একখান! বিজ্ঞানকোষ 
প্রকাশের প্রপোজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। 
এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণে ষে অর্থ, লোকবল, 
সংগঠন প্রভৃতির প্রম্নোজন, সেই সব বিষয় এখন 
পরিষদ কতৃক আলোচিত হচ্ছে। এরূপ তথ্য-পুস্তক 
প্রকাশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহাষ্যের 
যে উদার এঁতিহা রয়েছে, আমরা আঁশ! করি, 
বিজ্ঞানকোন্ন প্রকাঁশনের পরিকল্পনা! গৃহীত হলে 
আমরাও সেই এতিহ্ের ধারা থেকে বঞ্চিত 
হবে! না। 

যে কোন দেশের শিক্ষার বনিয়াদ গঠিত হর 
দেশের বিস্ঞালক্নগুলিতে। আমাদের দেশের 
বিদ্বা/লয়গুলিতে বিজ্ঞ/নের যে সব পাঠ্যপুস্তক 
প্রচলিত আছে, সেগুলির অধিকাংশই বেশ কিছুটা 
উন্নতির অপেক্ষা রাখে । পরিষদ কর্তৃক অতীতে 
বিজ্ঞানের কম্পেকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হগ্নেছিল। 
পরিষদের পরিচাঁলনায় ও খ্যাতনাম! বিজ্ঞানীদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক 
প্রণন্নন 
প্রসঙ্গে তার উল্লেখ কর! বোধ হম্ন অপধীচীন 
হবে না। | 


গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, 


বিজ্ঞানবিষয়ক, বিভিন্ন ুপ্তক ও পত্রিকাদি 
পাঠে জনসাধারণকে উৎসাহিত, করবার উদ্দেস্টে 


পরিষদ কতৃক, একটি গ্রন্থাগার ও. পাঠাগার 


জাম ও বিজ্ঞান 


সাহাধ্য এখনো পর্ষস্ত পাওয়া সম্ভব হয় নি। 


ও প্রকাশ করবার যে সম্ভাবনা! রয়েছে, এই 


[ ২৯ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


বছদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে | এই গ্রন্থাগারের 
জন্তে কলিকাতা পৌর সংস্থার শিক্ষাবিভাগ থেকে 
বাৎসরিক ১৫** টাকার সাহাঁষধ্য আমর! পেকে 
থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষন্ন, গত ৩ বছরের আধিক 
এই 
আখির সঙ্কটের জন্তে এবং তাছাড়া স্থানাভাবের 
দরুণ পাঠাগারটির উন্নতিবিধানে আশাহুন্ধপ 
সাফল্য লাভ কর! যাঁর নি। যাইহোক, আমরা 
আঁশ] করি, পরিষদের যে নিজন্ব গৃহ নির্মাণের 
প্রস্তুতি চলেছে, সেই গৃহটি নিমিত হুলে সর্বপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক পুগুকসমন্থিত একটি গ্রন্থ'গার ও 
আধুনিক ধরণের একটি পাঠাগার স্থাপন করা 
গরিষদের পক্ষে সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক 
মূলাধান পাঠ্যপুস্তকাঁদি সংগ্রহ করতে না পেরে 
অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত 
ঘটে। এজগ্ভে পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি 
পাঠ্যপুস্তক্বিভাগ্ড খোলা হবে এবং বিজ্ঞান 
বিষয়ক সর্বপ্রকার পাঠ)পুপ্তক তাতে থাকবে-- 
এন্ধপ একটি পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে। 


বিজ্ঞান-প্রদর্শনী 
পরিষদ কতৃক আন্নোজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনী- 
গুলির বিল আপনার] নিশ্চন্ন অবগত ' আছেন। 
শদ্ধেন্না অবলা বন্গুর জন্মশতবাদিকী উপলক্ষ্যে 
গত বছর ফেব্রুগারী মালে যে প্রদর্শনীটি আয়ো- 
জিত হয্প, কর্মনচিবের গত বছরের বাধিক বিবরণীতে 
সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে। পারিতোধিক ও 
মনপত্র বিতরণের জগ্তে যে অগ্ঠ।নের কথা, সেই 
বিবরণীতে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই অহঠান 
পরে নুঠ্ভাবে প্রতিপালিত হত্বেছে। 
খাই হোক, এই ধরণের প্রদর্শনী বিশেষ, 
জনপ্রিয় হলেও এদের জীবনকাণ অত্যন্ত সীমিত, 1. 
সেজন্তে পরিষদের নিজস্ব গৃহ নিমিত হলে একটি 
স্থায়ী প্রদর্শনী ও.সেই সঙ্গে একট “খেয়াল শী 


কেঞ্সথাপনের পিকরযাও পরিষদের রদেছে।.. 


ভূন, ১৯৬৭ ] 


এ ধেয়াল-ধুণী কেন্দ্রে ডাঁত্র-ছাত্রীরা নিক্গেদের 
হছাঁতে ধৈআনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিস্তাঁর উৎসাহ লাভ করবে। 


বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা! 

বিজ্ঞনের বিডির বিষয়ে পিম্মমিতভাবে লোঁক- 
রঞ্জক বক্তৃতাঁদানের বাবস্থার জগ্তে পরিষদের 
পরিকষ্লিত গৃহে একটি বন্তৃত-কক্ষও নিমিত হবে। 
তবে বিজ্ঞ।ন-শিক্ষার প্রাথমিক শ্ুরে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার্থীর! যদি পরিষদের নিকট না আসে, 
তাহলে পরিষদকেই তাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত 
হতে হবে এবং সেই কাজ ইতিমধ্যেই স্থরু হয়ে 
গিয়েছে । দশ, কলেজ, পাঠাগার প্রড়ঠি প্রতিষ্ঠাণ 
শিক্ষামূলক লোঁকরঞক বক্তৃত দানেব আধষোজন 
কর] হয়েছে । এ সব বভভীঁতর বিষয়বস্ত হলো ঈণু- 
পরমাণুর জগৎ, টেলিডিপন, বিশ্বত্রহ্মাতের কাহিনী, 
মহ1কাঁশ অভিযান ইত্যাদি। বক্ততাঁয় ণতুন 
নতুন বিযষবস্ত সম্পর্কে আলোঁচন। কর্রবাঁর জন্তে 
এবং নতুন বক্তাঁদের বদ্ভৃত|য় পারদণিতা করবার 
উদ্দেশ্বে প্রতি শুরুবার সন্ধ্যা পরিষদের 
কার্যালয় কক্ষে একটি আলো৮না-চান্রর ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। আলোচ্য বর্ত'ত।গুলিকে অধিক-র 
মনোজ করবার জাগ্ঠ লাইড সহযোগে আলো চিত্র 
এবং আনুষঙ্গিক নিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও 
ব্যবন্থা আছে। 

বর্তমান বছরে এই পর্যায়ের প্রথম ধক্তৃতাটি 
অঞ্ছঠিত হয় ১৮ই মার্চ) স্বান--বাগবাঁজার বহুমুখী 
বালিক বিগ্কালয়। অত্যন্ত খ্ানন্দের কথা, 
শহর কলকাতা বা শহ্রতলী থেকেই গু নয়, 
কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অগ্য।গ্ত অঞচলেও 
এইকপ বস্কৃতার আমোঁজন করবার জন্তে পগিষদকে 
অরুঘ়োধ করা হচ্ছে। একথ। আমর] জানি যে 
কলকাত1 থেকেও বাংলাদেশের অগ্তানত শহরে, 
বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বিজন প্রচারের 
অধিকতর প্র্গোজনীয়ত! রক়্োছে। কারণ রবীআা- 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কম সচিবের নিবেদম 


তই৭ 


নাঁথেব ভাষায় বলতে গেলে কেবল মুখেই ধদি 
পক্তসধ্চার হয, তবে "তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যাঁষ না।' 
কিন্ত মাঁজিক লগুন, ফিল প্রজেক্টর প্রভৃতি যন্ত্র- 
পাতিসহ য/ত।যাতের অসুবিধার জন্ঠে কলকাতার 
বাইরে বক্তৃতার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব 
হয় শি। যন্ত্রপাতি পগ্লিবহণযোগ্য একখান! গাভী 
সংগ্রহ করবার ব্যাপারে শাপনারেগ সকলের 
সহযোগিতা পেলে এই অত্যাবশ্যক কাজটি আমরা 
অটিরেই স্ুক করতে পাঁরবো। 


পরলোকগত বিজ্ঞানী ও ম্ুসাহিত্যিক 
রাজশেখর বন্থ মহাঁশধের প্রদত্ত দানের অর্থে 
পরিমদ কতৃক প্রতি বছর 'রাজশেখর বস্থ স্মৃতি 
বক্তৃতা, নিয়মিতভাবে আয়োছিত হচ্ছে। বর্তমান 
বছরে এই বক্তৃতা দান করবেন এ ইন্দৃভূষণ 
চট্টোপাঁধ্যাধ। বিষধবস্তত £ ভারতের গো-মহিষ ও 
তাঁদের পুষ্টি-সমস্যা। আমাদের কৃষি ও খাগ্ভলমন্তাগ 
কথা ম্মরণ করে এ বিষষবস্ত নিধ্ধারিত হযেছে। 
আগামী ১২৯ .ম, ৬৭ শুক্রবার অপরাহ ৫-৩*টার 
সমস্ক ৯২, আচার প্রফুল্লচন্ত্র বোডস্থ সাহা! ইন" 
গ্রিটিউট অব নিউপ্সিয়র ফিজিক্স-এর বস্ভাতা-কক্ষে 
উক্ত বন্ৃতাটির আধোজন কর! হচ্ছে। সেই 
সভাঙ যোগদান করবার জণ্তে আপনাদের 
সকলকে সাদর আমস্ত্রণ জানাছি। 


নৃতন দিগন্ত 


আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে আধুনিক 
যুগোপধে।গী একট! পরিবর্তনের আগ্রহ আজ 
কুষ্প্ট হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে জনের 
পরিধি যত বুদ্ধি পাচ্ছে, ততই এক উতর 
জীবনের জন্যে দেশবাদী উদ্ুখ হয়ে উঠছে এবং 
তাগর়প সমাঁজবাবন্থা গঠনের জন্কে উততঘেত্তর 
সক্তিষ্জ ভূঘিক! গ্রন্প করছে। এই যে এক লড়ুন 
দিগন্তের অজ আভাস পাদয়া ধাচ্ছে। তাঁর 
পদ্ধিপ্রেক্ষিতে বিজীন পরিষদের যর জনশিক্ষাঁমুগক 


৬২৮ 


প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অধিকার বহুল।ংশে প্রশস্ত 
হয়ে পড়ছে। এই সব দায়িত্বের কখা আমার 
ব্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি আঁপনাঁদের সামনে 
সংক্ষেপে উপস্বপিত করেছি। আমরা আশা 
করি, আপনাদের আলোচনা ও সমালোচনার 
মধা দিয়ে আমাদের ভবিষৎ কর্মপন্থা দৃঢ়তয় হবে। 
অপরপক্ষে মনে রাখতে হবে ঘে, এই পরিষদ 
মূলতঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, 
আপনাদের সকলের প্রতিষ্ঠান। ক্ুতরাঁং 
আপনাদের শুভেচ্ছ! ও সক্রিপ্ন সহযোগিতার 


আল ও বিজ্ঞান 


[ ২শ ধর্ধ, ৬8 লংধ্া 


উপর পরিষদেপ্প কিছুটা অধিকার আছে বললে 
বোঁধ করি অন্ভায় হবে না। 

অ।পনার[ও যে পরিধর্দের অধিকার সম্বদ্ধে 
সচেতন, তার প্রমাণ হচ্ছে--আঁপনার1 ধের্ষ 
সহকারে কর্মসচিধের নিবেদন এতক্ষণ শুনেছেন। 
সেঞন্ে আপনাদের আত্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমি আমার বক্তধা এইখানে শেষ করছি। ইতি 


কলিকাত! জয্মস্ত বন্ধু 
৫ই মে, ১৯৬৭ কর্মসচিব, 
বঙ্গীয় বিজাঁন পরিষদ 


[ উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আয়োজিত আলোচলা-চক্কে ধারা অংশগ্রহণ 
করেছিলেন, ভাঁদের মধ্যে ডক্টর অসীম! চট্োোপাধ্যায়, প্রীনদীয়।বিহ|রী অধিকারী, 
ডক্টর নুগীলকূমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনের বক্তব্য বিষয় তাদের 


স্বলিখিত প্রবন্ধ ছিসাবে প্রকাশিত হলো । 


সঃ] 


ভারতীয় সমাজ-জীবনে ভেষজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা 
| অপীম। চট্টোপাধ্যায় 


মাঁনব-সভ্যত।র ক্রমবিকাঁশে ভেযজ-বিজ্ঞান 
সুপ্রাচীন কাল থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক মান্য জীবন- 
ধারণের তাগিদে ধেমন শশ্য উৎপাদনের পদ্ধতি 
আবিষষার করেছিল, তেমনি জরা) ব্যাধি ও মৃত্যুর 
কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লতাগুজ ও 
ধুক্ষাদির মধ্যে খুঁজে বের করেছে নানাবিধ 
ডেষজ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রক্নোগলন্ধ অস্ভি- 
জ্ঞতার মধ্য দিক্নে দয বছ বনোৌষধির সন্ধান 
পেয়েছে। জনবল্যা৭মূলক এই যান ভরত সাধনে 
ভারতবর্ম ঘে এক সময়ে সারা বিশে অন্ততম 
গুয়ৌধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, প্রাচীন 
ভারতের মনীষীদের গবেষণালঝ তথ্যাদি 
সঙলিত বিভিয় প্রামাণিক আর্ষেদীয প্রস্থাবলী 


আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। চপনক ও 
শুক্রুত নংছিতার কাল থেকে বৌদ্ধযুগ পর্যস্ত 
তারততবর্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক গৌরবমগর 
অধ্যাঙ্ন রচনা করেছিল । এমন, একদিন ছিল, যখন 
তেষজের ক্ষেত্রে ভারত যে কেবল খ্বয়গ্তরই ছিল 
তা নয়, পৃথিবীর পণোর বাঁজারেও ছিল 
তারতের তেষজ একটি গুরুত্বপূর্ণ রগানী ভ্বয। 
ভারতীয় তেষজ যে বিপুল পরিমাখ বৈদেশিক মুদ্রা 
আহরণ করতো, ক্বভাবত:ই ত1 ছিল বছু দেশের 
ঈর্ষা ও আতক্কের কারণ। বিশিঃ্ রোমান 
রাঁজনীতিবিধ শ্লিনি তাই ছুঃখ করে বলেছিবেদ--” 
ছেষজের পরিবর্তে রোম থেকে যে পরিমাপ পোনা 
ভারতে চলে যাচ্ছে, তার কলে রোগের অর্থনীতিতে 
দেখ দেবে এক গ়্ীর স্ষট: 


 ভুন। ৯৯৬৭ ) 
পরবতাঁ কালে পরাধীন ভারতবর্ষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের দুর্বার গতিশীলতাঁর সঙ্গে আপন মাঁন- 
পিকতার নিবিড় যোগ্ত্র স্থাপন করতে ন1 পারার 
সেই গৌরবময় এঁতিহাকে সংরক্ষণ করতে পারে 
নি। ধে আঘূর্ষেদীর চিকিৎসা-পদ্ধতি একদিন 
পার! বিশ্বে শ্রত্বার আসন লাভ করেছিল, ঠবজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতঙ্গী আরোপ করে তাঁকে বুগোঁপযোগী 
করতে ন! পারায় তাঁর সার্বজনীনতা উত্তরোত্তর 
হ্রাস পেয়ে গেল। একটা সন্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর 
মধ্যে আমুর্বেদ তাই আশাহুরূপ প্রপাঁর লাভ করতে 
পারে নি। কিন্ত তেষজ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আদৌ 
থেষে যায় নি। পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশ টজব 
রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শাঁরীরবিভ্ভা, আঁধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং প্রধাঁনতঃ যষ্ত্র-বিজ্ঞানের 
সহায়তার ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্ততিপাঁধন 
করেছে। ছুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ এই উল্নতির 
সম্যক অংশীদার হতে পারে নি। 
ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
করেছে সতা, কিন্ত এখনও পরনির্ভরশীলতার গানি 
কাটিয়ে উঠতে পাঁরে নি। তাই ভারতীয় সমাজ- 
ব্যবস্থায় আজও রয়ে গেছে পুরনো ব্াবস্থার 
অবশেষ। তিনটি পঞ্চবাতিক পরিকল্পনা শেষ 
হবার পরেও শিল্পক্ষেত্রে আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যের 
কাঁছাকাছিও পৌছুতে পারি নি। জাতীয় 
সম্পর্দের অসম ব্টনের ফলে জনসাধারণের 
জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তার অবশ্বভাঁবী 
পরিণতি ছিসাঁবে সমাঁজ-জীবনে বহুবিধ ছুরাঁরোগ্য 
ব্যাধির প্রারলা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রমের 
ভুলদায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খান্তের. অভাবে ক্ষয় 
রোগাক্রান্ত জনপাধারণের এক বিরাট অংশ 
সমগ্র জাতিকে এক চয়ম অবক্ষয়ের পথে টেনে 
নিয়ে যাচ্ছে। উদৃত্রাত্ত, অনিষ্নমিত জীবনধারা 
পরিণতি হিসাবে ভারতীয় জনসাধারণের শতকরা 
প্রান্ম ৮* ভাগ লোক কেন না! কোন্‌ যরতের 


রোগ, . বাত, আসার) কোলাইটিস খর] .. 


৮ 


ভারতীয় সমাজ-জীবনে ভেঘজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা 


অর্জন 


১১০ 


ক্রনিক অআঠামিবায়োসিসে ভূগছে। প্রীমাঞ্চলে 
ম্যালেরিক়া এবং কালারের প্রকোপ এখনও 
দূরীডৃত হর নি। কলেরা, বসস্ত এখনও প্রতি 
বছর কোন কোন স্থানে মহামারীরূপে দেখা 
দিচ্ছে। নানা প্রকাঁর মনোবিকতিজনিত ব্যাধি ও 
উন্মাদরোগের প্রাবল্া ভারতীয় সমাঁজ-জীবনে 
উত্তরোত্তর বেড়েই বাঁচ্ছে!। কুষ্ঠ, ধবল এবং 
নানাপ্রকাঁর চর্মরোগশির সংখ্যাও কম নয়। 
এছাড়া মেনিন্জাইটিস, নিউমোনিয়া, ডায়াবেটিস, 
নান] ধয়খের হাদূুরোগ, ক্যাজার এবং নান ভাই- 
রাসজনিত দুরারোঁগা ব্যাধি আমাদের সমাজে 
আজ অতি সাধারণ রোগে পর্যবসিত হয়েছে। 

এই সব রোগ নিরাময়ের জন্তে আমরা 
প্রধানতঃ সংশেষণজাতি তীষধধই (957705600 
[):045) ব্যবহার করে থাকি। শিল্পায়নে 
অনগ্রসরতার ফলে এই সব কৃত্রিম ওষধের 
অধিকাংশই আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী 
করতে হয়। এর জন্তে ভারতকে কোটি কোটি 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ সোনা ব্যয় করতে হয়। 
তারই কর্েকটি ভেষজ ও সংঙ্গেষণজাত ওষধের 
তালিক! নীচে দেওয়া হলো। 


১নং পরিসংখ্যান সারণী 
ভেষজ ওঁষধ 
ওষধের নাঁম 
১। গ্রিকনিন 
২। রেসারপিন 


৩। ক্যাফিন ও ক্যাঞ্িন জাতীয় ওঁষধ 

৪1 এফিড্রিন ও এফিড়িন হাইড্রোক্োরাইড 

€। স্যানটোনিন 

৬। ফুইনিন ও কুইনিন জাতীয় ওষধ 

৭। সিঙ্ষোন] উপক্ষার (0117601008 
ররর | ,.:81891014$) 

৮1 আফিং উপক্ষার...  ॥ 

1. অমিটিন ( 2705076)) 


৩৩০ ভাগ ও নিজ্ঞাজ [ ২শ বধ, ৯ লংখ)। 


১০। ডিজিটেলিসের গ্লাইকোপাইডম্‌ 
(018105113) 

১১। আরগট উপক্ষার ও আরগট জাতী ওঁষধ 

১২। স্কোপোলামিন 

১৩। ভিটামিদ-পি 

১৪। পেপেইন 

১৫। কোকেন 

১৬। আ্যাদ্রোপিন সালফেট 


শ্লেষণজাত উধধ ও আন্টিবায়োটিক 

১। পেনিসিলিন 

২। ক্লোরামফেনিকল 

৩। এরিখেমাইসিন 

৪। অক্সিটেট্রীসাইক্রিন 

৫| ই্রেপটোমাইসিন 

৬। টারোধিসিন 

৭। অন্তান্ত আান্টিবায়োটিকস 
গন্ধকজাতীয় ওষধ (5010119 10198) 

১। থ্যালিল সালফাথায্লাজল 

২। *% সালফাডাইমেটিন 

৩। সালফামিটামাইড 

৪। সালফ আইসোঅজ্সাজোল 

৫| সালফাগোয়ানিভিন 

৬। সাঁলফানিলামাইড 

৭ সালফাখাক্সাজল 

৮ পাঁলফাডায়াজিন 

৯। সালফামেরাজিন 

১,। অন্ত।ত্ি গদ্ধক জাতীয় ওযধ 


যদ্াস্প্রতিযেধক ওষধ 
১। পি এ এস (পাস) ও তাঁর লবণ 
২। আই এন. এইচ. ( আইসোনিকোটিনিক 
হাইড্রাজাইউড) 
কুষ্ঠ প্রতিষেধক উষধ 


৯1 ডি, ভি, এস. বং ভি. ডি. এন. জাতীম্ব 
ওধধ (পালফোন জাতীয় ওষষ ) 


২। থায়োএসিটাজোন 


আমাশয়-প্রতিয়েধক ওনধ 
১। আয়োভোক্লোরো। এবং ডাই ঘ্সায়োডো” 
হাইদ্রন্সি কুইলোলিন 
২। কারবারপোঁন 


ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক বধ 
১। ক্লোরোকুইন এবং ক্লোর়োকুইন ফসফেট 
২। আযষোডায়াকুইন 


৩। ডারাপ্রিন 

ভিটামিন 
১। ভিটামিন-এ 
২। নিকোটিনিক আসিড এবং 


নিকোটিনামাইড 
৩। ভিটামিন বি১, বিং১ বি৬) বি১২ 
৪1 ফোলিক আসিড 
৫1 ভিটামিন-পি 


৬ রি কে 
৭। *« ডি 
৮।| % ই 


ডায়াবেটিল-প্রতিমেধক ওমধ 
১। ইনম্ুলিন 


৭ কারবুটামাইড 

৩। ট্রলবুটামাইড 

৪1 কোকো পোপামাইড 

আযানালজেসিক, আরিপাইরেটিক প্রস্ৃতি 
যন্ত্রণানাশক ওষধ 

১। শ্যালিসাইলিক আযপিড, জ্যাসপিহিদ 

+| সোডিছাধ আালিলাইলেট 

ও। ফেবাসেটিন 


৪) আযাপিডোপাইস্সিন 
$! ফিপাইল বিউটাজোদ 


দন, ৯৯৬৭ ] ভারতী সমীজ-জীবলে ডেষজ-বিজ্ঞানের ভূমিক। ৩৩৯ 


আযানথেলমিনটিক আটিহিষ্টামিনিক 
€ক্রিষি ও ক্রিষি-জাতীয় পোকা-বিনাশক বধ) ১1 ডাইফিনাইল হাইড়ামিন হাইড্রেক্লোরাইড 
৯। পাঁইপেরাজিন, আযাডিপেট ২। বুরিজিন 
ফাইলেরিস্বা-প্রতিষেধক ওযধ ৩। ক্লোরোদাইক্রিজিন হাইড্রোক্রোরাইড 
১। ডাই-ইথাইল কার্ধাম।জিন সাইট্রে ৪। মেক্সোজিন 
| ৫€| সাইক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড 
কািয়াক ষ্টেবিলাইজার *। মেপাইনামিন ম্যালিয়েট 
চাও ৭। প্রোমেখাজিন ও ৪০/৮নটিি 
৮। সিনোপেন 
আ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস্‌ পিষপ্যাথোমিনেটিক্স ও আযাট্টিরিউম্যাটিক্স 
১। আযসিনোকুমানল ১। আইসোপ্রেনালিন সালফেট 
২। ইখথাইল বিস-কুমাসিটেট ২। মেফেনটারমিন সালফেট 
৩। ডাইমিথাইল আযাম্ফিটামিন 
আ্ানাস্েটিক টয।স্কুইলাইজারস্‌ 
জ্ঞানলোপকারী রাসায়নিক দ্রধা ১। হাইদ্রক্সিজিন হাইডোক্সোরাইড 
১। ইথার . ২। মেপ্রোবাঁমেট 
২। ফ্লোর/লহাইড্রেট ৩। নিক্নালামাঁইড 
৩। ইখাইল ক্লোরাইড ৪ প্রোমাজিন 
৪। ক্লোরোকফর্ম €| ক্লোরোপ্রোমাঁজিন হাইড্রো ক্লোরাইড 
৫ প্রোকেইন হছাইড্রোক্লোরাইড এর জন্তে প্রতি বছর আমাদের কি পরিমাঁখ 
৬। জীইলোকেইন বৈদেশিক মুদ্র। খরচ হচ্ছে, নিম্বণিত ২নং পরি- 


৭| ফেনোবারবিটোন ও ফেনোবারবিটোন সংখ্যান সারণী থেকে তাঁর কিছুটা ধারণা করা 
সোডিয়াম যেতে পারে। 


২নং পরিসংখ্যান সারণী 
বধের নাম ১৯৬৫-৬৬ সালে আঁমদানীজাত ওধধের দাম 
(ক) গন্ধক জাতীয় ওবধ র্‌ "৮৯ ১৩৬৮৭ ৪৯৯** টাকা 
() অঠাস্টিবায়োটিক ই টি ২২৫৭১১৩৪৯০৪ 9) 
(গ) বন্ধী-প্রতিষেধক *** বি ৭৮৭৬৯১১৯০ ১ 
(খ) ভিটাখিন জাতীয় উষষ .  **+ 1০৮৭ । ৫৯৬২৫৭২০০১১ 
€ উ) ম্যলেরিঞ্প্রতিযেধক পা এত ২৯ : তর ূ ১৫৮৪৯৬৩* রং 


(৪ ). 'ভাক়্াবেটিস-শ্রতিষেধক নি ০৭৯ ৮১০: রঃ ॥ ২৩৭০৮", ৬. 951: 


৩৩২ 


অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই বে, আধুনিক 
চিকিৎসা-পদ্ধতির একপেশে চিন্তাধারার ফলে 
রোগ নিরাময়ে ভেষজ ওধধের প্রচলন ভ্রমে 
ক্রমে অবলুগ্ত হতে বসেছে এবং এখনও যে 
পরিমাণ ভেষজ আমর] ব্যবহার করে থাকি, 
তারও এক বুহৎ অংশ কোটি কোটি টাকার 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ২,শ বর্ষ, ৬ সংখ্য। 


বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানী 
কয়া হচ্ছে, যদিও এই সব ওধ নিষাশদের 
জন্তে যথেষ্ট কাচামাল আমাদের দেশেই রয়েছে। 
নিমে বধিত ওনং আংশিক পরিসংখ্যান সারণী থেকে 
এই বিষে একট| মোটামুটি আন্বাজ পাওয়! 
যায়। 


৩নং পরিসংখ্যাম সারণী 


ভেষজের নাম 
(ক) ক্যাফিন ও ক্যাফিন জাতীয় ওষধ 
(খ) ্‌ 
(গ) কুইনিন ও কুটনিন জাতীয় ওবধ 
এবং অন্তান্ত সিঙ্বোনা উপক্ষর 
আঁফিং এবং আঁফিং উপক্ষার 
আরগট উপক্ষাঁর 
ভিটামিন-পি 


পেপেইন 


(খন) 
(উ) 
€চ) 
€(ছ) 


এখানে সামান্ত কয়েকটির হিসাব দেওয়! 
হলো এবং এর দাম প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাক। 
অবশ্থ তাঁর পরিযাঁণ দাঁড়াচ্ছে দশ কোটি (বর্তমান 
মুপ্রামান হ্রাসের জন্তে )1 ভারতবর্ষ আজ এক 
গভীর অথনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। এই 
সঙ্কটের সমাধানকঞ্পে আমাদের এক আঁশখ্ব- 
নির্ভরশীল অর্থনৈতিক বনিষাদ গড়ে তোলা 
প্রশ্নোজন। এর জন্থে বর্তমান সমাজব্ব্যবস্থার 
আমুল পরিবর্তনের অঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য . হিসাবে 
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় কমিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা কর বাঞনীয়। 
এইরূপ অথনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে তাই 
ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিরও 'আঁমুল পরিবর্তন 
সম্বদ্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। গ্োঁগ 
নিরাময়ে কৃত্রিম সংঙ্গেষণজাত ওষতের ' এক চেরা 
প্রক্ধোগের পরিবর্তে ভাঁরভীদ্ব তেষজের ব্যাপক 
'্র্চালনের বারা! আমাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটের. 


এফিড্রিন ও এফিডিন হাইড্রোক্রোরাইভ 


১৯৬৫-৬৯ সালে আমদানীজাত ওষধের মূল্য 
৯৫৬৭৫৫০'০* টাঁক। 
ণ২২৫৪৪০৬ 9, 


১২৩৯৬৬৬ 9) 
১৫৭০৭ ০৪ 3) 


৩৩৯৬৯৩ ৪৩ 9 
১৫৫৭৬*৯০ ১১ 


১৭৬৩১৬০৩ও 


আংশিক লমাধান কর! যার়। ভারতবর্ষের বিস্তৃত 
বনরাজির লতা-গুল্স ও বৃক্ষার্দির অমূল্য খনি থেকে 
আজও বহু যুগান্তকারী ভেষজ আহরণ করবার 
উজ্জ্রণ সম্ভাবনা ররেছে--শুধু তাই নয়, সারা 
বিশ্বের বিজ্ঞ।নীর! এই রত্বখনি থেকে রগ্ব আঁহরণে 
ভারতব্যাপী অভিঘাঁন চালিয়ে বাচ্ছেন। এই 
সম্ভাবনাকে সফল রূপ দেবার জন্কে এক জুগিি্ট 
ও সুচিষ্তিত পরিকল্পান! অবিলম্বে গ্রহণ করা 
উচিত। তার জন্তে ভারতের ধার! ভাঁগ্যনির্ণায়ক, 
তাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে । 

মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে খে সমপ্ত 
কিম ওধধ রোগ নিরামক্বে, অভাবনীক্ক বিশ্যর্ 
হৃষ্টি কয়েছে, তাদের আবিষ্কারের মুলে, রয়েছে 
তেষজ-বিজঞানের এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা । তাই 
তেষজ-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচঙ্গন ভাবীকালের 


বধ সুগাস্তকারী 'কদ্ধিম গ্ধধ আবিষ্কারের পথ 


খুজে দেবে, এন্ধপ আশা করা মোঁটেই অহেতুক 


উন; ১৯৬৭ ] 


নয়। যে সবক্ষেতে কৃত্রিম ওষধ ভেষজ অপেক্ষা 
অধিকতর ক্রিপ্নাশীল এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃত্রিম 
ওঁধধের পরিবর্তে কোঁন যোঁগ্য ভেষজ আজও 
আবিষ্কৃত হয় নি, সে সব ক্ষেত্রে করিম গধধ অবস্থাই 
প্রয়োগ করতে হবে এবং এই সব ওষধ বাতে 
আমাদের দেশেই ঠতরি কর! যায, সে বিয়ে 
দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পসৌভাগযবশ তঃ এই বিষয়ে 
অমর] বিগত কল্পেক বছরের প্রচেষ্টায় কিঞ্িৎ, 
সাফল্য লাঁতে সক্ষম হয়েছি। সম্প্রতি প্রকাশিত 
পরিসংখ্যানে (ছেটস্যান পত্রিকা, ২রা মে, 
১৯৯৭) দেখা যাক বে, কিছুসংখ্যক কৃত্রিম 
গুদধ উৎপাদনে আমর! মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল 
হতে পেরেছি। উদাঁহরপস্বক্ধপ বল! যেতে পারে 
যে, পেনিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-এ 
ও বি১২, নিয়াসিন, নিক্মাসিন আযামাইভ, ইনসুলিন, 
করটিকোষ্টেরয়েড শ্রেণীর প্রেডনিসোন, প্রেড.- 
নিসোলোঁন, করটিসোন, হাইড্রোকরটিসে।ন, 
মিধাইলটেহ্োষ্টেরোন, আই. এন, এইচ. এবং 
ধিক্লানিটোনোন প্রভৃতি কৃত্রিম ওমধ বতণমানে 
বিদেশ থেকে খুব সামান্ত পরিমাঁণেই আমদানী 
করতে হচ্ছে। কৃত্রিম ওধধ উৎপাদন শিল্পের 
সামগ্রিক বিচারে দেখ। যায় যে, তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পন(র প্রান্তিক বছরে ও ১৯৪৮ 
সালে ভারতে যথাক্রমে ৭* ও ১২ কোটি 
টাক] মুল্যের কৃত্রিম 'ধধ উৎপর হতো. 
তা ১৯৬৬ সালে এসে দাড়িয়েছে ১৫ কোটি 
টাকার়। আঁশাব্ঞ্রক হলেও এই অগ্রগতি 
উপরিউক্ত ওযধের ক্ষেত্রেই এখন৪ সীমাবন্ধ। 
আরও বহুবিধ কৃত্রিম ওযধ-শিল্পীয়নের ক্ষেত্রে 
এখনও আমর! আগ্মনির্রশীল হতে পারি নি। 
এই পব কৃত্রিম ওষধ উৎপ]দণের সহাপক ছিসাবে 
উপযুক্ত রপায়ন শিল্পের প্রসারের একান্ত 
প্রয়োজন । 

ধছ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা 
গেছে ধে, অনেক কজিষ ওধধ সামগ্রিকভাবে 


ভারভীম্ন ঘমাজ-জীবলে ভে বজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা 


৩৩৩ 


অপূর্ব ফলদাঙক হলেও একই রোগীর উপর 
অধিক কাল প্রয়োগের ফলে রোগ প্রতিষেধক 
বা প্রতিরোধক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্ত 
এই নব কফেত্রে অনেক ভেষজ-ড্রবা কিম 
ওমধের তুণণানন সাময়িকভাবে কম ক্িপ্লাশীল 
হলেও দীর্ঘস্থাী রগ প্রতিষেধক ক্ষমতার অধি- 
কাণী বলে প্রমাণিত হযেছে। যেমন ছোট 
চাদ ও বড় চাদর (১নং চিত্র )--এর তেষজগুণ 
মানপিক ব্যাধি প্রশমনে অপূর্ব ফলদায়ক। সিক্কোনা 
গাঁছ থেকে নিষ্কাশিত ভেষজ আর এক জলম্ত 
প্রমাণ। এক সময়ে আমাদের দেশে পিক্কোনার 
ধ্যাাপক চাষ করা হঝে এবং সিফ্কোনাঞজাত 
ভেষজ-দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে আমরা প্রচুর 
বৈদেশিক মুদ্রা! অর্জন করতাম। পরবতাঁ কালে 
নতুন নতুন সংগ্সেষণজাত ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক 
(537016005 90010051301915) প্রস্ততির ফলে 
সিক্কোনার কদর কমে গেল। আমাদের পিগ্কোনার 
চাঁষ অনেক কমিক দিতে হলো । কিন্তু বতণগালে 
কতিম ম্যালেিক1-প্রতিষেধকের তুলন|য় সিক্কোনা- 
জাত ভেষজের উত্কর্ম প্রমাণিত হওয়ায় 
ভারতবর্ষে পিঙ্কোন। (২নং চিত্র) চাষের এক 
বিরাট সম্ভবনা দেখ। দিয়েছে। এছাড়া নিক্ষেন। 
থেকে উপজাত দ্রব্য কুইনিডিন সালফেট ভ্রবগ 
হিসাবে হৃৎপিণ্ডের ক্রি! নিরমিত করবার কাজে 
বিশেষ ফলপ্রন্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে কত্রিষ ওধধ অধিক ব্যবহারের 
ফলে রেগীর দেহে তীব্র বিষক্রিয়া (7০8০ 
828০০) ও অন্তান্ত ক্ষতিকারক উপসর্গের স্ৃ্টি 
হয়। গন্ধক জাতীয় বছ ক্রত্রিম ওবধ এই প্রকার 
দোষে ছুই। ভেষজশ্ত্রবে) এই ধরণের ক্ষতিকারক 
প্রভাব হিশেষ পরিলক্ষিত হত না। 

অভিজ্ঞতার মাঁধামে আরও প্রমাণিত হগ্নেছে 
যে, অতি পুরাতন অপাক্ষতের আমুধেদীয় টিকিৎসা- 
পতি বহু ঢুরামোগা বাঁধি নিরাময়ে এমন 
বিশ্মপনকর তেহজের লঙ্গান দিয়েছে, যার লঘষক্ 


৬৩৪ 


কোন কৃত্রিম ওধধ আজও আধুনিক চিকিৎস।- 
বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় শি। তাই 
আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সর্বপ্রথম কতব্য 
হচ্ছে, সর্বপ্রকার গেৌঁড়ামির উধ্বে” থেকে ব্যবস্ুত 
ওধধের মূল্যমান নিধ্ণারণ কগা এবং এই 


দে 
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জান ও বিজ্ঞান 
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[ ২*শ বর্ধ, ৬৯ সংখ্যা 


আযুরেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
আাধুনিকীকরণ এবং তাথেকে প্রাণ্তড অতিজতার 
সঙ্গে জৈব রসায়ন ও শারীরবিভার সাহাধাপুঃ 
আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরীক্ষা -নিবীক্ষালন্ধ 
তত্বের পিবিড় সমন্ব্ন সাধন করা। তাই 


এত 





) 


*নং চিত্র 
বড় চাদর 


কাজ সঠিকতাবে পরিচালিত হলে দেখ! 
যাবে যে, ভারতের সমাঁজ-জীবনে যে সব 
সাধারণ রোগ পরিলক্ষিত হয়, ত1 নিরাময়ে 
ফেশীক্ ভেষজ এক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
অহণে সক্ষম । আবার ভেষজ-দ্রব্যের মূল্াযমান 
শিধ্ণরণের জণ্ডে প্রত্নোজপ॥ উপেক্ষিত 


আঁদুরবেদজ, জৈব রাসায়নিক, উত্িদি ও শারীর- 


বিজ্ঞানী এখং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞাশীদের 
এক সুসংগঠিত সংস্থার নিদ্বলস কর্মঘজের 


মাধ্যমেই কেবলমাত্র জনকল্যাঁণে সেষজ-বিক্ঞালের 
বিরাট সম্ভাবনাকে সঠিকতাবে বাস্তবাসিত কর! 
বাঁয়। এইক্ধপ একটি এঁক্যবন্ধ সংগঠনের মাধ্যমে 


ভুস, ১৯৬৭] ভারতীয় সমাজ-জীবমে ভেবজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা ৩৬ 


ইতিপৃবে আবিস্কৃত তেষজের পুর্ণ মূল্যায়ন করবার 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশাল বনসম্পদ থেকে 
বিধিবদ্ধ ব্যাপক অনুশীলনের দ্বারা নতুন নতুন 
ডেষজ আবিষাঁর করে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ষতিতে 
অ|মূল পরিবতন সাধন করা সম্ভব। সকল 


উন্মেষে এই পরিকল্পনা বিশেষ সহায়ক হতে 
পারে। তাঁই তেষজ-বিঞ্ঞ।নের এইরূপ সংগঠিত 
প্রকয়ের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতব্্ধ 
একদিকে যেমন চিকিৎসা”ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল 
হতে পারে এবং উন্নততর পদ্ধতির পাহাধ্ 





খনং চিত্র 
সিঙ্ষোন। 


তেষজের ঘৃছদাকার উত্পাদনের জগ্তে যে সব 
গাছগাছড়া থেকে এট সব ওধধ নিষ্কাশিত কর! 
হবে, তাঁদের ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা করা। 
এর জন্তে যে বিশাল লোকশকতির প্রয়োজন, তাতে 
ভারতের ছনমংখ্যার এক বুধ, অংশের কর্ম 
গংদান দয়! সম্ভঘ। তাছাড়। ভেযজজ-বিজ্ঞন 
বংশ খিতির ক্ষেতে নিযুক্ত বহু বৈজ্ঞানিক পতিতার 


নিষ্কাশিত দেশীয় ভেষজ রধ্যাদী করে প্রচুর 
বৈদেশিক ষুদ্রা অর্জন করতে পারে, তেজলি 
যে বেকার সমন্তা আজ এক গভীর জাতী 
সমশ্সাকণে দেখা দিয়েছে, তার আংশিক 
সমাধান করতে সম্গম। 

এভাঁষেই জাতীয় জীবনে এবং সমাজফ ল্য।গ- 
কর কাজে »সায়ন-বিজানীদের কতব্য ও দায় 


৯৮১০৬ 


যখেষ্ই আছে এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্ত বিজ্ঞানীদের 
সমবেত চেষ্টা এবং সহযোগিতারও প্রয়োজন 
রয়েছে। লেখিকার অভিমত এই যে, দেশের 
বারা নেতা 'ও কর্ণধার, তাঁরা বদি অভিজ্ঞ, বহৃদর্শ 
বিজ্ঞানীদের সাহাষ্য গ্রহণ করেন এবং তাদের 
পরামর্শে কষি শিল্প বা ভেষজ ও সংশ্লেষণজাত 
ওষধের শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাদের প্রসারের 
চেষ্টা করেন, তাঁছলে দেশের প্রকট এবং গুরু- 
সমশ্তার সমাধান কিছু হতে পারে । তবে প্রশ্ন হচ্ছে, 


ও্তান ও বিজ্ঞান .. 


[ ২,শ বং, ৬ সংখ্যা 


বিজ্ঞানীরা সব সময্বেই সাঁছাধ্য করতে প্রস্তত। 
তারা হাতে-কলমে কাজ করতে আগ্রহী, দেশের 
আহ্বানে তারা আত্মেত্নর্গ করতে রিন্দৃমাজ 
দ্বিধাবোধ করবেন না, কিন্তু তাঁদের আমস্্রণ 
করছে কে? 

সবশেষে জানাই আমার আত্তরিক ধন্যবাদ 
আমার ছাত্র ডাঃ প্রিঙ্গলাল মজুমদার এবং 
ডাঁঃ সরলনাথ ঘোষকে, বাঁরা এই হতস্তলিপির 
ব্যাপারে সহায়ত] করেছেন। 


বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব 
নদীয়াবিহারী অধিকারী 


আজকের সমাজ জীবনে সাধারণভাবে দায়িত্ব 
এড়িয়ে যাওয়াই প্রায় নিয়মে দাড়িয়ে যাচ্ছে। 
ঠিক এই সময়ে দারিত্ব শ্বীকার করে নিয়ে তার 
হিসাব-নিকাশ করা সাহুলিকতাঁর পরিচারক। 
বিজ্ঞানীরা যে সাধারণ নিষ়্মের ব্যতিক্রম, তা 
আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনেই প্রকাশ। 
বিজ্ঞানীদের পারিপাথ্িক সমাজ ও বৃহত্তর মানব 
সমাজ--এই ছুইটির নিকট বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব 
সাধারণ মানুষের সীমাবছধ সামাজিক দাসত্বের 
চেম়ে আনেক বেশী । 

বিজানীর আজ আর একাস্তে একক সাধনার 
দিন নেই। একক সাধনায় সারা জীবনে 
একটি বিষয়ের চূড়াস্ত সমীঙ্গণ শেষ নাও হতে 
পারে এবং অন্ত দেশে হয্কতে! সেই বিষগটিই যৌথ 
দায়িত্বে সংঘবদ্ধভাঁবে বিতির দলের মধ্যে ভাগা- 


ভাগি কবে ২* বছরের কাঁজ ২* মাসেই চূড়ান্ত, 


পর্থায়ে আসতে পাঁরছে। তাছাড়া জগতে প্রথম 
হবার জন্কে সব দেশের মধ্যেই একটা প্রতিযোগি- 


তাঙগ ক্দাধহাওয়া বর্তমাস। প্রধম হয়ে বাজী 


জেতবারদৌড়ে তাই সব. দেশই একান্তিক আগ্রহে 


এগিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা অনেক পিছিয়ে 
আছেন। সংঘবন্ধভাবে কাজে এগিয়ে যাবার 
স্থযোগ ও সুবিধার অভাব এবং কার দান 
কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার স্থান কার নীচে বা 
উপরে হধে, এর সমাধাঁনেই কাজের উত্সাহ ও 
উদ্দীপনা ঝিমিয়ে আসে। আসল কাজ অর্থাৎ 
যাতে দেশের সুনাম ও দশের উপকার ছবে, 
সেটা হয়তো আরম্ত করাই হয় না বা হলেও 
শেষ পর্যস্ত চলে না| এখানেই শেষ বয় 
রেশারেশি বিশ্ববিগ্ঞালয়, জাতীয় গবেষণাগার, 
বিভিন্ন মন্ত্রকের গবেষণাগার ছাড়িয়ে শিল্পে 
পাবলিক সের ও প্রাইভেট সের পর্যস্ত যায়| 
শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের স্থান সমাজে কোথায়, 

তা ভারা নিজেরাই জানেন না। তবে এটা 
টক যে, পাবলিক লেট, প্রাতেট সেক্টরের 


উপরে। 


শিল্পে দিষুক বিজ্ঞানীদের টিকে থাকবার, 


জে সকলে সঙ্গে. মিলেছিশেই এগিকে যেতৈ 


হবে। গবেখণ! হোক বা উৎপাদন ছৌঁক।, মান 


জুন, ১৯৬৭ ] 


নির্শরই ছোঁক বা স্থাত্িত্ব-গুণ নির্ণগনই হোক, সবগুলি 
কাজই একজনের পক্ষে সুঠ ও সঠিকভাবে 
সতর্কতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি শেষ করা প্রায় 
অসম্তব। অল্প সময়ে বিষষবস্তটির সব দিক থেকে 
পর্ধালোচন| করে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হলে 
কতকগুলি লোকের এক সঙ্গে যৌথ দারিত্বেই 
কাজে হাত দিতে হন্ন এবং তাড়াতাড়ি সমস্কাঁর 
সমাধান করতে হয়। দারিত্বের এখানেই 
শেষ নয়। শিল্পে মূল্য নিষ্ষপণ একটা প্রধান 
কাজ এবং সেজন্তে বিশেষ সমীক্ষার প্রয়োজন । 
সাধারণতঃ দেখ! যার, বিজ্ঞানীর আত্মতৃপ্তি একটি 
জিনিষ তৈরির সঠিক উপায় নিধর্ণরণেই শেষ 
হয়ে যায়। কিন্ত শিল্পের জন্তে উত্পাদন করতে 
হলে জানতে হবেঃ কত কম মূল্যের উপাদানে, 
কত কম পরিশ্রমে, কত কম সময়ে, কত কম 
পরিমাঁথ উপাদানে কত বেশী বিশুদ্ধ ও উচ্চ 
মানের দ্রব্য পাঁওয়। যাবে। আবার উৎপাদনের 
প্রক্রিয়া এমন হওয়া দরকার, যাঁতে বিশেষ 
ধরণের যন্ত্রাদি বাদেই অর্থাৎ বেশী মুলধন 
না খাটিয়েই কাজটি চালিয়ে যাওয়া যায়। 
বিজ্ঞানীকে আরও দেখতে হয় যে. প্রক্রিয়ার 
মধ্যে কোন বাষ্প উঠে কাঁজের জায়গার 
আবহাওয়া! বা কমাঁদের বিষাক্ত করছে কিনা। 
শিল্পে গবেষণা ও সমীক্ষার (265868101) & 
06610001606) এজন্ে আরম আছে কিন্ত 


শেষ নেই। 
শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর দাক্লিত্ব পাঁপন কর! 


সহজ হন্স। যদি তিনি সকলের সহযোগিতা 
আকর্ষণ করতে পাঁরেন। সহুকর্মীদ্দের যেমন 
বিজ্ঞানীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ' কর! 
দরকার, তেমনি পুঁজি-নিয়োগকারীরও সম্পুর্ণ 
আস্থা বিজ্ঞানীর উপর থাক! দরকার । বিজ্ঞানীরা 
অনেক সময় কতকগুলি জিনিষ অন্মাঁন করতে 
পারেন, কিন্তু তাঁর ক্বপক্ষে কোন প্রমাঁপ উপস্থিত 
করতে পাঁরেন না। এমন জান্গীন্ঘ খুব বেশী. 


১০. 


বিজ্ঞানীর লামাজিক দায়িত্ব 


৩৩৭ 


ব্যত্সসাধা দা হুলে বিজ্ঞানীর অন্মানকেই প্রত্যক্ষ 
বলে ধরে নিলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লাভই হয়| 
সর্ধাঙ্গীণ উন্নতির জন্তে নতুন উস্তাবনেই 
হোক, উন্নততর প্রক্রিয়ার সন্ধানই হোক বা 
প্রক্রিয়ার সংখ্যা! সাশ্রর়েই হোক, উন্নতিশীল 
শিল্পে বিজ্ঞানী! গবেষক ও সমীক্ষকের সংখ্য। 
বেড়েই চলে। 


নতুন নতুন বিজ্ঞ/নীদের আর একট] বিশেষ 
দায়িত্ব হচ্ছে বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার কাজে 
প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু থেকেই শিল্পে 
প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ করে ফলিত 
বিজ্ঞান শাখাগুলির ক্ষেত্রে একটা আবস্টিক 
বিষয় হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয় 
বুঝি বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার পরিপুরক হলো! শিল্পে 
অল্পস্থায়ী এই হাতে-কলমে কাজ। কার্ধক্ষেত্রে 
কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে এই অল্লস্থাস্সী 
শিল্পে শিক্ষা বিশেষ কাঁজে আমে না। সেজস্তে 
শিল্পে নিষুক্ত হলে পুরাতন বিজ্ঞানীদের কাঁজ 
হয় নতুনদের ওখানকার কাজের ধারার সঙ্গে 
পরিচিত করা ও একক দার়িত্বের গবেষণ। ও 
সমীক্ষার কাজে উদ্বদ্ধ করা। 00212019178] 
£252:0-এর বিষয়ে হাতেখড়িও এখানেই আরম্ত 
হয় । 


শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞান-সভা ও 
আলোচনা-চক্র গড়ে তোল বিজ্ঞানীদের দারিত্বের 
মধ্যে আসে-+যেখানে এ সঙ্গে বিজ্ঞানী ছাড়! 
অন্তান্ত কমাঁদেরও আলোচনায় যোগ দিতে 
দেওয়া হয় এবং টদনন্দিন জীবনে বিজআানের 
ভূমিকা সন্বদ্ধে সজাগ করে দেওয়া হত্ব। সেখানে 
বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। 
তাছাড়া! শিল্পে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যাতে 
অসাষারজজিক কাঁজ না হতে পারে, তার দারিস্বও 
বিজ্ঞানীদের. উপরেই গ্তত্ত খাঁকে। বিধ্ঞানীদের 
সমবেত দুটি এদিকে খাকলে অসামাজিক কাজ. 


৩৩৮: 


শিল্পে হতেই পারবে না। কর্তব্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের 
দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই। 

বৃহুত্বর সমাজের নিকট নিজেদের দারিত্ব 
পালনের জন্তে শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর] [10181 
78021008 10981008 &০ দেশের ও দশের 
উন্নতির জন্তেঃ কালোপধোগী আমূল সংশোধনের 
জন্তে সরকারের দৃষ্টি বিভিন্ন সময়ে আকর্ষণ করে 
আসছেন। একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী খান, ওষুধ 
ও রাসায়নিক ওষধধির সব ৪6০7৮ বাতিল 
করবার সুপারিশ করেন। তাদের মতে দেশের 
ভেষজ-বিজ্ঞানের উন্নতি এতে ত্বরান্থিত হুবে। 
কিন্ত সত্যি কি তাই? 70206100 &০শ্এর 
আওতার আসে না, এমন বহু প্রয়োজনীয় ওষুধ 
ও রাসায়নিক জ্রব্য এধনও আমাদের দেশে 
তৈরি হয় না| কারণ যদিও পরীক্ষাগারে 
সেগুলি ঠতরির প্রক্কিয় বিজ্ঞানীদের জানা, কিন্ত 
ব্যধসারিক ভিত্তিতে দেশের চাহিদ|! মেটাবাঁর 
জন্তে প্রক্রিধা বা যক্্রদির সমাবেশ এখনও অজান। 
না কাচা উপাদান দেশে পাওয়া যাক্স না] অথবা 
প্রয্নোজনীদ্ব বিশেষ ধরণের যন্ত্রাদি (50011796170 
দেশে তৈরি হয় না। এই অবস্থা 2860৫ 
4০৮ বাতিল করলে কিছু ব্যবসায়ী হয়তো 
সস্তায় কাঁচামাল আমদানী করে লাভের অন্ক 
বাড়িয়ে নিতে পারে বা ছুই-একজন উদ্ধী 
উৎপাদনকারী দেশীয় কাচাঁমালের সাহায্যে ২৪টি 
দ্রব্যের উৎপাদন হাতে নিতে পারে। এতে 
ভেষজ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী উপকার হবে কি? 
এতেই কি আমাদের দেশের শিল্প পশ্চিমের 
এই জাতীয় শিল্প সংস্থার সমকক্ষ হবে ? 

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর! মনে করেন, এতে 
দেশের ভেষজ শিল্পের উদ্ভম ব্যাহত হবে। কেন না, 
এই শিল্পে গবেষণা ও সমীক্ষার কাজে নিষুক্ত 
বিজ্ঞানীর সংখ্যা এমনিতেই খুব কম এবং বৈজ্ঞাঁ" 


নিকের গবেষণ! ও সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিল্পে 


কেবল স্বীকৃতি লাস্ত করতে আরন্ত করেছে। এই 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


অবস্থায় সহজ লান্ের পথ উদ্মুক্ত হলে কষ্টকর ও 
সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা! ও সমীক্ষার দীর্ঘ- 
মেন্নাদী সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে বিশেষ বাধার 
সৃষ্টি করতো । সৌভাগ্যের বিষস্প, ভারত সরকারও 
কালোঁপযোগী পরিবতর্ন করতে রাজী হয়ে একটি 
বিল উপস্থিত করেছেন, কিন্ত সেটা! লোকসভায় 
পাঁশ করিয়ে নেবার সমন্ন গত এক বছরের মধ্যেও 
হয়ে ওঠেনি । 

এই বিল পাশ হলে খাগ্ভ, ওযুধ ও ওঁষধির 
প্রস্তত সংক্রান্ত 72617 যোল বছরের জায়গান্ 
দশ বছর বলবৎ থাঁকবে। তিন বছরের মধ্যেই 
যদি 2৪:০0৮-তুক্ত দ্রব্য 2৪61১০্গ্রহীতা বা! তাঁর 
পক্ষে কেউ ভারতবর্ষে তৈরি ন! করেন, তাহলে 
তা বাজেনাথধথ হয়ে যাবে (43601228616 
1৪০০৪002)1 7৪66৮গ্রহীতাকে ভারতীয় 
কাঁচামাল থেকে 2৪670 বণিত পুরা প্রক্রিয়া 
এই দেশেই করতে হবে। এতে 2৪81210এর 
আঁড়াঁলে একচেটিগ্া আমদানী বন্ধ হবে এবং 
দেশের শিল্পে বিদেশী মূলধন এবং বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত 
কর্মীর নিক্পোগ বাঁড়বে। বতমান 09652৮ 4০৮এ 
বস্ত ও প্রক্রি্না এমন গোঁলমেলে ভাবে জড়িয়ে 
আছে, যার জট ছাড়াবার জন্তে সব সময়েই ব্যয়- 
সাপেক্ষ ও সময়সাঁপেক্ষ বিচার বিভাগের নির্দেশ 
নিতে হয় | নতুন বিপে শুধু প্রক্রিয়ার জন্তেই 
চ5806170 হতে পারবে, বস্তর জন্যে নয়। এতে 
সমীক্ষকদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচনর 
দেবার সুযোগ বাড়বে এবং বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগত- 
ভাবে তাদের সফলতার জন্টে আখিক পুরস্কার 
পাবারও অধিকারী হবেন। এতে দেশের মধ্যে 
গবেষণার কাজ বেড়ে যাবে । অনেকে মনে করেন 
যে, আমাদের দেশের গবেষণাগারগুলিতে পৃথিবীর 
বাজারে বেচবার মত 69017 এপর্যন্ত সম্ভব 
না হুওয়াতেই গবেষণারত বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা 
ঢাকা দেবার জনেই 68671: ভুলে দেবার 
কথা উঠেছে। 'হ্য়তে! এর যধ্যে কিছু সত্য 


হন, ১৯৬৭ ] 


আছে। এমন ছুই-চারটি দেশ আছে যার! 
বিদেশী 0৪621৮ এবং 170%/ 10৬ কিনে তার 
উৎকর্ষ সাধন করে আবার মূল 780671-এর 
দেশেই বিক্রয় করছে। এমন কি, সাধারণভাবে 
[90617 বিক্রপ্ন করে ঢ1810০6-এর বেশ মোটা 
বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হয়। 

এই বিল যাতে না পাশ হয়, তার জন্তে বিদেশী 
ভেষজ শিল্পের অধিপতিগণ ও তাদের ভারতীয় 
শাখা বা যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে চেষ্টা 

ও করেছেন । 
070153 


1%1017106500010116 017০ 
(0. ৩. &) তাদের 
দেশের সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন, যাতে এই 
বিল পাশ না হয়। ইংল্যাণ্ডে 0৪86617062০ 
সংশোধনের জন্তে তোড়জোড় চলেছে। সেখানেও 
আমেরিকার কোম্পানীগুলির সঙ্গে ওখানকার 
নিজন্ব কোম্পানীগুলির মতের মিল হচ্ছে ন। 
আমাদের দেশের এই বিল পাঁশ হলে অন্যান্ 


£১580018. 0101 


অনেক দেশেই অন্গরূপ সংশোধন আগতে 
পারে। 
এছাড়াও বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তমান সম্থ্ধে 


জনসাধারণের মধ্যে তথ্য বিতরণ বিজ্ঞানীদের 
দায়িত্বের আওতায় আসে । 

বিজানীর খোল! মনের বিচারের অভাবে 
যাতে সাধারণ মানুষ বিজান সন্বদ্ধে বিভ্রাস্ত ও 
বীতশ্রন্ধ হয়ে না পড়েন, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা 
দরকার | খাস্প্রাণ আবিধার হবার পর থেকে 
বাংলাদেশে সেদ্ধ চাল স্বন্ধে বিজ্ঞানী এবং 
অবাঙ্গালী ভাবতীয়গণ একযোগে খাস্বপ্রাণ নষ্ট 
করবার অভিযোগ করেন। এই সম্বন্ধে বাঘ়ো- 
কেমিষ্টদের বহু গবেণণামুলক প্রবন্ধে বাঙালীদের এই 
প্রাচীন বদ অভ্যাস সন্থদ্ধে আলোচন। করা হয় এবং 
বন্ধুতা দেওয়া হয়। কিন্তু গত মহাযুছ্ধের মধ্যে 
অ(মেরিকাঁর বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রমাণিত হয় যে, 
ধান সেদ্ধ করে চাল প্রস্তুত করবার প্রণালী বিজ্ঞান- 
সঙ্থত। কারণ এতে চালের খাস্তপ্রাশ ন্ট হবার 


বিজ্ঞানীর সামাজিক দাত্রিত্ 


৩৬৯ 
সম্ভাবনা কম। আতপ চাল তৈরির পদ্ধতিতে 
চালের থাগ্ঘপ্রাণ অনেক বেশী নষ্ট হয়। এমন 
কি, সরকার এখন সমগ্র দেশে যাতে সেম্গ-চাল 
তৈরি হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। টিংচার 
ডিজিটেপিস নামক ওষুধটি আদর্শ অবস্থা যত 
বেশী দিন থাকে, তত বেশী তার শক্তিক্রম নষ্ট 
হয় । এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে বনু গবেষণা- 
পত্ধ ছাপা হয়েছে। বিগত নগানুদ্ধের মধ্যে 
আমেরিকার ফার্মাসিউটিকযাল আয. 1শিমেশনের 
সভাপতির ভাষণে বল! হয় যে, টিংচাঁর ডিজি- 
টেলিস-এর শক্তিক্রম কালক্রমে ক্রমশঃ নষ্ট না হয়ে 
ধীরে ধীরে বাড়তে খাকে। এর কারণ এ 
ভেষজের মধ্যে শক্তিক্রম দাবিয়ে রাখবার একটি 
জিনিষ থাকে, যা পরে নষ্ট হয়ে যায়। এতে 
শক্তিক্রম বেশী হলো বলে মনে হয়। আবহাওয়া” 
তত্ববিদৃদের পূর্বাভাঁস একটি স্থায়ী হান্তকৌতুকের 
নমুন! হিসাবে সাধারণ মাছুষ মনে করে। 

এই শতাব্দীর প্রারস্তে “বেঙ্গল কেমিক্যাল 
আযাও ফার্নীসিউটিক্যাল ওয়াঁকস্‌ রেজেইরি করবার 
গুর্বেই প্রফুল্চন্্র 'ঈষটার্ণ সিরাপ' বাজারে ছাড়েন। 
বি.কে. পাল কোম্পানীর স্বর্গীয় তৃতনাথ পাঁল 
মহাশয় তাকে জানান যে, আপনার “ঈষ্টার্ণ 
সিরাপ' ইংল্যাঁও থেকে আমদানী করা সিরাপের 
সমভুলা নয়, কারণ আপনার সিরপের রং সাদা 
কিন্ত ইংল্যাণ্ড থেকে আন! মালের রং হুল্দে অথব! 
জরদ। | এই অবস্থাক্ন আপনার ঠতরি জিনিধটি 
চিকিৎসকগণ নিকৃষ্ট মাদের বলে মনে করছেন। 
আচার্য রা তখন পাল মহাঁশর়কে বোঝান যে, 
টাটকা তৈরি ওষুধের রং সাদা হয় ও বহুদিন 
রাখলে তার রং ধীরে ধীরে হল্দে হুয়ে ঘায়। 
কিন্ত চিকিৎসকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করবা 
জগ্কে আচার্য রায়কে কৃত্রিম উপান়্ে তার রং হলুদে 
পরিবর্তিত করে দিতে হ়্। আচার্য রায় 'ড়ীর 
বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার এবং, অন্যান্য চিকিৎত 
মকদের সাঁছীব্যে সাধারণ চিকিৎসকদের তুল: 


৩৪৪ 


ধারণ! দুর করতে চেষ্টা করেন এবং দশ বছরের 
মধ্যেই সফলকাম হন। দেশে এখনও লাল 
রঙের বোরিক ভূল। বাজারে বিক্রয় হয়, বদিও ভুল! 
বা বোরিক আপিড কোনটির রং লাল নয়। এই 
লাল রং করধাপ কারণ হচ্ছে, জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বোঁরিক তুলা সাদ! হলে 


জ্ঞান ও ধিজান 


[ ২*শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


জনসাধারণ তাঁকে ভেজাল বা নিকট মানের 
মনে করে। 

এইবপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়। 
বিজ্ঞানীর! প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয় সন্ধে 
সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দুর করবার চেষ্টা করলে 
দেশের ও দশের উপকাঁর কর! হুবে। বিজ্ঞানী 
ভিন্ন এই কাজ সম্ভব নয়। 


বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত 


সুগীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


কুষি-বিজঞনী হিসেবেই আমি এই আলো চনা- 
চক্রে যোগদান করছি। বল1 নিস্রয্জোজন যে, 
এই দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির উপর স্তপ্ত হলে 
আপনারা অধিকতর লাভবান হুতেন। কারণ, 
যদিও কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগে কৃষি-রসাঁধন বিষজ্কে 
অধ্যাঁপনার কার্ধে নিযুক্ত আছি, তাহলেও বলতে 
সাহস পাচ্ছি না যে, ক্ৃষি-বিজ্ঞানের মত জটিল 
বিষয়ে সামান্তও আলোকপ|ত করতে গারবো। 
অন্তান্ত বিজ্ঞানীদের মত কৃষি-বিজ্ঞানীর সামাজিক 
দায়িত্ব বহধা বিশ্বুত। ভারতের তিন-চতুর্থাংশের 
অধিক লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, 
বাকী অংশও, বলাবাঙ্ছল্য পরোক্ষতাবে কৃষির 
উপর নিভ'রশীল হতে বাধ্য। চতুর্থ পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পন1য় সরকারী মোট বর!ন্দ অর্থের পরিমণ 
১৬*** কোটি টাকা, তাঁর মধ্যে কৃষি-উৎপান 
খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৫৪** কোটি টাকা । এই 
ছুট ৩খ্যের দ্বারাই ক্ষি,। তথা কৃধি-বিজ্ঞানীর 
পাতিত্বের পরিধি উপলব্ধি কর যাবে। 

এডুকেশন কমিশন যে নুবৃহৎ রিপো্টটি 
কে্ীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন, ভার 
কবশিক্ষ। সংজান্ত অধ্যায়ের ভূমিকায় যে বক্তব্য 
রাখ! হত্বেছে, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোঁগ্য। 


প্রধোজনীয় অংশের টান! অনুবাদ করলে এই 
রকম দাড়ায়: 

কৃষির উন্নতিকল্লে যা য। করণীয, সে সম্পর্কে 
আমাদের কর্তব্য জুম্পষ্ট | আগামী ১৫ বছরের 
মধ্যে আমাদের খাগ্ঠ-উৎপাদন দ্বিগুণ করতে 
হবে এবং পরবতী কাঁলে উন্নতির হাঁর উপযুক্ততাঁবে 
বজায় রাখতে হবে। আমরা থাগ্ভাত্যাস পরি- 
বর্তন করবো, বৃষ্টির উপর কৃষির নিভ'রতা কমিয়ে 
ফেলবে, কষি-প্রতিষানগুলিতে নানা ধরণের উন্নত 
তর বীজ প্রস্তত করবে। এতদ্যতীত বনজ 
সম্পদ এবং মৎস-সম্পদ এমনভ(বে বুদ্ধি 
করবো, যার ফলে বর্তমান গ্রামীণ জনসাধারণ 
উদ্নততর সমাজ গঠনে অগ্রসর হতে পাগ্নে। 

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে একমাত্র বিজ্ঞান ও 
কারিগরীবিগ্কার প্রয়োগের ছ্বাপাই সম্ভব! এই 
জন্তে সেচ-ব্যবস্থা, সাঁর-উৎপাদন ও তার উপযুদ্ধ 
প্রয্নোগ, কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার, 
উন্নততর বীজ ব্যবস্থার, রুষকদের সুবিধাঁজনক 
পদ্ধতিতে খণদাঁন, উৎপন্ন ভ্রব্যের সুটু সংরক্ষণ ও 
খন্টন ব্যবস্থা, যানবাছন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ 
ইত্যাদির বিশেষ প্রশ্নোজন। কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট 
নগ্ক-বস্ততঃ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন উন্নত 


জুনঃ ১৯৬৭ ] 


ধরণের কৃষিসংক্রাস্ত শিক্ষা ও গবেষণা-ব্যবস্থার | 
এসব ছাড়া কবিজ দ্রব্যের উৎপাদন ত্বরান্থিত 
কর একেবারেই শস্তব নয় । অন্যথায় অর্থের 
অপচগ্ন অনিবার্ধ। এই অপচয় প্রতিরোধকল্পে 
কমিশনের সুপারিশ এই যে, অনতিবিলম্বে কয়েকটি 
কষি-বিশ্ববিষ্ভালয় গঠন কর! হোক এবং কৃষি- 
মহাবিগ্ভালয়গুলির আশ উন্নতি বিধান করা 
হোক, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব গবেষণ।, অধ্যাপন। 
ও ব্যবহারিক প্রশ্নোগের কাজ স্ুনিদিষ্ট পথে 
অগ্রসর হতে পারে এবং উপযুক্ধ ও মেধাবী ছাত্র, 
শিক্ষক ও গবেষক কৃষি-বিজ্ঞানের দিকে আক 
হতে পারে। 

কষি-বিজ্ঞানীর সামগ্রিক দাক্িত্ব সম্পর্কে উদ্ধৃত 
অংশ থেকে আমরা একটি হ্বল্পবিস্তর স্পঃ$ ও 
সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে রাখতে পারি। 
কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিকতর 
খাগ্োখ্পাদনই কৃষি-বিজ্ঞানীর আগু ও প্রধান 
দায়িত্ব বলে প্রতী্মমান হচ্ছে। সুতরাং 'এই 
দিকে দৃষ্টি রেখেই কয়েকটি বক্তব্য রাখবার চেষ্টা 
করবো । বলাবাহুল্য, থাগ্োখ্পাদন এবং তার 
বৃদ্ধি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও কর্মীর 
সহযোগিতাগই সম্ভব । এখানে প্রধানতঃ কৃষি- 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিগ্কেই সমস্তার বিচার ও সমাধানের 
উল্লেখ করবে! । 

এডুকেশন কমিশন তাদের বিবরপীতে কৃষি 
সংক্রান্ত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উপর 
অধিকতর জোর দ্িয়েছেন। এটা তে! আশ করা 
বার, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষি-গবেষণার 
অবদান একটুও আশাপ্রদ নয়। দীর্ঘকাল 
ধরে বহু অর্থ খায় হয়েছে উন্নত জাতের ধানের 
বীজ উত্পাদন সংক্কান্ত গবেষণা-কার্ধে, 
আমর! নিজন্ব দায়িত্বের কথ! ভুলে গিলে 
বছ্রাগত বীজের উৎকর্ষ নিয়ে মেতে উঠেছি। 
আমর এতদিন কি বরেছি--সেই নিয়ে তো 


কোন সতর্ক বাঁশী উচ্চারিত হচ্ছে না। গথের, 


বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব 


অথচ . 


৩৪১ 


বেলারও এ একই অভিযোগ খাটে। জিজাস! 
করতে ইচ্ছা] করে, বিজ্ঞানীরা কি সকল প্রকার 
জবাঁবদিহির বাইরে? এই বিফলতাঁর কাহিনী 
সত্বেও গবেষক ও বিজ্ঞানীরা কি তাদের দায়িত্ব 
পালন করছেন বলা যায়? 

পূর্বেই বলেছি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
থাগ্তোত্পাদনই কৃষি-বিজ্ঞানীর আন্ততম প্রধান 
দায্িতব। আমি পশ্চিমবঙ্গের খাগ্ত পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে এই দাত্রিত্ব সম্পর্কে আলোচনা 
করবে! । 

ধানই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান থাছাশস্ত। সুতরাং 
ধানের উৎপাদন বুদ্ধির বিষয়েই সমধিক দৃষ্টি 
রাখা বাঞ্চনীয় । খাগ্তোৎ্পাদনের প্রয়োজনীয়তা 
নানাভাবে ম্বীকৃত হয়েছে। আমাদের বর্তমান 
দৈনিক খাগ্ের পরিমাণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ন! 
হলেও ঠিকমত খেতে জানলে স্বাস্থ্যের অবনতি 
ঘটবার কোন কারণ নেই। ক্রমবধমাঁন লোঁক- 
সংখ্যার অন্গপাতে খাছ্যোত্পাদনের হার যথেষ্ট 
অধিক হলে নিশ্চিন্ত হওয়া! যায়। লোক বৃদ্ধির 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান শ্রব্যমূল্য। কৃষি 
উৎ্পাঁদনে ঘাটতি এবং প্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলেই 
আমাদের রানীর কোন উন্নতি হয় নি। দ্েব্য- 
মূল্য স্থিতিশীল করতে হুলে কৃি-্উৎ্পাঁদন বাড়াতে 
হবে। এই উপলব্ধি থেকেই চতুর্থ পরিকল্পনায় 
কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। মনে 
হয়, ভ্ত্রবামূল্য বৃদ্ধি এবং কৃষি-উৎপাদনে ঘাটুতি 
মুদ্রা অবমূল্যান়ণের অন্তম কাঁরণ। তা সত্বেও 
চতুর্থ পরিকল্পনা রূপাক্বণে অস্থ্বিধা, ত্রুটি এবং 
অস্তরাক্ন কি, এই বিচার না করেই ব্যয়ের গেলে 
নতুন ঝুঁকি নেওয়া! হয়েছে। 

উপরিউদ্ত বক্তব্যগুলি আপাত চিন্তায় অবান্তর 
মনে হলেও উদ্দোশ্ঠ নিয়েই অবতারণা করছি। 


ষে ভাবেই হোক, পঞ্চবারিক পরিকয়পনাগুলিতে : 


আমাদের, জীবনমান ও তৎসম্পফিত চিপ্তাথারা 
প্রতিফলিত. হওয়া, হ্ব।তাবিক.।. .একথ! টজ্াদিক, 
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গবেষণা, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পোৎ্পাদনের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । সুতরাং পরিকগ্পানাপ্ যে যে বিষের 
দিকে জোর দেওয়! হয়েছে, তার সঙ্গে সামাজিক 
পরিবর্তনের সম্পর্ক নিকটতর হুতে বাধ্য। 

খাগোৎ্পাদন বৃদ্ধির জন্তে প্রধানতঃ ছুটি 
পন্থা অবলগ্ছন করা যায়। প্রথমতঃ শন্ক্ষেত্রের 
বিস্তৃতি; দ্বিতীয়তঃ পার, উন্নতজাতের বাঁজ, 
জলমেচ এবং মাটির বখাবথ ব্যবহারের দ্বারা! ফলন 
বৃদ্ধি। প্রথমোক্জ স্থুযৌগ ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর 
অগ্তান্ত দেশেও ক্রমশংই কমে আপসছে। দ্বিতীয় 
উপান্ষের স্বযোগ বথেষ্ট রয়েছে এবং আমর! 
এখনও তাঁর সন্ধাবহাঁর করি নি। 

কষি-বিজ্ঞানী গব্ষেণার ছারা দেখেছেন যে, 
প্রতি কিলোগ্র্যাম নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাল সার 
প্রয়োগে যথাক্রমে ১০০১১ ও ৬-৭ কিলোগ্র্যাম 
ফসল বাড়তে পারে। এই প্রকার গবেষণার 
একটি সর্ত রয়েছে--অর্থাৎ ফনল বাড়াঁবাঁর 
জন্তে প্রয়োজনীয় অন্তান্ত ব্যবস্থা সথনির্দিই আছে, 
যথা - উপযুক্ত বীজ, মাটি ও জলসেচ। সেইক্পে 
জলসেচের সাহাঁধ্যে ফসল দ্বিগুণ করা সম্ভব-- 
এই হারও নির্ভর করে জমির অন্যান্ত গুণের মধ্যে 
আদ্রতা রক্ষার ক্ষমতা এবং উন্নত জাতের 
বীজ ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পার ব্যবহারের 
উপর। মোট কথা, ফলন বৃদ্ধির উপাদানগুলি 
পরষ্পরের উপর নির্ভরশীল। কৃষি-বিজ্ঞানীর দায্নিত্ব 
কেবলমাত্র গবেষণার ক্ষেত্রেই যদি সীমাবদ্ধ 
থাকতো, তাহলে তারা এ দারিত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন 
করেছেন বল! যায়, কারণ পরবর্তী কাজ অর্থাৎ 
গবেষপাঁলন্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকোগ অন্ত 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপরস্প্ত। সেখানে যদি ক্ররি- 
বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে কৃষি-বিজ্ঞানীকে অপরাধী 
করা চলে না। কিন্তু বক্তব্য এইযে,যেআদর্শ 
অবস্থার মাধ্যমে বিজানী সাধারণতঃ গবেষণার 
ফলজ জাত করেন, বাস্তব কেত্রে ত| অনেক সমক্কেই 
সম্পূর্ণ রূপারিত কর! লস্তব শয়। তখন নঙচুন, 


জাম ও বিজ্ঞান 
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করে বিজ্ঞানীর উপর দায়িত্ব এসে পড়ে। অতএব 
যে সব সুযোগ-সুবিধা অথবা অন্ুবিধা রয়েছে, 
তারই মধ্যে কিভাবে কাজ করলে বাস্তব ক্ষেত্রে 
সর্বাধিক ফল লাভ করা বায়, বিআনীকে তারও 
পস্থা এবং নির্দেশ দিতে হবে। বরং বলা চলে 
যে, প্রথম থেকেই বাস্তব দৃষ্টি্নী নিয়ে বিজ্ঞানীর 
গবেষণা করা! উচিত ছিল। এই সতর্ক উ্জি 
অন্ঠান্ত গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 

যে পরিমাণ সাঁর দিলে, যে পরিমাণ জলসেচ 
প্রয়োগ করলে, যে পরিমাণ উন্নত জাতের বীজ 
ব্যবহার করলে আমর! গবেষণালক্ধ ফল সম্পূর্ণ 
ভাবে লাভ করতে পারতাম, সে পরিমাণ সার, 
সেচের জল এবং বীজ আমাদের নেই এবং এও 
সত্যি কথা যে, আমাদের কোন্‌ কোন্‌ মাটি 
এরূপ উন্নত ধরণের চাষের উপযুক্ত, তা আমরা 
সঠিক জানি না। 'অখচ আশু ফল লাতের জন্তে 
বিলঘিত গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন 
হবে ন। সুতরাং যেটুকু সন্থল আছে, তার উপযুক্ত 
ব্যবহার করবার প্রচেষ্টাই শ্রের়। নিঃসদেছে 
ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পুর্ণতর গবেষণার সুযোগ 
গ্রহণ কর! যাঁবে। 

' খাগোখ্পাদন বৃদ্ধির উপায়রূপে যে সিদ্ধাস্ত- 
গুলি উপস্থাপিত করবে, তাঁর জন্তে পশ্চিমধঙ্গ কষি 
বিভাগীম্ব অধিকর্ত। শ্রীআশ্ডতোষ সান্তাল 
মহাশয়ের নিকট খণ ত্বীকার করছি। তার সঙ্গে 
দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেকে এই সিদ্ধাস্তগুলির 
বাস্তব প্রযুক্তির প্রশ্নোজনীয়তা উপলদ্ধি করেছি। 

পশ্চিমবঙ্গে ৮*% ভূমিতে গথাৎ প্রান ৯১৫ 
লক্ষ একর জমিতে ধাঁন চাঁধ করা হয় এবং 
তার ৮৫% ভাগই আমন ধান। আমন ধান 


' ৪০৬ মাস জমি অধিকার করে থাকে, বার জঙ্বে 


আযঘন জমি এক ফসলী হতে বাধ্য, বিশেদতঃ 
যেখানে বারিপাত্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে 
হয়। অনেক জেতে জমি বেখা'নে বেলে, সেখানে, 
প্রচলিত পঙ্ধতি অর্সাঁরে আমন বীজ রপন করা 
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হয়, অথচ জমি এ জন্তে সম্পূর্ণ অন্ুপযুক্জ। বিগত 
কয়েক বছরে প্রতি জেলার খাস্োত্পাদনের 
পরিমীণ ভুলন1 করলে নজরে পড়ে যে, যে বছর 
সামগ্রিক ফলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (১৫%-২*%), 
ত1 কেবলমাত্র কয়েকটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়, প্রান প্রতি জেলায়ই অল্প-বিস্তর বেড়েছে। 
সঙ্গে সে বারিপাতের সময় ও পরিমাণ তুলনা 
করে দেখা গেল যে, এ বছর ঠিক পরিমাণ ও 
হৃসময়ে বৃষ্টি হয়েছে । অতএব সার বা উন্নত 
বীজ ব্যতীত কেবলমাত্র জলের সন্ধযবহাঁরের দ্বারাই 
কিয়দংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব। যথে্& জল পেলে 
একটি ফসলের পরিবর্তে ছুটি কিন্বা তিনটি ফসলও 
নেওয়া যায়। এই সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 
আমন ধান সাধারণতঃ জুলাই, অগাষ্ট বা 
সেপ্টেম্বরে বপন করা হয়। সুতর|ং বৃষ্টির উপর 
নির্ভরশীল চাষের জমিতে আউস ধান, পাট 
ইত্যাদির সস্তাবনা র্নেছে। বস্ততঃ যেখানেই 
আমনের পুর্বে ১** দিন জমি খালি পাওয়! যাবে, 
সেখানেই আউস রোপণ করা সম্ভব। বৃষ্টির 
জল কম থাকলে ডাঙ্তাজমির আউস বপন করা 
যায়, কিন্তু যথেষ্ট জল পেলে রোযা আউস 
লাগালো সম্ভব। শেষোক্ত উপায়ে ফলন বুদ্ধি 
অনিবার্য । ডাঙ্গাজমির আউস হিপাবে “দুলার' 
জাতের ধান অতি উপযুক্ত। এই ধান প্রায় ৯* 
দিনেই পেকে উঠে। রোযা আউস বপন করা 
সম্ভব হলে জমি বাস্তব পক্ষে প্রাঙ্গ ৭৫ দিন ব)বহাত 
হয়। কারণ বাঁকী ২*-২৫ দিন চার! অবস্থায় অন্তাত্র 
অতিবাহিত হয়। আমনের পুর্বে আউস ধান 
থেকে থে খড় পাওয়া যাবে, তাকে অনায়াসে 


সবুজ অবস্থায়ই মাটির সঙ্গে চাষ করে দেওয়! 
যাঁর এবং এই পদ্ধতি পরবর্তা আমনের পক্ষে খুবই 
উপবুক্ত হবে। এখানে বলা প্রস্বোজন যে, 

আউসের খড় অধিক দিন সংরক্ষণ কর! যায় না, 
সুতরাং সবুজ অবস্থায়ই মাটিতে চাষ কর! বাছনীত্ব। 
(তাছাড়া এই খড় অতিরিক্ত কমল থেকে পায়! 
হৃতরাং গবাদি পণ্ডর থাঞ্ঠরূপে ব্যবহার করবার 


বিজ্ঞানীর সামাজিক গাস্সিত 
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প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে পাটি চাষের সমন্বেও 
পত্রাদি সঞ্চিত হয়ে যে জব সার মুত্িকার সঙ্গে 
যুক্ত হয়, তাতে পরবর্তী ধানের ফলন বুদ্ধি পায়। 
স্থতরাং পাট বন্ধ করে ধানের ক্ষেত বিস্তার করবার 
প্রচার বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্বিগীল নয় । 
আপত্বি হতে পারে যে, আউসপ ও আমনের 
পর পর বপনের পদ্ধতিতে আমনের জন্কে যথেষ্ট 
সময় পাওয়া যাবে না, অতএব ফলন হ্রানের পম্ভাবন। 
রয়েছে। এধানেই বিজ্ঞানীদের গবেষণালক ফল 
প্রচলিত প্রথার ভুল প্রমাণ করছে। আমন 
ধান বিশেষ খতুতে বপন করবার প্রথা আবহুমান- 
কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অধ্যাপক 
সৌঁরীন্দ্রমে।হছন সরকার, ডক্টর তৃপেন্ত্রনাথ ঘোষ 
প্রমুখ উত্ভিদতত্ববিদ এবং কৃষি-বিজ্ঞাঁনী গ্রীআগুতোষ 
সান্তাল দেখিয়েছেন যে, এই ধারণার বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি নেই। 'বোরে' খতুতেও তথাকথিত আমন 
ধান রোপণ করা যার। পশ্চিমবলের বিখ্যাত 
আষন ধাঁন 'লাটিসাইল' বোরো খতুতে বপন 
করে প্রচুর ফলন বৃদ্ধি করা হয়েছে। চাকদহস্থিত 
পশ্চিববঙ্গ সরকারী কৃষি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা-কার্য 
এখনও চলছে--প্রতিবেশী ও অন্তান্ত কষকগণও 
এ পদ্ধতি নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করেছে। বলা 
বাহুল্য, এই সকল ক্ষেত্রে পরিমিত জলের প্রয্নোজন 
মেটাবার ব্যবস্থা থাকা দরকাঁর। উপরিউক্ত 
কষিকেন্ত্রে গভীর টিউব ওয়েলের সাহায্যে জলের 
ব্যবস্থা কর] হয়েছে। হয়তে। অনেকেই জানেন 
না যে, পশ্চিনবঙ্গে প্রায় ১১৫৪*টি গভীর টিউব 
ওধেল বসাঁনে! হয়েছিল। কিন্ত তন্মাধ্য মানত ৩৫০টি 
চালুং তাও সবকটি পুর্ণমাত্রায় নত্ব। এই প্রসঙ্গে 


কুপ ও পুষ্করিণী খননকার্ধ ত্বরান্বিত করবার 
প্রতি দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। পরিমিত জল পেলে 
চারটি পর্যন্ত ফপল পাওয়া যেতে পারে--এরপ, 
নিবিড় চাঁষের নমুন1 চাঁকদহ কৃষিকেন্তে দেখানো 
হত্রেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (বিস্তারিত তথ্য 
কবি দুর কতৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় রউব্য, ফ্দিক 
সংখ্যা ১৯1৬৫, সেগের। ১৯৬৫), ্‌ 


পাট ছুলার ( আউস ) 
২০|২-*১১৬ ২৬/৬-”১।১ 
(১৭৬৫ ম্ণ/ (১৮৬৫ মণ! 
একর ) একর ) 


লাটিসাইল ছাড়া অন্তান্ত আমন ধান ব্যবহারে 
অধিকতর ফলন পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্ত 
প্রকার শন্ত-আবর্তন পদ্ধতিও গ্রহণ কর! যায়। 

দেখা গেছে ষে। উপযুক্ত জল ও পার প্রয়োগের 
দ্বার সর্বসাকুল্যে ১৪* মণ/একর ফসল পাওয়া 
যেতে পারে। যে পদ্ধতিতে এই ফলন বুদ্ধি 
সম্ভব হগ্নেছে, তাঁতে কোন প্রকার ব্যয়সাপেক্ষ 
যস্ত্রাদি বা অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয় 
নি। জল, উপযুক্ত বীজ ও প্রয়োজনীয় সার 
ব্যবস্থার করেই এই ফল পাওয়া! গেছে--এমন কি, 
বহিরাগত শশ্য-বীজও ব্যবহার করা হয় নি। 
অতএব সাধারণ কৃষক এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে 
পারে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে করছেও। 

ফলন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্বরতা সংরক্ষণের 
দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সবুজ সার এবং আউসের 
খড় কেবলমাত্র তেব সারের কাঁজই করবে ন।, 
এদের সঙ্গে যুক্ত উত্ভিদ-খাগ্য, বখা--নাইউ্রোজেন, 
পটাশ এবং ফস্ফরাসও জমিতে ফিরে আনবে। 
কিন্ত যাতে কার্ধন/নাইট্রোজেন অন্থপাত ও 
ফম্ফরাস সুনির্দিষ্ট থাকে, তাঁর জন্তে বাইরে থেকে 
একর প্রতি ১*-২* পাঁউও নাইট্রোজেন ও 
ফস্ফরাঁস খুবই কার্ধকরী হবে। প্রায় ২৫-৩৪ 
দিন লাগবে খড় পচতে; সুতরাৎ যেখানে জমিত্তে 


খড় ইত্যাদি চাষ করবার সময় হবে না,. সেখানে, 


বাইরে পচিয়ে নেওয়। সমীচীন হবে। 
উল্লিখিত গবেষণার দ্বারা আমর! দেখতে 


ভান ও বিজ্ঞান 


২শ বধ, ৬ সংখ)! 


ভাঁপামাণিক বোরো! 
আমন (লাটিসাইল ) 
১৫।৯---২২।১২ ২৮/১২--৩৭।৫ 
(৩৩৪ মণ/ ( ৬৭৬৫ মণ/ 
একর ) একর ) 
অথবা কলাই 
২৬৯--১৪।১২ 
(৬ মণ/একর ) 


পাচ্ছি ঘষে, আউস ও আমন একই জমিতে 
অনারাসপে নিতে পারি। খাঁপ্তোৎপাঁদন বুদ্ধির 
জন্তে কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাই যদি পরিপূর্ণভাবে 
গ্রহণ কর] যায়, তাহলে অনারাসে আমর! থাছ্ছে 
ত্বনির্ভর হতে পারি। এই পদ্ধতি অন্সারে 
নিয়লিখিত সমর-তাঁলিকা প্রস্তত করা যায়। 


আউস ধান আমন ধান 
বপনকাঁল ফলনকাল _ বপনকাল 
১৫|৩ ১৬ ১৫|৭--২৫৭ 
১৫1৪ ১|৭ ১1৮৭৭ 
১৫৫ ২৪1৮ ২৩৮--৩০৮ 


প্রথমোক্ত ছুটি ক্ষেত্রে আউসের খড় জমিতে চাঁষ 
করা সম্ভব হবে, কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাইরে 
পচানে। দরকার হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাতের পরিমাঁণ থেকে দেখ। 
যায় ষে, উক্ত সময্ন-তালিকাতুক্ত মা্ট-এপ্রিল মাসের 
বপনকার্য সমগ্র জল্লপাইগুড়ি) কোচবিহার, শিলি- 
গুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরের কোথাও কোথাও 
অগ্থসরণ করা ঘাক়। এছাড়া মে মাস পর্ধস্ত বপন 
সময় বাড়িকে দিয়ে হগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও 
মুশিদাঁবাদের কোথাও কোথায়ও বৃষ্টির জলের 
সাহাধ্যেই আস ধান বপন করা সম্ভব । সেচের 
বন্দোবস্ত থাকলে সর্ধত্ব এই পদ্ধতি প্রচলন কর! 
সভভব। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দাজিলিং, 
পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশই 
বর্তমানে এক ফগলী, বিশেষ করে বেখানে আমন 


সুনঃ ১৯৬৭ ] 
বগম কর! হচ্ছে। সেখানে অনায়াসে আমনের 
পুর্বে আউসের প্রচলন সম্ভব৷ 


আউসের বীজ প্রান্সই হুশ্্রাপ্য, কারণ আউস 
প্রধানতঃ কৃষকদের খাঁনের জন্তেই উত্পাদন করা 
হয়| তাঁছড1 আঁউস ধানের বীজের একটি 
অন্থুবিধা রয়েছে। সামান্তি জল পেলেই এই 
ধানের বীজ অক্ুরিত হুয়। সুতরাং ফসল 
তোলবার সঙ্গে সঙ্গে গু করবার ব্যবস্থা! থাকা 
দরকাঁর, অন্তথার আগামী বছরেব জন্তে সেগুলিকে 
বীজ হিসাবে বাবার করা যাবে না। আউস 
বীজের প্রয়োজন কালে যাতে মূল্যবান সময় নষ্ট 
না হয়, সেজন্যে কষকদের নিকট থেকে আমনের 
পরিবতের্ট সমপরিমাণ আউস ধান সমরমত 
বিনিম্্ করা বাঞ্ছনীর | এই সব কারণে মনে হয় 
যে, অপেক্ষাকত শুর্ফ অঞ্চল, যেমন--নদীয়া। 
মুশিদাবাদ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে 
আউস ধাঁন সংগ্রহ করা সমীচীন হবে। 

আউপ/আমন পদ্ধতি সবত্র প্রচলিত হলে 
(কোন কোন অঞ্চলে বতমাঁনে চালু আছে) 
কষকর্দের উপর কাজের চাপ ম্বভাবতঃই বৃদ্ধি 
পাবে। সুতরাং যাতে কষক-মজুরদের অভাবে 
কাঁজ বন্ধ না থাকে সেজন্ে অন্ত ব্যবস্থা, 
বিশেষ করে যান্ত্রিক সহায়তা অবলম্বনের কথ! 
ভাবতে হবে। এই সম্পর্কে ছোট ছোট বিদ্যুৎ" 
চালিত স্তরে ব্যবহার বিশেষ উল্লেখষে।গা। 
এইক়প যঞ্জার্দি আষাদের দেশে তৈরি হচ্ছে বটে, 
কিগ্ত বথেষ্ট সংখ্যায় নয়। এই প্রসঙ্গে জাপান 
থেকে পাওয়ার টিলার” আমদানী করবার পরামর্শ 
গ্রহ্ণষোঁগা বলে মনে হক্ব | কৃষকদের স্ব মুল্যে 
অথবা ভাড়া প্রথায় ব্যবহারের জন্তে এই সব 
যস্্াদি অনায়াসে দেওয়। খেতে পারে। ১৫1২০ 
একর জমির জন্তে একটি ছোট বস্ত্র বথেষ্ট। 
প্রশ্থোজনমত এ যন্ই ধান মাড়ায়ের কাঁজে 
খ্যযন্ৃত হতে পায়ে। এইদিকে আমাদের যকত 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

$ 


বিজ্ঞানীর সামাজিক দাসসিততব 


৩৪৫ 


ধান্তাদি ফসল সংগ্রহের ব্যাপারে জাপান এব: 
ব্রাশিক্া যে পদ্ধতি গ্রহণ করে, সেবপ বাবস্থার 
কথাও এই প্রপঙ্গে চিস্তা কর! ঘায়। ফসল 
সংগ্রহের একটি উপযুক্ত এবং নিগি& তারিখ 
দিয়ে যদি কৃষকদের জানানো হয় যে, এ 
তারিখের মধো ফসল জম! দিলে ঘিগুণ মুল্য 
পাওয়া যাবে এবং পরে দিলে আছপাতিকভাবে 
মূলা হ্রাস পাবে, তাহলে কষক ও মন্তুরগণ 
অধিকতর পরিশ্রম করবার উৎসাহ লাভ করবে। 
এ সব দেশে এই ব্যবস্থান্ন সংগ্রহ-কার্য সুষ্ঠুভাবে 
সম্পয় করা হচ্ছে; সুতরাং আমরাও অহন্ধপ 
কতকার্ধতা আশা করতে পান্নি। বলা বাহুল্য 
জমি বদি রুষককের নিজন্ব না হয়ঃ তাহলে 
তাদেক্স মলে এই উৎসাহ ও প্রেরণা আসতে 
পারে ন। 

উপরে যে কার্যক্রমের মোটামুটি একটি কাঠামে। 
উপস্থিত করা হুলো, তাকে কার্যকরী করতে হলে 
হ্বতাবতঃই উপযুক্ত কর্মীর প্রয়ে(জেন। কেবল 
তাই নর. প্রয়োজনমত বঙমান অবস্থার 
এখ[নে-ওখানে পরিবতন করতে হলে বিজ্ঞান” 
সম্মত দৃষ্টিতঙগীপম্পন্ন কর্মী সংগ্রহ করা উচিত। 
বতণ্মান সরকারী ব্যবস্থার পরিবতণ্ন বিষয়ে 
এখানে আলোচনা অবান্তর! তা সত্ত্বেও সাধারণ- 
ভাবে বলা যাঁর যে, জেলায় জেলায় কষি- 
সংক্রান্ত অফিসার ও কমাঁদের সরাসরি ক্ুষি 
বিতাঁগের অধীনে রাখাই বাঞ্চনীর, নতুবা কাজ 
ত্বরান্থিত করবার পথে বাঁধা উপস্থিত হতে পারে। 
এছাড়! কষি-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মহাধি" 
করণের বাইরে বিভি এলাকার ভারপ্রাধ 
করে পাঠিয়ে দিলে বাণ্তব ক্ষেত্রে প্রসার-কার্ধ 
ফলপ্রনু হবে। 

প্রসঙ্গত; খাঙ্তোৎ্পাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা 
কয়া গঙ্গত মনে করি । টৈজাবিক প্রধায় খাস্েৎ. 
পাঁদনেয ব্যাঁপায়ে এগুলির সংযোগ জীপ হলেও 


১১:১০ 


এটুকু ম্বীকার করতে হবে এবং বোখাবাঁরও 
প্রযোজন রদ্বেছে যে, খান্ভোৎ্পাদন যথেষ্ট 
পরিমাণে হলেই পাস্ভাভাব এবং তৎসংক্রাস্ত 
সমঘ্তাদির সমাধান শ্রনিশ্চিত হবে না। খাতের 
গঙগে যতদিন কূটনৈতিক কিছ রাজনৈতিক উত্থান- 
পতন জড়িয়ে থাকবে, ততদিন অধিকতর খাস্কোৎ- 
পাঁদনই একমাত্র সমন্তা নয়। উদ্ৃত্ত প্রদেশেও 
দুভিক্ষের কালো ছায়া দেখেছি, সে বে কেবল 
মু বন্টন ব্যবস্থার অভাঁব এবং চোর! কারবাঁরীদের 
দৌরাত্ব্যজনিত, তাঁর প্রমাণ রয়েছে। এই 
ছুধ্যবস্থার দারিত্ব সম্পুর্ণ প্রশাসনিক। বলা খায় 
ষে, বণ্টন ব্যবস্থা যদি ঠিক হতো, তাহলে 
অ।মাঁদের বত্ান অভাব এত বেশী মারাত্বক 
হতে! না, যার জন্তে বাইরে থেকে ক্রমাগত 
অধিকতর পরিমাণে খাস্ক আমদানী করতে হচ্ছে। 
আমার দু মত এই যে, যতদিন পর্ধস্ত আমরা 
অনাবশ্যক আমদাঁনী বন্ধ করতে না! পারি, ততদিন 
পর্যন্ত কোন প্রকার উৎপাদন বৃদ্ধির কাজই ঠিকমত 
প্রচলন করা যাবে না অথব। করলেও নিরর্৫থক 
হতে বাধ্য। যদি থান্ক আমদানী একান্তই 
আবশ্বক হয়, তাহলে উপযুক্ত ক্রয়মূল্য দিয়েই 
যেন আমদানী কর! হয়, অগ্তথায় ত্বনিত'রতার 
প্রচেষ্টা ব্যাহত ইবে। বন্টন ব্যবস্থার গলদ থাকবার 
অর একটি হানিকর পরিণাম এই যে, একটি 
বিশেষ শ্রেণী লাঁতবান হচ্ছে এবং সেজন্তেই 
মূল্যম্ফীতি রোধ কর! যাচ্ছে না। 

চতুর্থ পঞ্চবাথিক পবিকল্পনাক়্ কষিখাতে বঙ্গাদ্দের 
একটি বুহৎ অংশই ব্যয়িত হবে কৃষি-উৎপাদন 
সংক্রাত্ত বিষয়ে, অথচ তার সুফল সমস্ত ককের 
মধ্যে ছড়িষে পড়বে না। সারের মোটা অংশ 
ব্যবহৃত হবে রঞ্চানীযোগ্য ফসলের জন্তে | বাকী 
ঘেটুকু খাস্োৎ্প।দনের জঙ্ঠে ব্যস্লিত হবে, তাঁও 
যাবে অপেক্ষা অবস্থাপগ্র কৃষকদের হাতে, 
বাধা বেশী জমি চাঁষ করে, কিন্তু নিজের হাতে 
নগ্গঃ অর্থাৎ তাদের উৎসাহ অন্ধর। অতঞব 


আল & বিজ্ঞান 


[ ২*শ বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


যারা সা, জলসেচ ইত্যাদি সুযোগস্মুবিধাগুলি 
উপযুক্তভাঁবে গ্রহণ করতে পারতো, তারাই 
হবে বঞ্চিত। সেচের জল দ্বখেকেরও কম 
ব্যবহত হয়, তার কারণ যে অধে'কের নিজেদের 
জমি নেই, তারা আধিক আক্ষমতাঁর জন্তে জল 
ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে! । তাছাড়া 
অনেক ক্ষেত্রে জলের অনবরত অপচয় ঘটছে, 
অথচ কৃষকের জমিতে পৌঁছাবার জন্তে প্রয়োজনীয় 
থাল ব| নালা তরি হচ্ছে না। বর্যাকালে 
বহবাযে প্রস্তত বীধের বাড়তি জল না ছেড়ে 
দিলে বাধ রক্ষা পায় না, অথচ কৃষকের তখন 
& জলের প্রয়োজন নেই। সেই জল ধদি পুষ্করিণী 
ইত্যাদিতে সংরক্ষিত করা যেতো তাহলে প্রয়ো- 
জনের পমর়ে ব্যবস্থার করা সম্ভব হতো। অন্ত 
দিকে বাধের জল প্রত্যাহার করবাঁর অব্যবহিত 
পুর্বে থেষ্ট জল অপ্রয়োজনীয়তাবে নষ্ট হয়, সেই 
জলও সঞ্চিত রাখবার ব্যবস্থা বাঞ্চনীয়। কোথাও 
কোথাও পাম্পের বনে বসত থাকলে জলের অপচন়্ 
লাঘব কর] বায়। 

বত'মান কুষিখণ ব্যবস্থায় ধনী কুষকই উপকৃত 
হচ্ছে, অথচ যার খণের প্রয়োজন সর্বাধিক 
সেই থাকলো বঞ্চিত হয়ে | শুধু তাই নয়, তারা 
অন্থত্র অধিক সুদে খণ করতে বাধ্য হয় এবং 
ক্রমশঃ জমি ঝুলে দেয় ধলী কৃষকদের হাতে 
অথব। ফপল তুলে দেয় জোতদার এবং মর্ত্ীত" 
দারের হাতে, যার জন্তে ফসল জমা হচ্ছে তাদের 
ঘরে। এই প্রথায় ক্রমশঃ কষি-মন্থুরের অবস্থার 
সাঁমশ্রিক অবনতি ঘটছে। এই দ্ুরবস্থার অবসান 
ঘটাতে হলে মুলগত ভৃমিসংস্কার প্রোজন। 
তন্তথায় খাভোৎপাঁদনের কোনকপ ব্যাপক ব্যবস্থাই 
কার্যকরী হতে পারবে না। 

শাঁক-সজী, ফল মূল ও হাস-মুরগী পালন খাস্ব- 
ব্যবস্থার যে কোন সামগ্রিক পরিক়মার অপিার্য 
অংশ। এই পব ব্যবস্থা সাধারণতঃ খুব বেশী 
ব্যয়বহুল নখ এহং প্রশ্নোজ্জনীয় নৈজাঁনিক তখ্যাদি 


ভন, ১৯৬৭ ] 
জানাও থুব শ্রমপাধ্য নয়। দুগ্ধ উৎপাদন 
আমাদের প্রক্নোজনের ভুলনাপ্ খুবই কম। বর্তম।নে 
আমাদের বহু অপ্রশ্নোজনীয় গবাদি পণ্ড রয়েছে। 
সেগুলি দরিদ্র কৃষকের পক্ষে নিরতিশয় ভারবহু 
হয়ে পড়ছে । দুঃখের বিষয় যে, ধীয় বাধা সৃষ্টির 


উদ্ভিদ-হর্সেন--অক্িন 


৩৪৭ 


দ্বারা এই ভার লাঘবের পথ ছুরতিক্রম্য করে 
তোলা হয়েছে। গোড়ারই গলদ রয়েছে, সুতরাঁৎ 
এখন কঠিন হত্তে এর প্রতিকার না! করলে খান্োৎ- 
পাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে! 


উভ্ভিদ-হুর্মোন--অক্সিন 
প্রবীরকুমার মুখোপাধ]ায় 


সাধারণভাবে প্রাণীজ হর্মোন আমাদের কাছে 
যতটা পরিচিত, উত্তিদদের হর্মোন ততটা নয় । 
আসলে উত্ভিদ-হর্মোনের উপর বিস্তৃত গবেষণার 
ইতিহাস বেশী দিনের নয়, যোধ হয় মাত্র 
অধশতাব্দীর। বিগত ৪*-৫* বছরে উত্ভিদের 
হর্মোন সম্থদ্ধে গবেষণা হয়েছে প্রচুর--পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে । এর ফলে হাতে 
এসেছে গবেষণা অসীম ক্ষমতা, যার 
সার্থক প্রয়োগে শ্বাধীন ভারতে একটি শ্বপ্বং- 
নির্ভর বলিষ্ঠ কৃষি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার সন্তাঁবনা 
রয়েছে। 


ইতিহাস--উত্ভিদ-জীবনের বিচিত্রমুখী প্রকাঁশ 
ধে বহুলাংশে নিক্ষছ্িত হয়ে থাকে উত্ভতিদেরই 
কোষে প্রবাহিত কিছু রাঁপাঞ্জনিক পদার্থের দ্বারা-- 
এই কথা! প্রাচীন ভারতীরঙগ্জের অজানা ছিল 
না। বিধর্তনধাদের জনক চার্গগ ডাকইনের 
লেখা “06 20%6 06 ০৬606)6 [1 
01901 বইটিতে বণিত, ছোটখাটো পরীক্ষাগুলি 
উদ্তিটদেছে এই ধরণের রাসায়নিক উত্তেজক 
রা উপস্থিতির কথাই নির্দেশ করে। 


জর্দান বিজ্ঞানী ভুলি ম্যা্কও (১৮৮) 
্ ৮২), উত্ভিদদেছে হরমোনের উপস্থিতির. বিষ বিষগ্ন 


অবহিত ছিলেন বলেই জানা হাদি আবস্ত এই 


জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের হর্মোন নামকরণ 
করেন সর্বপ্রথম ফিটিং ৫ ১৯৯ )। 

উদ্ভিদের হুন্োন--উত্ভিদের কোষে সচরাঁচর 
নান। প্রকারের হনোন উত্পর হছে থাকে ? যথা- 
জিবারেলিন (015661611175), কাঁইনেটিন (রি 
036011)১ ডরমিন (100101018), আনথেশিন 
(&)019517)%, অজিন (05105) ইত্যাদি | 

উত্ভিদদেহের বিভিষ্ন হুর্মোনের মধ্যে অক্সিন 
একটি বহু আলোচিত নাম। সাধারণভাবে 
অক্সিন বলতে বোঝায় উত্তিদকোষের সেই 
জাতীয় রাসায়নিক জৈব পদার্থকে, যার অত্যন্ত 
লঘু দ্রবণ অতি সামান্ত পরিমাণে উত্ভিদ- 
অঙ্গের বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং উদ্ভিদের 
অনেক শারীরত্বত্তিক কার্ধাদি নিয়ন্ত্রিতি করে। 

অন্সিন টতরির কেন্র--উত্ভতিদদেহে অক্সিন 
তৈরির প্রধান প্রধান কেন্ত্রগুলি হলো--কচি 
পাতা, মুকুল, ফুল, পুম্পমঞ্জরী এবং পুষ্পবৃস্তিক। ! 


ত্যান ওভারবিক এবং বনার (১৯৩৮) বলেন 


 *কোন কোন সোভিক্সেট বিজানী উত্িণ- 


কোধে আযানখেসিনের' অজিন্বে বিশ্বাসী. 
1 উদ্দাহরপন্থয়প : বলা যায়স্"জানারস 


'গাঞ্ের কাণ্ডের পীর্ঘভাগ, থেকে. €প্রতি কিলো" 
খ্রযামে ১. জঙ্ষিন.. নিদ্ধাশিত, . বাবে, খা 
(যাবে মার ***৬ মিলিঞযাদ |... 


৩৪৮ 


যে, উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাঁগের তন্ততেও নাকি 
অঞ্ল পঞ্িমাণে অক্সিন উত্পর ছয়ে থাকে। 

উদ্ভিদকোষে ন্বাভাবিকতাঁবে উৎপন্ন অব্সিনের 
অগ্ততম--ইনডোল আযসেটিক আযাসিড (1704016 
৪০০61০ ৪০1 0: 184) তৈরি হয়ে থাকে 
আ্।মিনো আসিড টিপ্টোফেন (7:50001108116) 
থেকে। টিপ্টোফেন থেকে প্রথমে হয় ইন্‌- 
ডোলআ্যাসিট্যালডিহাইড (1001850669106- 
156) পরে এথেকেই ঠতরি হয় ইনডোল- 
আযাসেটিক আসিড। এই ন্বপাস্তরের মধ্যবরতা 
বিক্রিয়াগুলিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে থাঁকে 
এনজাইম, তাপমাত্রা এবং জিঙ্ক ব। দত্ত] । 

জামেনী থেকে 7:16 [10561 জানিয়েছেন 
থে, মটর গাঁছের কা থেকে ৫৮টি বিভিন্ন প্রজাতির 
ব্যাঁকঈরিয়ার সন্ধান পাঁওয়। গেছে, যাঁরা 
টিপ্টেফেনকে ইনডোল আযাঁসেটিক আ্যাসিডে 
গ্পান্তরিত করতে সক্ষম | 

বিভিন্ন ধরণের অক্সিন--১৯৩৪ পালে 
ফ্যোল €£ ৪1] জব উৎস থেকে অকিনধমী 
তিনটি রাঁসাক়্নিক পদার্থ বিশুদ্ধ শ্কটিকাঁকারে 
নিষ্ধাশিত করেন। এগুলি হলো--অক্সিন-এ 
(ঠ 01058: 058 নি5এ 05), অক্সিন-বি 
(৬0310 2055 50 04) এবং হেটারো- 
অলসিন (716065:99100য10 2 (08079 059 ি)। 
এদের রাপাকনিক নাম হলো যথাক্রমে-. 
অক্সেনটিয়োলিক আযা সিড (4067000116 ৪০30), 
অক্সেনোঁলোনিক আযাঁসিড (40615010110 ৪০0) 
এবং ইনডোঁল ৩*আযাসেটিক আযসিড (07৫016 
3-90960 ৪০1)। উতদ্ভিদদেহে খ্াঁতধিকভাবে 
উৎপয় অক্সিনের মধো ইনডোল আ্যাঁসেটিক 
আ্যাসিড 04১) প্রধান। 

উত্ভিঘদেছে অল্িনের প্রবাহ--অন্তান্ত হর্ঘোনের 
মত অন্সিনও উৎপতিম্থল থেকে কর্মস্থলে বিশেষ 
নিগ্ছম অন্ুয!য়ী পরিবাহিত হ্য়। আন্গিসের এই 
বাহ শর়াচর উদ্ভিদের উপরিভাগ খেকে 


জান ও বিজান 


॥ ২ বর্ধ, ৬ সংখ)! 


নিক্তাঁগে হয়ে খাঁকে বলে ধারণা করেন গেট 
এবং হোগ্লাইট (১৯৩৯)। মাটিতে কিন্বা 
উদ্ভিদের গোড়ায় অক্সিন প্রয়োগ করলে তা 
শোষিত হয় এবং বামুমোচনের শ্রোতে (0190০ 
চ1:80107. 566803) অক্সিনের অধুগুলি উদ্ভিদের 
উপরিভাগে চালিত হয় (হিচকক্‌ এবং জিমার়- 
ম্যান, ১৯৩৫১'৩৮) কেরী ১৯৪৫)। অক্সিনের এই 
বিশেষ প্রবাহের ফোন কারণ জান] যাক নি। 
শুধুমাত্র দেখা গেছে, উত্তিদের কোবগুলিই এই 
প্রবাহের সমক়্ ক্রিন্ন ভূমিক। শিপ্বে জীবস্ত থাকে । 

ক্লার্ক (১৯৩৮ ) বলেন যে, উত্তিদের তন্তসমূহে 
বৈদ্যুতিক বিভবের (016০01০81 00691)091) 
বৈষম্যই এর কারণ। এই তথ্যের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ 
অবশ্য পাওয়া যায় নি। 

উত্ভি্ধ জীবনে অক্সিনের প্রতাব-_-উত্তিদদেছে 
অক্সিনের প্রভাব পরিক্ষারভাবে অনুধাবন করা 
সম্ভব হম বই গাছে (26100 5808) 1110, 
ইং--08৮ 01990 বাঁধষই )। ঘাঁস পরিবারের 
(012191086) অন্যান পান্তদের মতই যই 
গাছ যখন মাটি ফুঁড়ে বাঁজ থেকে অস্কুগিত 
হনব, তরুণ ভ্রণমুকুলের অগ্রভাগ (১৫০ 00) 
তখন প্রথম কচিপাতা এবং মুকুলারবণী 
(0০1906116) দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে । ১৯২৫ 
সালে শ্োডিং দেখলেন, মুকুলাবরণী সমেত 
জণমুকুলের শীর্ষগাগের কয়েক মিলিমিটার 
নীচের অংশটি কেটে অপসারিত করলে গাছটির 
বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাহত হুন্ন। তিনি আরও 
লক্ষ্য করলেন যে, কর্তিত অংশটি (সেই গাছের 
বা অন্ত কোন ঘই গাছের) বদি জাঁবার যথাস্থানে 
প্রতিস্থাপিত করা বায়, তাহলে গাছটি আবার 
স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে । এথেকে তিনি 
ধারপ করেন--শিশ্চাই কোন উত্তেজক রাসায়নিক 
পল্ার্থ জণমুকুলটির লীর্যদেশ থেকে নিঃসৃত হয়ে 
মুকুলাবরদীর মাধ্যমে শিশু-উত্ভিদটির নিশ্নাংশে 
প্রধাহিত হচ্ছে এবং তাঁর বুদ্ধি স্বরািত করছে। 


ভন, ১৯৬৭) 


ওয়েন্ট ও (১৯২৮,-৩৫) অনুরূপ একটি পরীক্ষা 
করেন। বই গাছের মুকুলাবরণী সমেত কতিত 
অগ্রভাগটি নিয়ে তিনি ৩% আযাগ।রের চৌকা 
একটি পাতলা ব্লকের উপর রাঁখলেন। ঘন্টাখানেক 
বাদে আযাগারের সেই ব্লকটি শুপু যই গাছটির 
কতিতাংশে প্রতিস্থাপিত করে দেখলেন, গাছটির 
বৃত্ধি আগের মতই হতে লাগলে! কিন্ত এ অংশে 
শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আাগারের ব্লক চাপিয়ে কোন 
ফল পাঁওয়। গেল না। এই পরীক্ষা করে ওয়েন 
সিদ্ধাস্ত করলেণ যে, যই গাছের কতিত অগ্রভাগ 
থেকে নিশ্চয়ই সেই উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থটি 
আযাগারের ব্লকে এসে জমেছিল, যাঁর জঙ্তে 
আযগারের বলকটি কতিত অংশে প্রতিস্থাপিত 
করান জণমুকুলটির বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। উত্ভিদের 
বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করা ছাড়।ও অক্সিন 
উত্ভিদের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে 
থাকে। উদ্ভিদের পাতায় এবং কাণ্ডে অক্সিন 
প্রয়োগ করে মিচেল এবং হোক্লাইটহেড (১৯৪) 
দেখিয়েছেন যে, অক্ষিন উদ্ভিদকেমে শ্বতসারের 
(96107) আর্্রবিশ্লেষণে (75901015513) 
সহায়তা করে। থাইম্যানি (১৯৪১) মনে করেনঃ 
উদ্ভিদের শ্বাসকার্ধও অনেকাংশে অক্সিন কতৃক 
প্রভাবিত হয়। অক্সিণ কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করে এবখ কোষশ্প্রাচীরের গানে সেলুলোজ অগুর 
অতিরিক্ত আন্তরণ ফেলে। 

অক্সিন ও নিউক্লিক আযসিড--জীবনের 
বহুমুখী বিচিত্র প্রকাশকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রি 
করে থাকে কোবস্থ ছুই ধরখের নিউক্লিক আযসিড। 
এর! হলে!-ডি এন, এ, 00 & £ 0608519০- 
0001610 ৪০10) ও আর, এন, এ. (2 £ 
85910801910 8০10) । 

আমর! জানি, জীবনের সঙ্গে 
স্ন্ধ নিবিড়। উত্তিদকোধের ভি, এন, এ, 
তিন রকমের গার, এন. এর সহায়তার 
প্রোটির সংক্গেষণ করে থাকে। এস. পি. সেন 


প্রোটিনের 


উত্ভিদ-হর্মোন--অকিদ 


৩১৯ 


মটর গাছের কাণ্ডে ইত্োল-অক্সিন প্রষ্নোগ করে 
আর. এন. এ অণুর দ্রুত সংঙ্লেষণ পক্ষ্য করেছেন; 
আর নিউক্লিক আসিড সংঙ্লেষণ নিঃসন্দেহে 
উত্তিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পকিত। 

অক্সিন কিতাবে কাজ করে--অক্সিন উদ্ভিদ" 
কোঁষের বিভিন্ন এনজাইমের প্রোটিন অংশের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রিদ্না করে থাকে । স্কুগ ৫ 21 
(১৯৪২) বলেন যে, অক্সিন অণ্র গঠন সম্ভবতঃ 
এনজাইমের প্রোটিন অণুর সঙ্গে যুক্ত হবার 
পক্ষে অনুকূল। 

উদ্ভিদের অগ্তান্ত হর্মোনের সঙ্গে অন্সিনের 
সম্পর্ক--এস. এখন" মাথুর দেখেছেন যে, টন 
গছের মুকুণের (অন্ধকারে বধিত) বৃদ্ধিকে 
অঞজ্সিন বাঁধা দিয়ে থাকে (310৬0) 0£ (3৩ 
০৪৭ ০£ 20019060 চ1৭এ10 55601115885) আর 
কাইনেটিন (8109৮) সেই বাধা অপসারিত 
করতে সক্ষম ; অর্থাৎ উত্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাপারে 
অক্সিন ও কাইনেটিনের যোগসাজস থাক। অসম্ভব 
নয়। দেখা গেছে, জিবারেলিন (01১১6761115 
8০1 ০0৮ 0. &) অক্সিনের ক্রিয়ার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে । আরও দেখ! গেছে, 
কতকগুলি ভিটামিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্ষিন 
ভাল কাজ দিয়ে থকে। 

আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থায় অক্সিনের ভূমিক1-" 
অক্সিনধ্মী কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ সম্প্রতি 
কত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্তব হয়েছে। 
আপাতদৃষ্টিতে এই সব যৌগিক পদার্থের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা গেলেও আশখবিক গঠনের দিক 
থেকে তাঁরা বহুলাংশে অভিশ্ন। আধুনিক ক্কষি- 
ব্যবস্থায় নানাভাবে গআক্সিপকে কাজে লাগিয়ে 
গুফল পাওয়া! বাচ্ছে। 

অন্সিন--২, ৪--ডাইক্রোপোফেনক্সি আসেটিক 
অযাসিড (2,4-10151010:00106070559266%5 814 
0৫ 2) 4-00) কিন্বা আইগে।প্রোপাইলফিনাইল- 
কারবমেট (1501:07710158051581877866) ধর 


৬৫৬ 


**১%/ দ্রবণ কষিক্ষেতে ছড়িয়ে ঘাস ও 
অন্তান্ত অবাঞ্ছিত আগা! সহজেই নিমূলি 
করা সম্ভব। টাঁফাজিন (726721১6) দিয়েও 
আগাছা মারা যাচ্ছে। মেনডক (1/61700% £ 
2, 3-1010019:91$0009051866) এবং ডালাপন 
(0519609 : 3091000 2১ 2-৮1010101010010- 
01015866) এই ব্যাপারে হুফল। দিতে পারে বলে 
মনে 'করেন--এইচ. ওয়াই, মোইনরাঁম এবং পি. 
এন, রুস্তাগী। 

উদ্ভিদের কাটিংয়ের (0060083) সাহাধ্যে 
বংশবৃদ্ধি করানো একটি ম্ুপ্রাচীন পদ্ধতি। 
কাটিংয়ে বত তাড়াতাড়ি শিকড় গজাবে, মাটিতে 
তত তাঁড়াঁতাড়ি উদ্ভিগটি ধরে যাবে। গ্ভাঁপখালিন 
আপিটামাইড  (ত850)91606866810106), 
ইপ্তোলবিউটারিক আযাসিভত €[07001600 
৪০10) প্রভৃতি অক্িন কাঁটিংয়ে বথাস্থানে প্রশ্নোগ 
করে সত্তর শিকড় গজানো সম্ভব । 

আঁলফা-ন্াপথালিন আিড (*-ব91১0)৪- 
167680605 ৪০1৫) ২, ৪-ডাইকরোোরোফেনজি- 
আযাসেটিক আসিভ (2) 4-10) প্রভৃতি অক্সিন 
আনারস গাছে প্রয্োজনাহ্ুযাত্ী প্রশ্নোগ করে 
গাঁছটিকে নিধ্ণরিত সময়ের পুর্ধেই পুম্পিত করা 
সম্ভব হয়েছে। পিক্লোপোন্ড এবং থাইম্যান 
(১৯৪৪) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, আলফা” 
গাপথালিনআযাঁসেটিক আযঁসিডের লঘু ভ্তরবণ 
যেমন বালি গাছে সত্তর ফুল ফোটায়, বেশী 
ঘন জরবণ প্রশ্নোগ করলে তেমনি উল্টো ফল 
হুবারই সম্ভাঁবন]। 

কলা, আপেল, স্তাসপাতি প্রসৃতি ফল প্রত 
পাঁকাধার জন্তেও 2) 4-1 . জাতীয় কয়েকটি 
অক্িন খুব ভাঁল কাঁজ দেয়। আলু সঞ্চয় করে 
ঝাখবার সময় যাতে মুকুলিত না! হয়, অক্মিন- 
ভাপখালিনআ্যাসেটিক আযপিডের মিথাইল এষ্টার 
শরস্কাগ করে সে ব্যবস্থা অনায়াসে কষা খায়। 


পাকা ফল পাড়বার আগেই গাছ থেকে 


জান ও বিজ্ঞান 


| ২*শ বর্ধ, + সংখ্যা 


মাটিতে পড়ে খেলে গিয়ে বাতে ন্ট না হয়-- 
সে ব্যবস্থাও অকিন দিয়ে করা যায়। গাডণনার 
€১৯৪*) বলেন, গ্ভাঁপথালিন-আযাসেটিক আযাঁসিড 
ও ন্কাপখালিন আপিটামাইড পাক! ফল পাঁড়বার 
সপ্তাহথানেক আগে গাছের আপেলগুলির উপর 
ছিটিয়ে দিলে আপনা থেকেই ফল আর মাটিতে 
পড়ে নষ্ট হবে না। 


পরাগসংযোগ না হলেও 2, 470 জাতীয় 
অজিন প্রশ্নোগ করে টোম্যাটোর ফুল থেকে ফল 
উত্পাদন করা সম্ভব হক্সেছে। গাপটাপসন 
(১৯৩৬) দেখিয়েছেন-. ইনডোলআযাসেটিক 
আসিড, ইনডোলপ্রোগ্রাযজোনিক আযাসিড 
00001601:00119010 ৪০1) প্রড়তি অক্সিন 
লাউ, টোম্যাটো, ট্রবেরী প্রভৃতির অনিষিক্ত 
ফুলের গর্ভমুণ্ডে প্রয়োগ করে অপুংজনিত ফল 
(091:0)600908111 815) উত্পাদন কর! সম্ভব। 


আবার প্রতিটি গাছ থেকে তুলা আহরণের 
কষ্টত্বীকার না করে, তুলা তোলবার সময় হলে 
ক্ষেতে ভুলা গাছের উপর অকিন ছড়িয়ে দিলেই 
কাজ হয়ে যাবে"-ভুল। সব আপনা থেকেই 
ঝরে পড়বে। 


কটকে 06708113106 ঢ০$৫8101) [08৭ 
(1৮০৮৫-এ কে, এস. মুতি এবং নরসিং রাও পরীক্ষা 
করে দেখেছেন। ইনভোলঙ্যাসেটিক আযপমিড বা 
ভাপধালিন আযাঁসেটিক আযসিডের (বৈঠ5) লু 
ক্রবণ ৫. 120,) ধান গাছের উপর ছড়িয়ে ধানের 
উৎপাদন শতকর] ১* থেকে ২৫ তাগ বাড়ানো 
সম্ভব। পাট গাছের উপর 124৯, 84 এবং 
ইনডোলবিউটারিক আযাসিভ (184) প্রয়োগ 
করে ধেখা. গেছে যে, এই শব হর্মোন ক্যা 


'বিশ্লামের (08101010) উপরেও প্রভাব বিস্তার 


করে।, পাটের উৎপাদনও অনেকাংশে বৃদ্ধি 


ৃ গেয়েছেন এমন কি পাটের আাশের ' শুগাুসও 


কু ক্ছি প্রতাধিত হয়েছে তবে, দাইট্রোজেন- 


জুন, ১৯৬৭ ] 


সম্বদ্ধ সারের সঙ্গে এই জাতীয় হর্যোন প্রয়োগ 
করে আরও বেশী সুফল পাওয়া গেছে। 

আসামের 10০1181 5806017067891 568৮ 
001-এ ডি, এন. বন্ুগনা চা গাছের কাটিং-এ 
ইনডোঁল-৩-বিউটারিক আসিড (20-100 0015.) 
প্রশ্নোগ করে দেখেছেন যে, এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত 
কম সমগ্ধে শিকড় গজানে | সম্ভব। আম, পেক্ছারা, 
তু'ত (251৮৫25) গাছের কাটিংর়ে এভাবে 
অজ্িন প্রত্জোগ করে সুফল পাওয়া গেছে। | 

কলকাত। বিশ্ববিস্তালয়ে এস. এম. সরকারের 
গবেষণাগারে কচুরীপানা! (ড/866: চড০- 
0170))২ থেকে হনোন (যার মধ্যে অক্সিনও 
রয়েছে) নিষ্ধাশিত করা গেছে এবং ধান ও 
পাট গাছের গঠন ও বিপাকীর তস্ত্রের (1/1609- 
19016 $১50219) উপর তার গভীর প্রভাব লক্ষ্য 
করা গেছে। 

গোৌঁহাটি বিশ্ববিষ্ালয়ে এন. দাঁস এবং কে. এস. 
পিং লাউ, কুমড়! প্রভৃতি গাছের উপর স্তাপ- 
থাঁলিন আ্যসেটিক আযসিভ (১) প্রয়োগ 
করে (49-60 7010.) বীজহ্ীন ফল তৈরির 
ব্যাপারে কৃতকার্য হয়েছেন। 

উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও অকিনের 
ব্যবহার ফলপ্রদ হয়েছে। ভাইরাস ঘটিত 
কোগের প্রাবল্য (যেষন--তামাক গাছের 


54555442245 
২। 86011102018 015851065 200:0 591003, 


উদ্ভিদ-ছর্মোন--অন্িন 


৩৫৯ 


ল0১৪০০০ 21085810 103 বাসর 
কথাই ধর! যাক) 2, 4-0 জাতীর অক্সিন 
প্রয়োগ করে কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। 

এ তো৷ গেল অক্সিনের সাঁমান্ত কয়েকটি কাঁজের 
কথা। এছাড়া অক্সিন যে আরও কতভাঁবে 
রুষিকার্ষে মানুষের কাজে লাগছে, তা বলে শেষ 
কর! যার না। অক্সিনের অসাধারণ ক্ষমতাকে 
সার্ঘকভাঁবে কাঁজে লাগাতে হলে এখন প্রধানত: 
ছুটি বিষয়ে আমাদের গবেষণা চালাতে হবে. 
এক--অজ্িন সন্থন্ধে যে সব তথ্য এখনও অঙ্জানা, 
সেগুঙ্সিকে জানতে হুবে। ছুই-_এরই সঙ্গে 
সঙ্গে উপাক্ব উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করতে 
হবে, কি তাবে কম খরচে অব্সিনের বন্থল ব্যবহাস্থ 
কর! যেতে পানে। 








[বিশ্ববিদ্তালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কলিকাত! 
বিশ্ববিষ্ঞাঁলয়ের উত্তিদবিদ্তা বিভাগের যৌথ উদ্ভোগে 
উত্ভিদ-হুর্মোনের উপর ঘে আতন্বর্জাতিক আলো” 
চনা-চক্র সম্প্রতি (২৩-২৮শে জাঙ্ুগারী '৬৭) 
কলকাতায় অচ্ঠিত হয়ে গেল, তাঁথেকে এই 
প্রবন্ধের অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, 
এজন্ে লেখক সংগ্লিষ্ট সকলের নিকট রৃত্তজঞ। 

কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের উত্ভিদবিগ্ক! বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক এস. এম. সরকার মহাশছের 
উৎসাঙ্চ ও সাহায্যের জন্তে লেখক আতস্রিক 
ধন্ভবাদ জানাচ্ছেন। ] 


ক্কিজোকফ্কেনিয়। ও বংশানুক্রম 


অরুণকুমার রায্সচৌধুরী 


মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেরই ধারণা ষে, 
সর্ধপ্রকার মানপিক রোগ পরিবেশের প্রভাবেই হুষট 
হয়। রোঁগের আবির্ভাবের মূলে বংশানুক্রমের 
প্রভাব ভার! আদৌ শ্বীকার করেন না। তথ্যকে 
যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাঁছলে তাঁদের এই ধারণ! 
সছছজে মেনে নেওয়! যায় না। [2017115601৭ 
0170168 নামে এক প্রকার মারাত্মক মাঁনমিক 
রোগ আছে, যা অবিসংবদিতভাবে বংশগত 
রোগ বলে প্রতিপর হয়েছে। আবার ক্রোমো- 
সোম ও বিপাক-বিখ্ৃঙ্খলার ফলে সন্তান 
সম্ভতির মধো যে মস্তিফ-বিকতির লক্ষণ দেখ! 
যায়, তাঁও বংশগত রোগ বলে স্বীকৃত হয়েছে। 
মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা এই সব 
রোগের চিকিৎসা করতে অক্ষমত৷ প্রকাশ কনে 
থাঁকেন। 

বংশাহ্ুক্রম ও পরিবেশের সমন্বপ্নে গড়ে ওঠে 
মাছষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কোন বৈশিষ্ট্যকে 
সম্পূর্ণ বংশগত বা সম্পূর্ণ পরিবেশের অধীন বলে 
্বীকাঁর করা বায় না, বরং উভদ্নের যুগ্ম প্রভাব 
বৈশিষ্ট্ের মধ্যে পরিলক্ষিত হুয়। মামুষের গায়ের 
রং বংশামুক্রমের ছারা নিষবস্ত্রিত হলেও পরিবেশের 
প্রভাবে পরিবতিত হয়ে খাঁকে। পুরীতে গিপ্সে 
কিছুদিন থাকলে, গানের রং কালে! হয়ে যায়, 
আবার কলকাতায় ফিরে এলে ফপব হয়ে ওঠে । 
গায়ের ঘের স্তায় মাহ্ছষের ট্ঁহিক উচ্চতাঁও 
বংশাহ্ুক্রম ও পরিবেশের উপর নির্ভরগীল। 
মাচুষের মানপিক কার্য কলাপও সেই রকম। 

বর্তমান প্রসঙ্গে ছ্িজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক 
রোগের উত্পত্তিতে বংশানুক্রমের প্রভাব সঙ্থ্ধে 
আলোচনা কর। হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে 


এই রোগের প্রাছুর্ভাব প্রায় এক শতাংশ। 
স্কিজোফ্কেনিক়া রোগকে “বিভক্তমনা' বা “বিভদ্তক 
ব্যক্তিধ' হিসাবে আখ্যা দেওযস। হয়। মধ্যবয়দ্বদের 
অপেক্ষা অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীদের মধ্যে 
এই রোগের হার বেশী। স্কিজোক্রেশিয়া রোগীর 
বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ দেখা! যায়। হাঁবার মত 
একদুষ্টে তাঁকিয়ে থাঁকা, বাস্তব জ্ঞানবজিত 
অবস্থ/য় থাক! প্রভৃতি সাধারণ স্কিজোফ্রেনিয়। 
রোগীর বৈশিষ্ট্য । অনেক সময় রোগীকে অনেকক্ষণ 
ধরে কোন এক বিশেষ অবস্থায় নিশ্চল হয়ে 
পড়ে থাকতে বা পাথরের মূর্তির মত দাড়িয়ে 
থাকতে দেখা যায়। যদি কেউ তার সেই 
অবস্থা পরিবর্তন করবার চেষ্টা করে; তবে সে রেগে 
ওঠে এবং বাঁধা দেয় । কিন্ত যেই তাকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়ঃ ততক্ষণাৎ সে আবার পুর্ষের অবস্থায় 
ফিরে আসে বা দাড়িয়ে থাকে--এমন কি, কখন 
কখন সকলের সা্নে নগ্ন অবস্থায় থাকতেও 
সঙ্কোচ বোধ করে না। তাঁদের কথান়্ ও কার্ধে 
অত্বাভাবিক অসঙ্গতি লক্ষ্য কর যাযর়। দি 
রোগীকে কোন ছঃসংবাদ দেওয়া যায়, তবে সে 
তখন ফিকৃফিক করে হেসে ওঠে। আবার এক 
শ্রেণীর ক্কিজোফেনিয়। রোগী আছে, যাঁরা সব সময় 
অহেতুক ভয় ও সঙগেছের মধ্যে বাপ খয়ে। 
এই রকমের রোগী ভাবে--তাঁকে মেয়ে ফেলবার 
জনকে তার ভাতে বিষ মিশিদ্ে দেওয়া 
হয়েছে বা তার পিছনে গণ লাগানে 
হয়েছে-ইত্যাদি | লক্ষণের শ্রেণীবিভাগ করে 
হ্থিজোরেনিঙক্সা! রোগকে সাধারণতঃ চার 
ভাগে ভাগ করা হছয়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
শ্রেণীর লক্ষণ একই রোগীর মধ্যে বিডিত্ন 
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সময়ে প্রকাশ পায়; ফলে মানসিক রোগের 
চিকিৎসকের পক্ষে স্কিজোক্রেনিয়! রোগীর শ্রেগী- 
বিভাগ কর] পময়্বিশেষে কঠিন হত্নে পড়ে। 

ক্বিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎস সম্বপ্ধে বিভিন্ন 
মতবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন বিপাক 
বিশৃখ্খলাঁর ফলে, কেউ বলেন মনপ্তাঁ্তবিক বিপর্যয়ের 
ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে । আবার 
কেউ পরিবেশকে এবং কেউ বংশাচ্ক্রমকে দাসী 
করেন। যে কোঁন শারীরিক ব্যাধির ন্যায় স্কিজো- 
ফ্েনিয়া মানসিক রোগ এত সাধারণ যে, অনেকে 
এই রোগকে বংশগত বলে শ্বীকাঁর করতে চান না। 
্িজোফেনিয়া রোগের উৎপত্তির মূলে বংশানক্রমের 
প্রভাব পুর্ণভাবে না থাকলেও আংশিকভাবে 
যে আছে, যমজ সন্তান পরীক্ষার সাহায্যে তার 
পরিচয় পাওয়া গেছে। 

যমজ সন্তান ছুই প্রকার--এককোঁষী যমজ 
(10702560900 1) ও ছ্বিকোধী যমজ 
(015580616 ৮10)। কোঁষ-বিভাজনের প্রান্কালে 
নিষিক্ত ডিছ্ব (761011567 0৬010) দুভাঁগে বিত্ত 
হয়ে স্বাধীনভাবে ত্রমা্গয়ে কোষ-বিভাজনে ছুটি 
সস্তানে পরিণত হুয়। এই ছুটি সম্তানকে এককোষী 
যমজ বলে। দুটিই তার! ছেলে, অথবা মেয়ে হয়ে 
থাকে। একই নিষিক্ত ডি থেকে উৎপন্ন 
হয় বলে তাঁরা একই উপাদানে তৈরি। অপর 
পক্ষে দ্বিকোষী যমজ সন্তান পৃথক ছুটি নিষিক্ক ডিহ্ব 
থেকে উৎপন্ন হয় বলে তাদের বংশানুক্রম সম্পূর্ণ 
আলাদা। তাঁরা ছুটি ছেলে বা ছুটি মেয়ে 
জথব! একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে। 
একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একই সঙ্গে জম্ম" 
গহপ করলে দিসংশক্ষে বল! যেতে পারে যে, 
তার! ছ্িকোধী যমজ সন্তাঁন। সাধারণ ভাষায় 
এককোষী ও ছ্বিকোষধী যমজকে যথাক্রমে সদৃশ 
যমজ (11670691 (17) ও অসদূশ যমজ (০৮- 
116156108] (12) বলা হম্ন। সদৃশ যমজ সম্তান- 
স্বয়ের মধ্যে রক্তশ্রেট। আনুলের ছাপ? গায়ের 

্ 


ক্ষিজোফ্রেনিয্স। ও বংশানুক্রম 
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রং, চোঁখের মণির রং প্রভৃতি টবশিষ্ট্ের ঘেমন 
আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়, অসদূশ খমজ 
সম্ভানন্বয়ের মধ্যে তেমন মিল দেখা বায় না। 

বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত সদৃশ যষজ ও 
একই পরিবেশে প্রতিপালিত অলদূশ যমজেগ 
সাহাঁষ্যে প্রজনন-বিজ্ঞানীরা কোন বৈশিষ্ট্যের বংশ।- 
মুক্ষষ ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব সন্থদ্ধে 
গবেষণা করে থাকেন। বিভির পরিবেশে সদৃশ ঘমজ 
সম্তানদ্ধয়ের কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থকয দেখা গেলে 
ত। পরিবেশের পাথক্য থেকেই উৎ্পয় হয়েছে 
বলে মনে কর! হুম্স। আবার একই পরিবেশে অসন্ুশ 
ঘমজ সম্তানঘ্বপ়ের কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্কে 
ছুটি ভিন্ন বংশান্থক্রমের পার্থক্য বলে গ্রহণ কৰা 
হয়। 

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্দেনী ও জাপানের 
গবেধণা থেকে জান। যায় যে, একই পরিবেশে 
প্রতিপালিত ছুজন স্বশ যমজ সন্তানের স্কিজোন্কে- 
গিয়ায় আক্রাস্ত হবার সম্ভাবনা ৮*%, কিন্ত অসদৃশ 
যমজের ক্ষেত্রে মাত্র ১৩%। ফ্িজোফেনিয়ার 
কারগ হিসেবে ষদি একমাত্র পরিবেশকে দাসী 
কর! হয়, তাছলে একই পরিবেশে প্রতিপালিত 
হয়ে শতকর! পাঁতাণীটি অপদৃশ যমজ সন্তানের 
মধ্যে একজন রোঁগ!ক্াস্ত ও অপর জন লীরোগ 
হুম কেন? আবার বংশান্তক্রমের প্রভ(খকে 
যদি পুরাপুগিতাঁবে স্বীকার করা হয়, তাঁছলে 
শতকরা কুড়িটি সদৃশ বমজ সন্তানের মধ্যে 
একজনের রোগের লক্ষণ দেখ! বায় এবং অপর 
জনের মধ্যে দেখা বায় নাকেন? তুলনামুলক- 
ভাবে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, 
খিজোফ্রেনিক্া উৎপত্তির মূলে বংশাহুক্রমের 
প্রভাব যত বেশী, পরিবেশের প্রস্ভাষ তত নস্ব। 

একজন প্রজনন-বিজ্নী শুধুমাত্র সদৃশ ঘখজ 
সন্তানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, যে ক্ষেত্রে সদৃশ 
যমজের ছুজন থিজোক্কেনিয়! মানপিক রোগে 
আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের পরিবারের আত্মীয়, 
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হ্বজনদের মধ্যে বেশী সংখাক রোঁগগ্রস্ত ব্যক্তি 
দেখা যায়, কিন্ত যে ক্ষেত্রে মানত একজন পোগা- 
কত্ত ও অপর জন নীরোগ হয়ে থাকে, 
তাদের পরিবারের 'আত্মীর-্থজনদের মধ্যে 
স্বিজোফ্রেনিযা রোগী কম দেখা যাষ। এই 
তথ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্বিজো- 
ফ্বেনিয়ার উত্পত্তিতে বংশানুক্রমেব বিশেষ গ্রভাঁব 
আছে। 

কলমন ((0811021)) নামে আব একজন 
প্রজনন-বিজাশী একই পরিবেশে ও ভিন্ন পরিবেশে 
প্রতিপালিত সদৃশ যমজ সন্তানদের ছুই দলে 
ভাগ করে দেখেছেন যে, ছুজন যমজ সন্তান 
রোগাক্রাস্ত হবার সম্ভাবনা প্রথম ক্ষেত্রে ৮৬% 
এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে +৮%। স্তরাঁং দেখা যাচ্ছে 
যে, সরুশ যমজ সস্তানদের ছুজন একই 
বা ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হলেও ছুটি 
সম্ভাবনার হারের পার্থক্য খুব বেশী নয়। 

প্রজনন-বিজ্ঞাণীদের গবেষণা শুধুমাত্র যমজ 
সম্ভানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা বিভিন্ন 
পরিবার বিঙ্টেষণ করে স্বিজোফ্রেনিয়া রোগের 
উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান কণবাঁর চেষ্টা করেছেন। 
আগেই বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের মধ্যে 
স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের প্রাছুর্ভীব শতকরা প্রান 
একজনের মধ্যে দেখা যায়। স্িজোফেনিষা 
রোগীর আত্মীর-্যজনদের মধ্যে বত বেশী 
রোগাঙ্রাস্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া খাষ, 
সস্থ ব্যক্তির আত্মীয়-শ্বজনদের মধ্যে অত দেখা 
যায় না এবং তাঁর স্বার শতকরা একজন 
অপেক্ষা অনেক ধেণী। আমেরিকায় এক সমীক্ষায় 
দেখা গেছে যে, রোগগ্রন্ত ব্যক্তির ভাঁইবোন) 


জান ও বিজ্ঞান 


[২*শ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


পিতামাতা ও সন্বান-সন্ততিদের মধ্যে স্কিজো- 
ফ্রেনিয়া রোগে আক্াস্ত হবার হার যথাক্রমে 
১৪ ২%১ ১১'৩% ও ১৬:৪%। 


প্রজনন-তাত্বিক পরামর্শে (96179010 ০০৪. 
56110) উপরিউক্ত তথ্য কাজে লাগানো হয়। 
পিতামাতার মধ্যে যে কোন একজন গ্বিজো- 
ফ্রেনিয়া রোগগ্রস্ত হলে তাদের যে কোন 
সস্তান এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা 
এক ষঠাংশ এবং কাঁলমানের হিসেব অনুযাধী 
পিতামাতা উভয়েই ক্োগগ্রন্ত হলে তাদের 
অধেক্ক সন্তাঁনসম্ভতির রোঁগাক্রাস্ত হবার সম্ভাবনা 
থাকে। 


স্কিজোফেনিয়! রোগের প্রকৃত উত্তরাধিকার 
ছুত্র এখনও পরিফ্ষারভাবে জান যাঁর নি এবং 
জটিল বলেই অনেকের ধারণা । কাঁলমানের 
অন্গমান, খ্বিজোফরেনিয়া রে।গ প্রচ্ছন্ন জিন-এর 
(0602551$5 £60০) দ্বারা নিয়সত্রিত। যারা 
এই রোগের ছুটি প্রচ্ছন্ন জিন বহুন করে, তারা 
রোগগ্রস্ত হক্ে থাকে; কিন্তু যাঁরা একটি জিন 
বহন করে, তাদের মধ্যে অল্লমাত্রায় রোগের 
লক্ষণ প্রকাঁশ পায়। তার অনুমান কতদূর পত্য। 
তা বলা শক্ত । সাম্প্রতিক গবেষণায় জান! গেছে 
যে, স্বিজোফেনিয়া বোঁগের উৎপত্তিতে ফ্রোমো- 
সোম বিশৃঙ্খলার কারণও জড়িত আছে। 


যাহোক যমজ সস্তান পরীক্ষা ও পরিবার 
সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হুয় যে, 
স্িজোফেনিয়া রোগের উৎপত্তির মুলে প্রতিকূল 
পরিবেশ ছাড়াও বংশান্ুক্রমের যে বিশেষ প্রভাব 
আঁছে। ত। কোন মতেই অন্ীকার করা যায় না। 


পরমাধু-কেন্জ্রীনের গঠন ও সম্ভাব্য চিত্র 
শ্রীকল্যাণকুমার গোস্বামী 


খষ্টজদ্মের বহু পুর্ব থেকেই বস্ত এবং তার গঠন 
সম্থদ্ধে জিজ্ঞন্থ ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল। 
ভারতীয় খধি কণাদদ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক 
পদার্কেই ভাগ করে চললে শেষ পর্ধস্ত 
এমন এক অবশ্থ। আসবে, যখন আর তাকে কোন- 
মতেই তাগ কর! সম্ভব হবে না। গ্রীক দার্শনিক 
ডিমোক্রিটাসেরও মত ছিল যে, সকল বস্তই অতি 
কুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি এবং এই ক্ষুদ্র কণাকে 
আর তেঙে ছোট করা পন্তব নয়। ভিমোক্রিটাস 
মূল কণার নাম দেন আটম অর্থাৎ অবিভাজ্য | 
কিন্ত বিধ্য/ত গ্রীক পণ্ডিত আযারিই্টটল এই 
মতের বির্ুদ্ধবাদী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস 
করতেন যে, বস্তর কোন ক্ষুদ্রতম কণ! থাকতে 
পারে না। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে নুন করে 
ভাবনার শুত্রপাত হলো বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
নিউটনের আমল থেকে । নিউটন বললেন-- 
প্রত্যেক বস্তইই এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র নিরেট 
ও শক্ত মৌশিক কণার দ্বারা গঠিত। 
পরমাণু-বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
দৃঢ়ভাবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন জন ডাঁলটন ১৮১ 
সালে। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ 
কতকগুলি পরমাণু ব অবিভাজ্য মৌলিক কণা 
সমটি। একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির 
ওজন ও ধর্ম এক এবং গৃথিবীর যাবতীয় বস্তই 
৯২ প্রকার মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত ; 
কারণ পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ 
আছে। ডালটনের পরমাণু-বাঁদকে কিছুটা 
পরিবর্তন করে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
অংশ হিসাবে অণুর কল্পনা করা! হয়েছে। 
বস্ধর গুতুতম অংশ-স্যার মধ্যে বস্তর নিজদ্ব ধর্ম 


বর্তমান, তাকে বল! হয় সেই বস্তর অথু। এই 
অণুকেও আবার ভাঙলে পাওয়। যায় পপ্পমাথু 
এবং একটি অণু একাধিক পরমাণুর সংযোগে গঠিত 
হতে পারে। পরমাণুর ছুটি অংশ--মন্তর্জাগ ও 
বহির্ভ'গ। আমরা পরমাণুর অন্তর্ড।গ অর্থাৎ পরমাণুর 
কেন্ত্রীনের গঠনাক্কতি ও চিত্র সম্বন্ধ আলোচনা 
করবে! । 

১৮৬* সালেও বিখ্যাত ঠৈজ্ঞাানিক লঙ" 
কেলতিন তাঁর এক ছাঝ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলে" 
ছিলেন বে, আটম ভাঙ্গা! সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্ত 
এই ধারণার অবসান হলো! ১৮৯৭ সালে, যখন 
সার জে. জে. টমসন ইলেকট্রনের আস্তত্ব আবিধার 
করেন। টমসনের আবিষ্কার থেকে জানা গেল 
যে, সকল বস্ততেই ইলেকট্রন আছে, অর্থাৎ 
ইলেকট্রন সকল বস্তর পরমাণুর উপাদান। এর 
ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় ১৮৩৬ 
ভাগের একভাগ মাত্র এবং এই কণ।টি খণাত্মক 
তড়িতাধানে আহিত। একটি সম্পুর্ণ পরমাণু 
তড়িৎ-শুস্ভ । কাজেই পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই 
আঁর কোন কণ। আছে, যা ধন।ত্বক তড়িতাধাঁনে 
আহিত। টমসন এই কণার নাম দেন প্রোটন। 
কিন্ত পদার্থের পরমাণুতে কয়টি ইলেকট্রন, 
কয়টি প্রোটন আথে এবং পরমাণুর মধ্যে 
ইলেকট্টন ও প্রোটনগুলি কিতাবে দঙ্ঞিত 
আছে, সে প্রশ্নই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুললে! । 
টমসন বললেন যে, ইপেকট্রন এবং প্রেটনগুলি 
পর পর এক-একট। খোসায় (39611) সাজাঙে। 
আছে, ঠিক যেন পেদাজের খোসার মত। কিন্ত 
রাঁদারফোঁড” বিভিষ্ন ধাতধ পাতের মধ্য দিয়ে 
আলফা কগাকে (একটি আলফা কণা প্রোটনের 


৩৫৬ 


চার গুণ ভারী এবং ছুই একক ধনাত্মক 
তড়িতাধানে আহিত ) চাঁলাঁবাঁর পরীক্ষায় দেখলেন 
যে, কাগুলি ধাতব পাতের চারদিকে ছিটকে 
পড়ছে। ধাতুর পরমাণুর মধ্যেকার প্রোটন যদি 
ছাড়াঁছাড়িভাবে থাকে, বে তো তাঁর পক্ষে 
ভারী আলফ। কণাকে ধাকা দেওয়া অন্তব নয়ন! 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


( ২শ বর্ধ, ৬ সংখ্য। 


হলো যে, পর্ষমাণুর কেন্ত্রীন নিউউন ও প্রোটন দিকে 
গঠিত এবং নিউট্রনের তর প্রোটনের চেয়ে সামাণ্ঠ 
কিছু বেশী | ইলেকট্রন, পজিট্ন ও নিউটিনে! 
প্রভৃতি কণ! কেক্্রীনের ভিতর থাকতে পারে না। 
পরমাণুর কেন্ত্রীন ভাঙ্গবার ফলেই তাথেকে 
ইলেকট্রন, পজিষ্উন, নিউটি নো ইত্যাদি কণাগুলি 





»নং চিত্র 
টমসন-কল্লিত পরমাণুর চিত্র 
প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন থোসায় খুরছে। 


রাঁধারফোড” সিদ্ধাস্ত করলেন যে, প্রোটনগুলি 
পরমাণুর কেন্ত্রে একটা পিগ্ডের মত হয়ে রয়েছে। 
ইলেকট্রনগুলি এই কেজ্ীনের চারদিকে ঘুরছে--. 
ঠিক যেন সর্ষের চারদিকে গ্রহ্গুলি পাক খাচ্ছে। 
পরমাণুর গঠনের এই চিত্র অবলম্বন করে অধ্যাঁপক 
বোর হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিশেষত্ব মোঁটাসুট- 
ভাবে ব্যাখ্য/ করে দিলেন এবং তখন থেকেই 
পরমাণু গঠনের এই চিত্র সঠিক বলে খরা 
হয়েছে। 

রাদারফোড আরও বললেন যে, পরমাণুর 
কেজীন ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত $ কিন্ত 
কতকগুলি পরীক্ষার ফলাফল রাঁদারফোডের 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঁধা দিল। ঠিক এই অময়ে 
ক্মাবিষ্কত হলে! নিউট্রন, পজিউউন, নিউটি নে! 
প্রদ্থৃতি মৌলিক কণ1। পরীক্ষা, ছার! প্রমাশি 


বেরুতে থাঁকে-ঠিক যেমন বন্দুকের গুলি ছুঁড়লে 
তাথেকে অগ্রিশ্যুলি্গ বেরোয় 

বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা দেখ! যায় যে, পরমাণুর 
কেন্ত্রীনের মধ্যেকার আধাঁন কেন্ত্রীনের সমস্ত 
আয়তনের মধ্যে সমানতাবে ছড়িয়ে নেই। 
প্রত্যেক কেন্ত্রীনের মধ্যে ফলের শাঁদের মত 
একট! অংশ থাকে, খাঁর মধ্যে আধাঁনের খনত্ব 
সমান, কিন্তু বাইরের খোসার মত অংশে আধানের 
ঘনত্ব ক্রমশঃ কমতে থাকে। সব রকমের 
কেন্জীনের ক্ষেত্রেই এই খোসার মত অংশটি প্রায় 
২'৪১৮১০-৯৩ পে. শি. চওড়া । নুবিধার জনে 
১০১৩ গে, মি.কে ধরা হয় এক ফেনি। দেখা 
গেছে যে, পরমাণুর কেল্সীনের ব্যাসাধ” কেজীনের 


ভরস্সংখ্যা অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যায় 


সমষ্টির খনমূলের, সংখা ঘঙ, প্রা, তত ফেনি,! 


ভুঁন, ১৯৬) | 


হাকা কেন্ত্রীনের ক্ষেত্রে ভিতরকার শাসের মত 
অংশটি প্রান্ন থাকে না বললেই চলে এবং সে ক্ষেত্রে 
খোসার মত অংশটির বেধই হলো কেন্ত্রীনের 
ব্যাসাধ। ভ্র-সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, 
কেন্্ীনের ব্যাসা্ধও তত বাড়তে থাকে। 
কেন্জীনের ঘনত্বের কথা শুনলেও একেবারে অবাঁক 


এগ 


পরমাণু কর্ীনের গঠন 


৩৬৭ 


পারমাণবিক তর মাত্র । বাঁকী "*৩০৩৯ পামাঁণবিক 
ভরটুকু কোথায় হারিয়ে গেল! এই হারিয়ে 
যাওয়া! ভরকে বিজ্ঞানীগা খুঁজতে লাগলেন 
এবং অবশেষে এর সন্থানও পেলেন। হারিয়ে 
যাওয়া ভরটুকু আইনষইইনেপ 7:--100* নুর 
অনগদারে শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে এবং এই 


€- ইলেক্ীন 


২নং চিত্র 


রাঁদারফোড-কল্পিত পরমাণুর চিপ্র 
কেন্ত্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিঙ্গ খে|সায় ঘুরছে। 


ইন্ষে যেতে ছয। বিভিপ্ন পরমাণু থেকে ইলেক- 
ইনগুলি বাদ দিয়ে বদি ১ ঘনসেন্টিমিটার কেন্ত্রীন 
এক জার়গাষ কর] যায়, তবে তার ওজন হবে প্রান 
২৪৯* লক্ষ টন। 

প্রত্যেক কেন্ত্রীন নিউট্রন ও প্রোটন দিক্নে 
তৈরি। বিজানীর! তাই পরীক্ষা করে দেখলেন 
বে, কেন্রীনের মধ্যেকার নিউট্রন ও প্োটপের 
ভরের যোগফল বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়! 
কেন্জীনের ভরের সঙ্গে সমান হুয় কিনা । যেমণ 
একটি আঁলফ। কণার ছুটি নিউট্রনের ভর 
২১১'০৭৬* পারমাণবিক ভর এবং ছুটি 
প্রো্টমের ভর ২১১ **৮৯৯ পারমাণবিক ভর। 
কাজেই সে দিক থেকে আলফা কণার মেট ওজন 
হওয়া উচিত $*৩৩১৮ পারমাণবিক ভঞ্জ। কিন্ত 
পরী খেকে দেখ! গেল €ষ। এর ত্বর ৪১৯২৭৪ 


শক্তিই আলফা কণার ছুটি প্রোটন ও ছুটি 
শিউট্রনকে বেধে গ্লেখেছে। যাতে এরা সহজে 
পরম্পরেরু কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে না যায়। 
'*৩০৩৯ পারমাণবিক তর সমান হচ্ছে প্রায় ২৮ 
লক্ষ ইলেকট্রন ভোণ্ট শক্তি। কাজেই প্রত্যেক 
কণার বন্ধন শক্তি হচ্ছে প্রায় ৭* লক্ষ ইলেকইন 
ভোন্ট শক্তি। বিভিন্ন কেন্্রীনের ক্ষেত্রে প্রতি 
কণার বন্ধন শক্তি প্রায় এক হলেও কিছু তফাৎ 
আছে। ৪নং চিত্রের লেখচিন্ত্র থেকেই এটা বোঝ। 
যাবে। চিত্র থেকে দেখা বার যে, ৫* তর 
সংখ্যাবিশিষ্ট লোহার কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রেই প্রতিটি 
কণার বন্ধন শক্তি সবচেয়ে বেপী। ৫৬ ওর 
সংখ্যার গীচের কেঙ্গীনগুলির ক্ষেত্রে তরসংখ্য 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তিও 
বেড়ে যায়। কিন্ত, ৫৬-এর পরের কেজীনগলির 


৩৫৮ 


ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি 
কণার বন্ধন শক্তিও কমে বায়। 

পরমাণুর কেন্ত্রীন কেন এত দূ থাকবে-- 
বিজ্ঞানীদের কাছে এটি এক চিস্তার বিষয় হয়ে 
দাঁড়ালো । কেন্দ্রীনে আছে আধান-নিরপেক্ষ 
নিউট্রন আর ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন। 
তাঁদের মধ্যে আকর্ষণের জন্তে এই বাধন হতে 


জান ও বিজান 


| ২*শ বর্ধ, * সংখ্যা 


বিজ্ঞনী ওকাওয়! এই শক্তির সন্ধান করতে 
গিয়ে একরকম নতুন কপার সন্ধান পেলেন। 
এই কপার নাম হলো মেসন। এর ভর 
ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি এবং 
আঁধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের আধাঁনের সমান, 
কিন্ত ধনাত্বক বা খণাত্মক দুই-ই হতে পারে। 
ওকাঁওয়া বললেন যে, এই মেসন কেন্রীনের 





৩নং চিত্র 


শ'স বা কোর-এর মত অংশে আধান-ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী 
এবং পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। 


পারে না। বরং সম-আঁধানে আহিত প্রোটন- 
গুলির মধ্যে বিকর্ষণ হবে এবং তার জন্তে 
প্রোটনগুলিরই কেন্ত্রীন থেকে ছিটকে বেরিয়ে 
যাবার কথ! | কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে থে, 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত--কেন্্রীনের বাধন খুব 
দৃঢ় । এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এমন একট! শক্তির 
কল্পানা করলেন, যে শক্তি কেন্ত্রীনের মধ্যেকার 
কণাগুলিকে আটকে রেখেছে এবং এই শক্তির 
পরিমন সমদূরত্বের কুলম্ব বিকর্ষণ বলের চেনে 
অনেক বেশী। কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতিই বা 
কি রকম? এটাকি মহাকর্ষ বল হতে পারে? 
না, ত1 হতে পারে না। কারণ নিউদ্রন বা প্রোটনের 
মত কু ভরবিশিষ্ট বস্তর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল 
নগণ্য। কোন বিজ্ঞানীই এসছন্ধে সঠিক কিছু 
বলতে পারছিলেন ন1। স্গহশেষে জাপানের 


মধ্যেকার প্রোটন ও নিউট্রনেব মধ্যে ক্রমাগত 
যাতায়াত করছে, শক্তির আদান-প্রদান চলছে, 
সেই জন্তেই কেন্ত্রীন এত দু রয়েছে। এই 
ঘটনাটাকে একটা সাধারণ উদাহরণ দিযে কিছুটা 
বে|ঝাঁনে। যেতে পারে। ছুটি লোক যখন টেনিস 
খেলছে, বলট। এক ব্যাট থেকে আর এক ব্যাটে 
খুব তাড়াতাড়ি যাতায়াত করছে। এই সমগ্র 
ধরে নেওয়া যা যে, ব্যাট ছুটি পরম্পরের 
প্রতি আক হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে 
বিনিময় বলের কোন উদাহরধণনেই। ব্যাট ও বলের 
উদ্হরণটাও একেবারে ঠিক হলো না, কারণ 
বিনিমক্ন বল কেবলমাত্র অতি পিকটে অবস্থিত 
ছুটি বস্তর মধ্যে থাকতে পারে। দুরত্ব বদি 
এফ ফেনি বাঁ ১*-১৩ সেঃ মিঃশ্এর কম হয়, 
তবে এই হিনিমন্ক বাগ দুরগ্থে আকর্ষণ বল হবে 


ভূন, ১৯৬৭ ] 


প্রচণ্ড এবং তা! এই দূরত্বের কুলঘ-বিকর্ষণ শক্তির 
চেয়ে অনেক বেশী। কিন্ত যদি দুরত্ব আড়াই 
ফেমি বা তাঁর কাছাকাছি হয, তখন এই 
আকর্ষণ বল নগণ্য হয়ে পড়ে। 

আমর] দেখলাম যে, পরমাণুর ফেন্্রীন মোটা- 
মুটি নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে ঠতরি। কিন্তু নিউট্রন 
ও প্রোটনগুলি তাঁর মধ্যে কিভাবে রয়েছে, 


) ৪ -8৯৮উিতিত উঠা ঈঠািইভাতিিশ্যিা্ভািট 
৩র সেক - 


পরমাণু-ফেন্দ্রীমের গঠন 


৬৪৯ 


এবং হুষ্লার। তরল পদার্থের মধ্যে যেষন 
অগুগুলি পরম্পর আণবিক বলের দ্বারা জোড় 
বেঁধে থাকে এবং প্রত্যেকে ছুটাছুটি করে বেড়ার, 
ঠিক তেমনিভাবে নিউট্রন ও প্রোটনগুলি যেন 
ক্ষুদ্র দুরত্ব বলের দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে এবং 
ছুটে বেড়াচ্ছে। কেন্ত্রীনের এই চিত্রের দ্বারা কেজীন 
বিভাজনকে (টব এ০15৪1 58107) অতি সহজেই 


ই 


৯9 ১৫০ ৯৮০ ২৯০ ] 


৪নং চিত্র 


ভরসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকণার বন্ধন শক্তি ত্রমশঃ বৃদ্ধি 
পায় এবং লোহার ক্ষেত্রে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি নবচয়ে 
বেশী। কিন্ত লোহার পরবর্জী মৌলিক পদার্থগুণির কেতে 
ভরসংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি ক্রমশঃ 


কমতে থাকে। 


সে সথঘদ্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নি। বিজ্ঞানীরা 
এই সন্বন্ধে বিভিন্ন চিত্র কল্পন! করতে লাঁগলেন। 
কখনও পরমাণুর কেন্ত্রীনকে এক ফোটা 
তরল পদার্থের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে, কখনও বা 
বল! হয্বেছে, নিউট্রন ও প্রোটনগুলি ফেন্ত্রীনের 
মধ্যে খোপার মত সাঁজালো রয়েছে। কিন্তু কোন 
একট! চিত্রই কেন্জীনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যব" 
হারকে সম্পূর্ণ তাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। যেমন 
প্রথমে ধর! বাঁক কেশ্ীনের তরল বিন্দু চিন্ঞ। 
এই চি প্রথমে গ্রহণ করেন বিজানী বোর 


তু 


ব্যাখ্যা করা যাঁয। আমর জানি কোন তরলের 
উপরিতলে অবস্থিত অধুগুলি চারদিকের অণুগুলির 
বারা আক্িত হতে পায়ে না, কেবল তরলের 
ভিতরকার অথুগুলির দ্বার! আক্ধিত হয়। কাজেই 
উপরিতলে অবস্থিত অণুগুলি তরলের ভিতর 
দিকে আক হয়। আগবিক বলের ছার! 
কষ্ট এই ঝলকে পৃষ্ঠটান বলে! এই বলের 
দরুণ একবিম্দু তরল সব সময় সবচে কম 
পৃষ্ঠতল খাত্শ করবায় চেষ্টা করে এব প্রন্কত 
পন্মে এর আকার হয় গোঁলকের মত। বেশ্রীদের 


৬০ 


উপরিতলে অবস্থিত নিউটন ও প্রোটনগুলিও 
একট প্রকাঁর পৃষ্ঠটানের দ্বারা আক হয় এবং তাই 
স্বাভাবিক আবস্থায় পরমাঁণু কেজজীনের আঁকার 
গোলকের মত থাকে । বোর এবং হইলার 
অঞ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, সব পরমাণুর কেন্জশিনের 
ডর সংখ্যা ৯১*-এর নীচে তাদের ক্ষেতে 
কেন্জীনের মধ্যে মোট প্রোটন-প্রো্টন বিকর্ষণ- 
জনিত বল মোট পৃষ্ঠটানের চেয়ে কম থাকে। 


তান ও বিজ্ঞান 


[২₹*শ বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


কাছ।কাছি প্রোটন সংখ্যাবিশিষ্ট কোন পরমাঁধু- 
কেন্্রীন পাওয়া সম্ভব নয় এবং এথেকেই 
বোঝ! খায় যে, কেন পর্যায় সারণীতে (56:299$০ 
(5৮12) ইউরেনিয়ামের পরে আর কোন স্থায়ী 
মৌলিক পদার্থ নেই। ৯* বা তার বেশী প্রোটন- 
বিশিষ্ট যে কোন কেন্ত্রীনকে যদি আর একটা 
শক্তিশালী কণার দ্বার! আথাত কর! বায়, তবে 
কেন্দ্রীনটি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তা আর 


(১৫2১ 
০০৯৮ 


৫নং চিত্র 
কেন্ত্রীনের বিভাঁজন 


কাজেই এই গব পরমাণু কেন্দ্রীন ত্বাভাবিক 
অরন্থায় সম্পূর্ণভাবে গোলকাঁকার ধারণ করতে 
পারে। আবার যদি ছুটি পরমাণুর কেন্দ্রীন, 
যাদের মোট ভর সংখ্যা ১১০-এর কম, জুড়ে 
দেওয়! যায় তবে তারা দিব্যি একট! কেন্রীনে 
পরিণত হয়ে থাকে, ঠিক যেমন ছুটি খুব 
ছোট্ট তরলবিন্দু জুড়ে গিয়ে একটা বিন্দুতে 
পরিণত হয়। কিন্তু পরমাণু-কেন্রীনের ভূর" 
সংখ্যা! ১১০-এর চেয়ে যত বেশী হবে, ততই 
মোট বিকর্ষণ বল আঁকর্ষণ বলের চেয়ে আস্তে 
আস্তে বাড়তে থাকবে । কারণ তখন প্রোটনের 
সংখ্য। বৃদ্ধি হয়| এই অবস্থায় পরমাঁণু-কেন্ত্রীনকে 
্থান্বী হতে হলে তার আকার আর টিক গোল 
থাকলে চলবে না, একটু চ্যাপ্টা হুতে হবে। 
যখন কেজীনের মধ্যে প্লোটনের অংখ্যা ১০০-এার 
কাছাকাছি চলে যাঁষে, তখন কেনের আকার 
এত চ্যান্টা হতে বাবে যে, মেটা তখন ভেঙে 


ছুই করা! হয়ে বাবে। আর্থাক্দ ১০০ রা তার, 


স্থায়ী থাকে না, ভেঙে ছুই টুকরা হয়ে বাঁদ। 
বাইরে থেকে কোন কারণে শক্তি পেয়ে কেন্ত্রীন 
বখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন কেন্ত্রীনের 
মধ্যেকার নিউট্রন ও প্রোটনগুলিও উত্তেজিত 
অবস্থার থাকে। কেন্ত্রীনের এই উত্তেজিত অবস্থাকে 
অবশ্য তরলবিন্দু চিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা! করা যায় না। 
অধ্যাপক বোরের তত্ব অঙ্গসারে পরমাণুর কেন্ছ্রের 
চারদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় বা 
স্তরে পাক খাচ্ছে এবং প্রথম খোসাক় ২টি, 
২য় খোঁপায় ৮টি, ৩য় খোঁপায় মেটি ৯৮টি 
ইলেকইন থাকতে পারে। ঘষে সকল পরমাঁধুর 
কেন্তরীনের চারদিকের এই খোসাঙুলি ইলেকীন 
দিনে পুর্ণ থাকে, সেগুলি খুব স্থাী এবং 
দিক্ি্ ছয় অর্থাৎ জন্ত কোন পরমাধুর সঙ্গে 
সহজে বিক্ষিন্না ঘটায় না। ঠিক সেই রকম দেখ] 
গেছে যে, ২*টি প্রোটনবিপিই গরমাঁধু-কেজীন 
খুব, স্থারী এযং এরকধ কেজীনবিশিঘ্' আনের- 


খুলি স্থাছী মৌলিক শদার্থ আছে। আরও 


ভুলঃ ১৯৬৭ ] 


দেখা গেল যে, ২,৮,২*১৫*১৮২১১২৬ প্রোটন ব। 
নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট কেন্ত্রীন খুব স্থায়ী এবং 
এই কম কেন্ত্রীনবিশিষ্ট বহু মৌলিক পদার্থ 
দেখা যায়; অর্থাৎ যে শক্তি কেন্দ্রীনের কণা- 
গুলিকে একত্র করে রাখে, সেই বন্ধন শক্তি 
২.৮,৫* ইত্যাদি প্রোটন বা নিউট্রনযুক্ত কেন্্রীনের 


নিকেল 


পরমাণু-কেজ্্ীনের গঠন 


৩৬১ 


এখন দরকার হয়ে পড়লে! গাণিতিক 
হত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা! যে, কেন্রীনের 
মধ্যে নিউট্রন এবং প্রোটনের খোসাগুলি যথাক্রমে 
২)৮,৫*,৮২,১২৬ নিউট্রন ও প্রোটনের দ্বার 
পুর্ণ হুবে। পরমাণুর মধ্যে ঘূর্ণাপ্নমান ইলেকট্রনের 
স্তরের সঙ্গে কেন্দ্রীনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান নিউট্রন 


২৮(গ্রা: টং ও মস 
৯ টন ৯২ নঈরিরাম 
র্‌ নি 

০ ৫০ রি নিও 


কেন্্রীন কনার সংম্যা-”» 
৬নং চিত্র 


ক্ষেত্রে খ্ব বেশী এবং তাই এরা এত স্থায়ী 
হয়। ৬নং চিত্রের লেখচিত্র থেকে ব্যাপারট! 
পরিস্কার বোঁঝা যাঁবে। 

ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে ৫১ 
ও ৮৩ নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিপটন ও জেনন 
কেন্দ্রীন গঠিত হয়। কিন্তু তৈরি হুবাঁর একটু 
পরেই উভয়েই একট! করে নিউট্রন ত্যাগ করে 
৫, ও ৮২ নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট কেন্ত্রীনে 
পরিণত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণু 
কেন্ত্রীনগুলির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে 
২৮১৫০৮২,১২৬ প্রোটন বা নিউট্রনবিশিষ্ 
কেন্দ্রীনে পরিণত হবার । পদার্থ-বিজ্ঞানে এই 
সংখ্যাগুলিকে বলে ম্যাজিক সংখ্যা । এথেকে 
বোঝা গেল যে, কেন্ত্রীনের মধ্যে কেন্ত্রীন-কণা 
অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রো্টনগুলি বিভিন্ন স্তরে 
রয়েছে এবং এক একটা স্তর কতকগুলি নি 
সংখ্যক প্রোটন ব! দিউট্নের দ্বারা পুর্ণ হয়। 

ঠ 


ও প্রেটনের গুরের কতকগুলি তফাৎ আছে। 
পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলি কেন্ত্রের দিকে আকর্ষণ" 
কারী কুলগ্ধ বল অন্গভব করে, কারণ ধনাত্মক 
আঁধানযুক্ত প্রোটনগুলি রয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রে 
কিন্ত কেন্্রীনের মধ্যে সেরকম কোন কেন্দ্র 
আকর্ষণকারী বল ক্রিয়া করে না,বার জন্তে 
গাণিতিক নুত্র তৈরি কর] খুব অন্ুবিধাজনক 
হয়ে পড়লে! । কিন্তু একটা কার়দ! করে বিজ্ঞানীর! 
এই অস্থবিধাটাকে দূর করে ফেললেন । আমরা 
জানি, কেন্ত্রীনে নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে, 
প্রোটন ও প্রোটনের মধ্যে এবং প্রোটন ও 
নিউই্নের মধ্যে কুন দূরত্ব আকর্ষণ বল ক্রিয়া 
করে। কিন্তু একট! কণাঁকে কেন্্রীনের মধ্যেকার 
সমস্ত কণাগুলিই আকর্ষণ করতে পারে না, 
মাত্র কাছাকাছি কষ্ধেকট! কণা তাঁকে আকর্ষণ 
করতে পারে। এটা! খুব স্বাভাবিক, কারণ দুরত্ব 
একটু বেশী ছয়ে পড়লেই গ্ুর দুর আকর্ষণ 


৩৬২ 


বল খুব কমে যায়--দুরের কণাঁগুলির পক্ষে 
একটা কণাঁকে আকর্ষণ করা সম্ভব হয় না। 
কাজেই ধর! যায় যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে থাকা- 
কালীন প্রত্যেক কথাগুলি মোটামুটি একই 
পরিমাণ বল অন্গভব করে। এই সাধারণ বল 
আবার এমন একটা প্রকৃতির হবে, যেন ঠিক 
কেন্দ্রীনের ব্যাসাধের বাইরে বল একেবারে 
শৃন্ত হয়ে যায়। এই রকম একটা বলকে 
ধরে বিজ্ঞানীর! তাদের হুত্র খাঁড়া করলেন এবং 
তার জমাধান করে এমন কতকগুলি সম্ভাব্য 
খোসা বা স্তর পেলেন, যাদের নিদিষ্ট শক্তি 
একটা হুত্রের সাহায্যে লেখা যায় €-(20-1)1+1] 


7 | এখানে 7, | ছুটি খুবই পরিচিত চিহ্ন। 


2, | কে বল! হয় যথাক্রমে মূল কোর়ান্টাম 
সংখ্য। ও অবিটাঁপ আ্যাুলার মেমেন্টাম কোয়ান্টাম 
সংখ্যা। 1: হচ্ছে প্রাক্কের ফ্রক। কোরান্টাম 
তত্ব অঙ্ছপারে নিউট্রন ও প্রোটনগুলি কেবলমাত্র 
৫০ [টি আ, 22৯ ইত্যাদি শভিবিশি 
স্তরে থাকতে পারে- মাঝের কোন স্তরে থাকতে 
পারে না। আবার উপরের হুত্র থেকে দেখা 
ঘায় যে) ও 1-এর একজোড়া বিশেষ মানের 


জন্তেই কেবলমান্র ৫.০, 177 ১27. আ ... 
2 2শা 


ইত্যাদি শক্তিস্তর পাওয়া যায়। প্রোটন ও 
নিউট্রন প্রত্যেকেই নিণি& স্তরে পাঁক খাচ্ছে, 
আবার এদের প্রতোকের ব্যবহার থেকে মনে হয় 
যে, এর! যেন নিজের অক্ষের চারদিকেও পাক 

"| এই গতির পরিমাপ কর! হয় কোৌঁপিক 


যার একক হলো 1 বিভিন্ন 


নন 
“ব জন্তে কণাগুলির গতির 
211. দিবে এবং 


জান ও বিজান 


[২*শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 
কণাগুলির নিজের অক্ষের চারদিকের গতির মাপ 


করা হয় সংখ্যা ৪ দির়ে। এদের পরিমাশ 
112 ৪1) 
হবে যথাক্রমে মগ ও ঠক নিউট্রন ও 


প্রোটনের ক্ষেত্রে ১স্ডু হয়। 1 ও উত্যাদি 
সংখ্যাগুলি দিয়ে কণাগুলির অবস্থার উল্লেখ করা 
যায় এবং পাউলির সুত্র | অচুসাঁরে ছুটি কথার 
অবস্থা কখনণ্ড এক রকম হতে পারে না। এই 
সকল বিভিন্ন উপাত্ত খেকে বিভিন্ন শক্তিজ্তরের 
মধ্যেকার প্রোটন-নিউদ্রন সংখ্যা কত হবে, তা 


বল! যাঁয়। পরবতী কালে মিসেস মেয়ার, 
হাক্সেল। জেনসন ও ম্য়েনে খোপাতত্ব 
সম্বন্ধে আর একটা নতুন মত দিলেন। তারা 
বললেন যে, কণাগুলির স্তরের চারদিকে 
ঘোরবার ফলে যে গতি (2 ও নিজের 
অক্ষের চারদিকে ঘোরবার ফলে যে গতি 


51) 
(9 তাদের মধ্যে ক্রিয়ার ফলে পুর্বোজ 


থোসাগুলি আবাঁর কয়েকটা! ধোঁসান্ন ভেঙে 
যায়; অর্থা৭ আরও কিছু প্রোটন ও 
নিউট্রনের জায়গা! ভারা করে দিলেন। এই তত্র 
সাহাযো ম্যাজিক সংখ্যাগুলিকে পুরাঁপুরিভাবে 
ব্যাখ্য। কর গেল। 


পরমাণুর মধ্যে কেশ্রীনের চারদিকে কেবলমাত্র 
ইলেকদ্রনের খোপা রক্বেছে, কিন্ত কেন্্রীনের 
ভিতর প্রোটন এবং নিউট্রনের আলাদা খোসা 
রয়েছে। নিউট্রন-প্রোটনের মধ্য ক্ষুত্র দুরত্ব 
আকর্ণ বলের জন্যে তাঁদের স্তরগুলিও একে 
অপরকে প্রভাবিত করবে। বিজ্ঞানী ফেধি 
অবস্ত দেখিয়েছেন বে, এই প্রভাষ সত্বেও 
নিউউন এবং প্রোটনগুলি তাঁদের খোঁসা থেকে 
বেরিয়ে বাবে না বরং নিজেদের খোসান্ খুরতে 
থাকবে। কেক্জীনের উত্তেজিত অবস্থাকেও এই 
চিনের থর] ব্যাখ্য। কর! যাল্ন। | 


ভন, ১৯৬৭] 


পরমাুকেন্ত্রীন একপ্রকার অতি ঘন এবং 
অন্থচ্ছ বস্তর দ্বারা গঠিত; কাঁজেই একটা দ্রুত 
নিউট্রন কণার পক্ষেও কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে 
ছুটে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নর বরং নিউট্রন 
কণাঁটি কেন্ত্রীনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে শোষিত হে 
যাবে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা 
দেখা গেছে যে, নিউট্রন কণ! কেন্ত্রীনের মধ্য 
দিয়ে যাবার সময় সম্পূর্ণভাবে শোধিত হয় না 
বরং অনেক ক্ষেত্রে ছুটে বেরিয়ে ষায়। তরঙ্গ 
বল-বিগ্া অন্নুসারে আমরা একটা গতিশীল কণাঁকে 
গতিশীল তরঙ্গ বলেও ভাবতে পারি এবং এই 
তরঙ্গের টর্ধ্য নির্ভর করে কণাঁর ভরবেগের 
উপর। ক|জেই আমর! উপরের ঘটনাকে ভাঁবতে 
পারি ষে, নিউট্রন তরক্ কেন্ত্রীনের মধ্া দিয়ে 
ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন একখণ্ড কাঁচের 
মধা দিয়ে আঁলে।ক তরঙ্গ প্রতিহ্থুত হয়ে বেরিঙ্কে 
যায়। দেখা গেছে যে, আলোকের প্রতিসরণের 
সাধারণ নিয়মগুলিও নিউট্রন তরঙ্গ কেন্দ্রীনের 
মধ্য দিয়ে প্রতিহ্তত হবার সমম্ন মেনে চলে। 


কিন্তু ঘষা কাঁচ যেমন কিছু পরিমাণ আলোক 


শুষে নেয়, তেমনি কেন্ত্রীনও কতকগুলি নিউট্রন 


এপোকি রেজিন 


৩৬৩ 


তরঙ্গকে শুষে নেয় অর্থাৎ বেরুতে দেয় না। 
কাজেই এক্ষেত্রে আমরা পরমাণু-কেন্্রীনকে 
ঘষা কাঁচ বা যে কোন ক্ষটিকের তৈবি একটা 
বলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। অতি সম্প্রতি 
কেঙ্জীনের এই চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
এর সাহ!যো নিউট্রনের অনেক বাবহারকে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। দ্বীভাঁবিক অবস্থায় কেন্ত্রীনের 
আকাঁর ষে পুরাপুরি গোলকাঁক়তি নয় বরং একটু 
ডিস্বারুৃতি, তাও কেন্দ্রীনের এই চিত্রের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করা যায়। 

এই আলোচনা! থেকে আমরা দেখলাম যে, 
গরমীথু-কেন্দ্রীনের সঠিক চিত্র এখনও আমরা 
পাই নি। প্রত্যেক চিত্রই কেন্ত্রীনের কিছু কিছু 
ব্যবহাঁরকে হয়তো ধ্যাখ্যা করতে পারে, কিন্ত 
সামগ্রিকভাবে কেন্ত্রীনকে ব্যাখ্যা করবার জন্তে 
একটি চিত্রের সন্ধান আঁজও বিজ্ঞানীরা করে 
চলেছেন। এ-সম্বদ্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই 
করেছেন বা করছেন। কিন্ত আরও অনেক কিছু 
করবার বাকী আঁছে।+ 


1, নাজির নারি রশ 


্বঙ্গীক্র বিজান পরিষদের কার্ধালয়ে ২৪শে 
মার্চের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত । 


এপোক্সি রেজিন 


এপোক্সি রেজিন নাঁমে ইদানীং এক রকম 
অভ্ভূত আঠার কথ! জান! গেছে, বা ছুটি 
টিউবের মধ্যে ততি করা থাকে। এই আঠা 
প্রস্ততকারী প্রতিঠান জানিক়্েছেন-এই ছুটি 
টিউবের পদার্থ সমপরিমাণে একত্রে মিশ্রিত 
করলে সেটা এমন শক্ত আঠার মত কাজ 
করে যে, মাত্র এক ফেঁটার মত এই জিনিষের 
সঙ্গে একট! হুক ধরিয়ে দিলে শুঁকির়ে যাবার পর 
তাতে অনাগ্গাসে একট! গাড়ী ঝুলিয়ে রাখ! যায়। 


এই আঠার নাম দেওয়া হয়েছে-- 
এপোক্সি রেজিন | জিনিষটা পলিমার কেমিষ্রির 
অবদান এবং রাপাকনিক আঠা জাতীয় পদার্থ- 
গোঠীর অস্ততূক্তি। ছুটি পদার্থকে পরম্পরের সঙ্গে 
জোড়া লাগাবার কাজে এপোক্সি রেজিন এক অপূর্ব 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতদিন গৃহস্থালীর কাজে 
এবং শিল্পক্ষে তে নানারিধ কাজে জৈব উপাদান, 
থেকে তৈরি নানারকম আঠা ব্যবহৃত হাতো।। এখন 
এই নতুন এশোজ্ি রেজিন নানাবিধ, মির্মাপকার্ধে 


৬৬৪ 


স্*এমন কি, আমেরিকান জুপারসনিক এরোগ্লেনের 
জটিল অংশসমুহ সংযোজনের কাজেও ব্যবহৃত 
হচ্ছে। রাসায়নিক উপায়ে বা ওয়েডিং 
প্রক্রিয়ায় ধাতব পদার্থাদি জোড়া লাগাবার 
ব্যাপারে ১৯৫৭ সাল থেকে এই গোঠীভুক্ত 
শতাধিক নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে এবং 
কতকগুলি পুরাতন আঠা জাতীয় পদার্থেরও 
উদ্নতি সাধিত হয়েছে। যাহোক, এপোক্ি 
গ্েজিনের সবচেম্ে অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 
এই অদ্ভূত পদার্থ টি সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে 
আবু সিখেলের প্রাচীন শুবিয়ান মন্দিরগুলিকে 
নীল নদের জলম্ফীতি থেকে রক্ষা করবার 
ব্যাপারেও সহায়ত] করেছে। 


কিন্ত এই অদ্ভুত নামের পদার্টি কি এবং 
তার সাহায্যে আবু পিশ্েলের মন্দিরগুলির 
রক্ষার ব্যবস্থাই বা কিভাবে হলো? 

এই নামটি এসেছে এপোঁক্সি গোচীর রাপায়নিক 
সঙ্ষেতের গ্রীক বর্ণনা থেকে। 0 --এটা হলো 


০0 
কাবনের উপর অক্সিজেন, যাকে সাধারণ গ্রীক 


ভাষা বললে বোঝায়-এপোকজি । তেল অথবা 
কষ়ল। থেকে যে মাধ্যমিক রাসায়নিক পদার্থ 
পাওয়! যাঁর তাথেকে এপোর্সি রেজিন তৈরি 
করাই বোধ হয় সর্বোত্কই পস্থা। চ১1- 
০1)10101950110, ও 151601901-4-এই পদার্থ 
ছুটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিগ়্ায় একত্রে পরিপন্ধ 
করবার পর এই এপোঁজি রেজিন উতৎপর হয়। 


প্রথমে ১৯৩৮ সালে স্ুইজারল্যাণ্ডের পি. 
ক্যা্টান এবং ইউনাঁ্টটেড ্টরেটন-এর ডাঃ এস. 
গ্রিনলি তরল রেজিনকে শক্ত রেজিনে পরিবাতিত 
করবার উপাক্স উদ্ভাবন করেন। কিন্তু যুদ্ধের 
পরবর্তাঁ কাল পর্যন্ত এই ব্যাপাঁরট1 রাসায়নিক 
মাজিকে'র পর্যায়েই থেকে যায়! 

খপোক্সি রেজিন এক প্রকার তরল পদাখ” 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ২০শ বর্ধ, *ঠ সংখ্যা 


€থার্মোপ্রার্টিক ) এবং এক জাগায় রেখে দিলে 
বরাবর প্রায় তরল অবস্থাতেই থাঁকে। কিন্ত 
তথাকথিত 'শক্তকারক” (13910610617) কোন 
পদার্থ যোগ করলে প্রায় দশ ণ্টার মধ্যে 
বিগলনে অক্ষম এমন এক কঠিন পদদাথে” পরিণত 
হয়, যা বরাবর সেই অবস্থাতেই থাকে । এপোক্সি 
প্রকৃত প্রস্তাবে এপোক্সি রেজিন ও শক্তকারক 
জেল (361)-এর মিশ্রণে তৈরি এক প্রকার 
থার্সে।সেটিং রেজিন | মিশ্রণের সময় পদার্থটা 
গরম হয়ে ওঠে । কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে 
উত্তাপ প্রয়োগেও আর গলে যায় না--এই 
কঠিন অবস্থা বরাবর অব্যাহত থাঁকে। যে কোন 
ছুটি বস্তর মধ্যস্থলে এই রেজিন রেখে চাঁপ প্রপ্নোগ 
করলে পদার্থ দুটি ওয়েল্ডিং-এর মত পরম্পরের 
সঙ্গে অবিভাজ্যরূপে জুড়ে বায়। 


এথেকেই আবু সিছ্বেলের ব্যাপারটা এসে 
পড়েছে। আসোয়ান বাঁধ শির্মাণ ও কল্রিম 
নাঁসের হুদ হুষ্টির ফলে নীল নদের যে জলম্ফ্ীতি 
হবে, তাথেকে আবু সিথেলের প্রাচীন মন্ষির- 
গুলিকে কিভাবে রক্ষা কর! যায়, সে বিষে অনেক 
আলোঁচন। ও পরিকল্পনা] করা হুয়েছিল। ফরাসী 
পরিকল্পনায-আর একটি ছোট বাঁধ নির্মাণ করে 
মন্দিরগুলিকে রক্ষা করবার প্রন্তব দেওয়া 
হয়েছিল। বুটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল-- 
মন্দিরগুলি যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই 
পরিক্রত জলের মধ্যে রেখে জলের নীচে গ্যালারী 
তরি করে সেখান থেকে দেখবার ব্যবস্থা কর! 
ছোঁক। ইটাপীয়ানর। প্রস্তাব করেন, মন্দিরগুলিকে 
খণ্ড খণ্ড করে কেটে খণ্ডিত অংশগুলিকে 
জ্যাকের সাহায্যে উচু জাপ্লগায় সরিয়ে নেবার 
পর পুনঃস্থাপিত করাই হবে সবেরৎকষ্ট ব্যবস্থা । 

অবশেষে যাঁঞ্রিক, আবিক ও সৌকুমার্ষের দিক 
থেকে বিবেচনা করে স্থির হলো--বেলে পাথরের 
সেই তিন-হাঁজার বছরের পুরাতন দিতীয় র্যামেলিস 
এবং তায় দাদী নেফারটারির মন্দিরগুলিকে বিভিন্ন 


উন, ১৯৬৭) 


এপোকি রেজিন 


৬৬৫ 


খণ্ডে কেটে সেই বিরাট থগুগুলি নাসের হ্রদের করবার দাঁরিত্ব গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে থে 


ভবিষ্যৎ জলপৃষ্ঠ থেকে ২২১ ফুট উচু জারগান্মন জলম্্ীতি 


দেখ দিয়েছিল, তাথেকে প্রই 


সরিয়ে নেবার পর পুনরাদ্ন জুড়ে দিয়ে যেমনটি মন্তমে্টগুলিকে রক্ষা করবার জন্তে ভারা ১৯৬ 


ছিল ঠিক তেমনটিই করা হবে। 


সালের প্রথম থেকেই ১২** ফুট বাধ নির্মাণ 





৩*** বছরেরও বেশী পুরাঁতন মিশরীয় সম দ্বিতীয় র্যামেসিসের 
্রস্তরমূর্তি। প্রস্তরমুতির মস্তকের উপর থেকে নীচ পর্বস্ত ছুটি করে 
ছিদ্রকরে তার মধ্যে ইস্পাতের দণ্ড ঢুকিয়ে সেগুলিকে শক্ত করে এটে 
ধরবার জন্তে ছিদ্রের মধো এপোক্সি রেজিন ঢেলে দেওয়া হয়েছে। 


এই সব কাজের ভার অর্পণ কর! হয় 
একটি আত্তর্জাতিক নির্মাণকাঁরী সংস্থার উপর। 
তারা পশ্চিম জার্মেনীর একটি কনগ্রাকসন 
কোম্পানীর, পরিচালনাধীদে এই কাঁজ সম্পন্ন 


করেন। বিশাল মুর্তিগুলির উপৃক্ত অংশ রক্ষা 
করবার জণ্তে হাজার ছাজার টন বালি এনে 
ঢেকে দেওয়। হত্ব। ছুই ফুট.থেকে আড়াই ফুটের 
দেয়াল ও ছাদ ছাড়া ম্মেট্টের, চতুদিকে স্াযে 


৩৬৬ 


স্তরে সজ্জিত উপরিভাগের মাটি এবং 
&০০০১৯** ঘনফুট নীরেট চুনাপাথর মন্দিরগাত্র 
থেকে সরিষ্ে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে 
এই মন্গুমেন্টের চত্বরের ছাঁদ সরিয়ে ফেলবার পর 
সবপ্রথম এই বিশাল মৃতিগুলিকে উম্মুক্ত আলোতে 
দেখা যায়। 

মৃতিগুলি বিশাল আকৃতির হলেও এতই 
ভঙ্গুর যে, যে পদ্ধতিতে সেগুলিকে স্থানাস্তরিত 
করবার ব্যবস্থ। হয়েছিল, সে ব্যবস্থায় কাজ কর! 
সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ হুবিয়ান পাথরে প্রচুর 
কোদ্নার্টস্‌ মিশ্রিত রয়েছে এবং সেগুলি অন্ভূমিক- 
ভাবে চুন জাতীয় পদার্থের ছারা স্তরে স্তরে 
গ্রথিত। কাজেই তার বন্ধন-শক্তি খুবই দুবল। 
নান! রকমের পরীক্ষার পর ইঞ্জিনিয়ারের ৩৬ টন 
ওজনের প্রত্যেকটি প্রস্তরধণ্ডের উপর থেকে নীচ 
পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি থেকে পৌণে ছুই ইঞ্চি ব্যাঁসের 
ছুটি করে ছিত্র করে তার মধ্যে ইন্পাতের 
দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে ছিদ্রের মধ্যে £১18197 
চ0য51086 নামে এপোক্সি রেজিন ঢেলে 
দেন--লৌহদগুগুলিকে শক্ত করে এটে ধরবার 
জন্তে। জেনারেল মিলসমুছের আঘেরিকান 
ফার্ম কতৃকি এই এপোক্সি রেজিনের কার্যকরী 


জান ও বিজ্বান 


( ২*শ বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা 


ফগূলা তৈরি কর! হয়েছে। ২৪ ঘন্টা ধরে এই 
এপোক্সি রেজিন জমাট বাঁধবার পর এই ৩*৯* 
প্রস্তরথণ্ড বিরাট আকারের ক্রেনের সাহায্যে 
স্বানাস্তরিত কর! হয় । বিভির দেশের অনেক লোক 
এই অদ্ভুত কাজ সম্পাদনে সহায়তা করেছেন। 
এই নতুন নিরাপদ স্থানে এখন এই আঠা 
সাহায্যে বালি পাথরের ফাটলগুলি বন্ধ করা, 
প্রস্তরধগ্ডগুপিকে জোড়া লাগানো! এবং মন্দির 
পুনর্গঠন--ইত্যার্দি কাঁজ চলেছে। মাত্র কয়েক 
দশক পুর্বে উদ্ভাবিত আধুনিক রপায়নশার্ের 
অবদান তিন হাজার বছর পূর্বেকার এই অপূর্ব 
ভাস্কর্য সংরক্ষণের কাঁজ সম্ভব করে তুলেছে। 
দ্বিতীক্ন র্যামেসিন এবং তার রাণী নেফাঁরটরির 
প্রস্তরমূতিকে এই এপোষ্সি রেজিন কত কাল অন্গুণ্ 
রাখতে পারবে? এই প্র্গের উত্তরে ইঞ্রিনীয়ারর| 
বলেন_-মনুমেণ্টের চেক়্েও দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 
একজন বলেছেন--হাঁজার হাজার বছর পুর্বে 
যখন এই নুতিগুলি একটা গোটা! পাহাড় কেটে 
তৈরি কর] হয়েছিল, তখনকার চেয়েও বর্তমান 
অবস্থায় এগুলি অধিকতর মজবুত এবং শক্ত 
হয়েছে। 
স্ীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 





কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্তর 


কবে দেখ 


বং নেই তবুও রং দেখ! 


সাদ! কাগজের এক খাঁন! গোলাকার চাকৃতির গায়ে কালে। কালিতে ধাপে ধাপে 
কতকগুলি বৃত্তাংশ একে চোখের সামনে সেটাকে জোরে ঘোরাতে থাকলে বিভিন্ন 
উজ্জল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখা যাবে। 


ইউ 
] 






পরীক্ষাট। কিভাবে করতে হবে--বলছি। প্রথমে ছবিট! ভাল করে দেখে দাও। 
তারপর সাদ! কাগজের উপর কালে! কালি দিয়ে কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃ এ'কে 


৩৬৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [২*শ বর্ধ, ৬ সংখ্য 


নাও। বৃত্তের অর্ধেকট। কালো করে দিতে হবে। সাদ! দ্িকটায় ছবির মত করে পর 
পর ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ একে কাগজখানাকে গোল করে কেটে নিয়ে 
কার্ডবোর্ডের একট! চাকৃতির উপর এ'টে দাও এবং চাকৃতিটার ঠিক মধ্যস্থলে একট! 
সরু ছিদ্র করে ছিদ্রের মধ্যে বেশ বড় একটা আলাপন ঢুকিয়ে দাও। এবার 
আলপিনটাকে ধরে চাকৃতিখানাকে চোখের সামনে ঘোরাতে থাকলেই বিভিন্ন উজ্জল 
রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখতে পাবে। উল্টে। দিকে ঘোরালে বর্ণ"রেখাগুলির 
অবস্থানও উল্টে যাবে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে গুস্তভ ফেক্নার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই রকমের 
একটি চাঁকৃতি তৈরি করে সব প্রথম এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীর! 
একে বলেন 58৮16০6 ০০1০এ:। আজ পর্যস্ত তার এই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ 
সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। 


গা 


বায়ু ও জীবন 


আমর1 অনবরতই যার মধ্যে চলাফের1! করি, যা সারা পৃথিবীকে ঘিরে উপরে 
বন্ছদূর পর্যস্ত ছড়ানো, তাকেই আমরা বায়ু বলে জানি। বায়ু দেখা যায় না, কিন্তু 
এর অস্তিত্ব নানাভাবে অন্থুভব করি সব সময়েই। বাতামে গাছের পাত! নড়লে, গায়ে 
ঠাণ্ডা বা গরম বাতাদ লাগলে কিংব। জানাঁল। বা! দরজার পদ? হাওয়ায় ছুললে আমরা 
বুঝি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এই বায়ু পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে 
পারে না। 

আজ যে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি, তা সম্ভব হয়েছে বায়ুর 
জন্যেই । প্রাচীন কালে গ্রীকর! বায়ুকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন। অবশ্য 
ভারতেও পঞ্চহৃতের মধ্যে একটাকে বায়ু বল! হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই ধারণ! বদলে দিল । ১৭৫২ খবষ্টাবে বায়ুতে সন্ধান পাওয়া গেল 
কাবন ভাইঅক্সাইডের । তাঁর প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে পাওয়। গেল অক্সিজেন ও 
নাইট্রোজেন। তারপর জানা গেল যে, অজিজেন ও নাইট্রোজেনই হচ্ছে বারুর 
প্রধান উপাদান। বায়ুর ১ ভাগ হচ্ছে অক্সিজেন ও - ভাগ হচ্ছে নাঁইট্রোজেন। 
এম্াড়।! বাঁযুর মধ্যে কিছু কাবন ডাইশক্সাইড, জলীয় বাষ্প, কিছু বিরল গ্যাল 
(জার্থন, নিয়ন, হিলিয়াম: প্রভৃতি), হহিদ্রোজেন। ওজোন ইতাদি আছে। এদের 


জুন, 2৯৬৭ ] বাস্ধু ও হশিবন ৩৬% 


পরিমাণ মোট পরিমাণের এক*শ' ভাগের এক ভাগেরও কম। এখানে বলে রাখ! 
ভাল যে, ওজোন হচ্ছে অক্িজেনেরই একটা বিশিষ্ট বূপ। 


বায়ু চলাচলের সঙ্গে আমাদের স্বাস্থোর খুবই নিকট সন্বন্ধ। আগেই বল। হয়েছে 
যে, বায়ুমণ্ডল ন। থাকলে উত্ভিদ ও প্রাণী-জগতের কোনও অস্তিত্ব সম্ভব হতো না৷ 


জীবনধারণের জন্তে অক্সিজেনের একান্ত প্রয়োজন। বায়ুতে অক্সিজেনের অস্তিত্ব না 
থাকলে জীবজন্ত বাঁচতে পারতো! না। অক্সিজেন শ্বাসকার্ষের সহায়ক । আমরা শ্বাস 
গ্রহণের সঙ্গে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্যাস টেনে নিয়ে থাকি আর নিশ্বাসের সঙ্গে কাবনি 
ডাইঅক্সাইভ গ্যাস ছেড়ে দিই। আবদ্ধ কোনও ঘরে শ্বাসকার্ধ চালালে ক্রমে 
ঘরের বায়ুর অক্সিজেন কমতে আরম্ভ করে এবং কাবন ডাইঅক্সাইড বাড়তে থাকে । 
ক্রমশঃ বন্ধ ঘরের বায়ুর অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়ে নাইট্রোজেন, কাবন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি 
গ্যাসে ঘর ভরে যায়। 


স্বাসকার্ষের মাধ্যমে অক্সিজেন ভিতরে গিয়ে রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। বায়ু আমাদের 
প্রণম্বরূপ। খাগ্ঠ ছাড় মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে বটে; কিন্ত বাধু ছাড়া 
মানুষ চার মিনিটের বেশী বাচতে পারে না। 


রক্তের মধো কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে । আবার নাইট্রোজেনই হচ্ছে 
বায়ুর প্রধান উপাদান। শ্বাসকার্ধের সময়ে রক্ত প্রয়োজনীয় নাইনৌোজেন বায়ু থেকে 
টেনে নেয় এবং সমান পরিমাণ পুরনো নাইস্রোজেন বায়ুতে ছেড়ে দেয়। বায়ুতে বেশী 
পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকবার জন্যে অক্সিজেনের তীব্রতা খুব প্রকট হতে পারে না। বায়ুতে 
নাইট্রোজেন ন। থাকলে জীবজন্তর শ্বানকার্ খুব তাড়াতাড়ি ও অন্বাভাবিকভাঁবে বেড়ে 
ধেত। ফলে তাদের পক্ষে বেশীক্ষণ বেঁচে থাক। কষ্টকর হয়ে উঠতো1। অপর পক্ষে আবার 
বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকলেও আমাদের প্রয়োজন মিটতো না । 

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে বাঁওয়1 যায়, বায়ু ততই পাতজ। হতে থাকে । 
দশ-বারো হাজার ফুট উ'চুতে বায়ু খুবই কমে যায়। ফলে সেখানে শ্বাসকার্ধ ঠিকমত চলে 
না। ক্রমশঃ আরও উ“চুতে শ্বাসকার্য চাঁলানোই যায় না। তাই উ'চু পাহাড়ে ও?বার 
সময় সঙ্গে করে অকিজেন নিয়ে যেতে হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেও অক্সিজেনের 
ভশড়ার থাকে । বিজ্ঞানীর! বিভিম্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানতে পেরেছেন যে, চাদে 
বায়ু নেই। সেজন্তেই টাদের বুকে বনবান করা একট! বিরাট সমস্য! । দের বুকে 
বাগ করবার জন্তে কৃত্রিম উপায়ে আবহাওয়া তৈরির জন্যে গোর গবেষণ। চলছে। 

তাহলে বোঝা গেল যে, জীবজগতে বাঁচবার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ যুক্ত বায়ু 
দরকার। যে সব থরে ভালভাবে বায়ু চলাচল করে না, সে সব ঘরে বাস করলে নানারকম 
কঠিন ব্যাধি হতে পারে। এমন কি, বায়ু চলাচলহীন বন্ধ রে মানুষের মৃত্যুও ধুতে 
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পারে। মুক্ত বায়ু সেবন করলে দেহের ও মনের বল বাড়ে--দীর্ঘজীবন লাভ 
করা যায়। 

বায়ু আবার বিভিন্ন রোগ বীজাণুর বাহকের কাঁজও করে। রোগের জীবাণু বায়ুতে 
ভেমে এক দেহ .থেকে অন্ত দেহে শ্বাসকার্ধের মাধমে ঢুকে গিয়ে বিস্তার লাভ 
করে। সহর বা কলকারখানার অঞ্চলে ধৃলা, ধোয়া, নদমার পচানির গন্ধ বায়ুকে 
দুষিত করে তোলে। এগুলি দ্বেছে বিভিন্ন রোগের স্থপ্টি করে। তাই উপযুক্ত 
শ্বাসকার্ষের জন্তে উপযুক্ত জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ তৈরি কর! হয়। 

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই শ্বালকার্ধের সময় বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় ও কার্ধন 
ডাইঅল্সাইড ছেড়ে দেয়। তাছাড়। প্রকৃতিতে সব সময়েই বিভিন্নভাবে প্রচুর কার্ধন 
ডাইঅক্সইড উৎপন্ন হচ্ছে। এই অবস্থ! প্রকৃতিতে যদি ক্রমাগতই চলতে থাকে, তাহলে 
এক সময় অজ্িজেন একেবারেই বায়ু থেকে শেষ হয়ে যাবে; ফলে জীবজগতের 
অস্তিত্বও লুগ্ত হবে। কিন্তু বায়ুতে অক্সিজেন শেষ হয় ন1। গাছের পাতার সবুজ 
রংকে ক্লোরোফিল বলা হয়। গাছপালা নুর্যের আলো ও র্লোরোফিল দিয়ে 
বায়ুর কার্ধন ডাইঅক্সাইডকে ভেঙ্গে দেয়। ভেঙ্গে কার্ধন গ্রহণ করে দেহের পুষ্টি- 
সাধন করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই অজ্িজেনই বায়ুতে গিয়ে মেশে। কাজেই 
বায়ুর অ্িজেন নিঃশেষিত হতে পারে ন! অর্থাৎ বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্ধন ভাইঅক্সাইডের 
সমতা রক্ষা পায়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অভাবে গাছপালার বাঁচা যেমন দায় হতো, 
তেমনি আবার গাছপাল! না থাকলে পৃথিবীতে অক্সিজেন কমে আসতো এবং প্রাণীদের 
বেঁচে থাকাও দায় হতে। 

তাহলে বোঝ যাচ্ছে ধে, বায়ুর উপরেই জীবন নির্ভর করে। আমর! এই বায়ুর 
সমুদ্রের মধ্যে বাস করছি। ব্যবহারিক জীবনে অনেক জিনিষের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ! 
আরোপ কর! হয়ে থাকে, কিন্তু বায়ুর উপর সকলের সমান অধিকার । 


্রন্ঠামনুজ্দর দে 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রঃ ১। (ক) জোনাকী পোকা জীবিত থাকাকালে তাহাদের গাত্র হইতে আলো 
নির্গত হয়, কিন্তু মরিয়। গেলে হয় না! কেন? 
(খ) জনদাধারণ কালে! ছা!ত৷ ব্যবহার করে, কিন্তু ট্র্যাফিক পুলিশ সাদ! ছাত! 
বাবহার করে কেন? 
কিরণশস্কর সোম; বর্ধমান 


উঃ১। (ক) জোনাকী পোকা মরে গেলেই তার দেহ থেকে আর আলো নির্গত 
হতে পারে না--এই ধারণ! তুল। জ্লোনাকীর আলে বিকিরণকারী যন্ত্রটি থাকে তার 
শরীরের পশ্চাৎ দিকে । গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জোনাকী মরে 
গেলে তার শরীরের এ অংশটি চূর্ণ করে তাতে জল ছিটিয়ে দিলেই তাঁথেকে 
আলো বিকিরিত হতে থাকে। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে চুর্ণধুলিকে ছুই- 
তিন বছর পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখ! যেতে পারে। তবে মৃত জোনাকীীর দেহ থেকে 
সরাসরি আলোর বিচ্ছুরণ অবশ্য বিশেষ দেখা যায় না। জীবিত অবস্থায় জোনাকী 
ইচ্ছামত আলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্গে ষে জোনাকীর 
স্নায়ুতন্ত্র দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলে। জ্ব/(লবার জন্তে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন 
সরবরাহ করাই এই স্সায়ুষস্ত্রের কাজ বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাদ। জোনাকী মরে 
গেলে স্সামুযন্ত্র বিকল হয়ে যাঁয়। ফলে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিকমত হতে পারে 
না। মুত জোনাকীর দেহ থেকে আলো নির্গত না হবার কারণ এই বলে মনে হয়। 

(খ) মানুষ ছাতা ব্যবহার করে হই কারণে-_রোদ ও বৃষ্টি থেকে 
রক্ষা পাবার জন্যে । বৃষ্টির ক্ষেত্রে হাতার রং সাদা বা কালো যাই হোক না কেন, 
কিছু এসে যায় ন। কিন্তু রোদ থেকে নিজেকে বাচাবার জন্যে ছাতা বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে সাদা হওয়া উচিত। কারণ যে জিনিষ যত কালো, সে তত বেশী আলোক 
ও উত্বাপ-তরঙ্গ গ্রহণ ও ধিকিরণ করে থাকে । ফলে কালো ছাতা সুর্ধরশ্মি থেকে 
অধিকতর উত্তাপ গ্রহণ ও বিকিরণ করতে বাধ্য । তাই এগুলি ব্যবহারকারীরাও 
অত্যধিক উত্তাপ অনুভব করে থাকেন। পক্ষান্তরে সাদা জিনিষের উপর আলোক 
ও উত্তাপ-রশ্মি পড়লে তার প্রায় সবটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে সাদা 
ছাতা ব্যবহারকারী ছাতার নীচে অপেক্ষাকৃত অনেক কম উত্তাপ জনুভব করেন। 
ভাই সাদা ছাত। বাবহার করাই বিজ্ঞানসম্মত । যে ফোন ফারণেই হোক, সাধারণ 


১০৪] র্‌ 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ২+শ বর্ষ, ৬৮ সংখ্যা 


ম।মুষ বহুকাল থেকেই কালো ছাত। বাবহার করছে। সম্ভবতঃ এ নিয়ে কেউ বিশেষ 
াবেন নি। তাই গতানুগতিকভ।বে কালোই চলে আসছে । 

তাছাড়া ট্র্যাফিক পুলিশের সাদা ছাতা বাবহারের কারণ হয়তো! এই যে, 
দ্যাফিক পুলিশকে রাস্তায় চলভ্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সাদ! জিনিষ সামান্য 
আলোতেও দূর থেকে নজরে পড়ে, কিন্তু কালে! জিনিষ আলোর মধ্যেও দৃষ্টিবিভ্রম 
খটাতে পারে । আকগ্মিক কোন ছুর্ঘটনা এড়াবার জন্যেই সম্ভবতঃ সাদ ছাত। ব্যবহার 


করা হয়। 


দীপক বন্ধু 


বিবিধ 


ষষ্ঠ বারিক 'র।জশেখর বন্ধু স্থৃতি' বক্তৃত। 

১২ই মে, "৬৭ শুর্টবাপ অপগ্াাহ ৫-৩* মিশিটে 
৯২, আ৮।ধ প্রচু্ঞ রোডস্থ সাহা ইনষ্টিটিউট 
অব নিউর্রিয।র ফিজিঝ-এর বক্তৃতা-কক্ষে বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদ কতৃক আযোজিত ষ্ঠ বাঁধিক 
পজশেখর বস্থু স্থৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন 
শীইনুভূষণ চট্টোপাধ্যায় । বক্তৃতাগ বিবয়বস্ত 
ছিল--“ভারতের গো-মহিষ ও তাদের পু 
সমশ্যা”। এই অস্থঠানে সভাপতিত্ব করেন 
পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পত্োঙ্জনাথ বসু । 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে 

সোভিস্বেট দূতাবাসের পুস্তক উপহার 

গত ১২ই মে, +&৭ শুক্রবার ৯২, আচার্য 
প্রফুল্নচজ রোডস্ব সাহা ইনষ্িটিউট অব নিউক্রিদার 
ফিজিজ্স-এয় বন্ৃতা-কক্ষে এক মনোজ অন্ষঠানে 
কলিকাতাস্থিত সোভিযেট দূতাবাসের তাইপ- 
ফড়াল ও সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান প্ীফেলিজ 


যুর্পভ বীয় বিজ্ঞ।ন পরিষদের গ্রস্থাগাগের 
জণ্তে বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ উপহার 
দেন। পরিষদের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ 
করেশ পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক 
সত্োজনাথ বনু। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুর্পত বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন 
কার্ধাবলীর প্রশংসা করে বলেন যে, এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান যে কোন দেশের পক্ষেই অত্যাবশ্যক 
এই জনকল্যাঁণমুলক প্রতিষ্ঠানে তাঁর দেশের পক্ষ 
থেকে যে সামান্ঠ উপহার তিনি দিচ্ছেন, সেটা 
তার দেশের মাহষের শুভেচ্ছার প্রতীক। তিনি 
আশা! করেন যে, এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
ভারত ও সোভিয্নেট ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বের 
বন্ধন দূঢ়তর হবে। ্রীযুর্লভ বাংল! ভাষায় ভার 
ভাষণ দেন। 

অধ্যাপক সত্যেষ্তানাথ বন্থু বলেন বে, 
সোভিক্সেট দুতাবাস তাদের পুস্তক উপহারের 
মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান পরিষদে আদর্শ ও উদোক্ের 


উুন। ১০৬৭ ] 
প্রতি ধে পধর্থন প্রকাশ করেছেন, তাঁর জন্ঠে 
তিনি আনন্দিত। যে সোঁভিয্ব্টে ইউনিয়নে 
বিজানের আজ দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, সেখানে 
বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্ার সর্বস্তরেই মাতৃভাষার 
প্রচলন রয়েছে । এটাঁও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে 


বিবিঘ 


তাঁর উল্লেখ করে 
পরপ্পরকে জানা ও বোঁববার জন্তে এই ধরণের 


৩৭৩ 


অধ্যাপক বনু বলেন ধেঃ 


প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। 


বিজ্ঞান পরিষদের কর্মমচিব ডা; জাত্ত বন 


সৌভিগ্নেট দৃতাবাসকে তাঁদের ' সৌহীর্্যপুচক 





বিজান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেশ্রনাথ বনু শফেলিক ফুংর্লাতের নিকট 
থেকে বিজাঁন পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত পুস্তকগুলি গ্রহণ করছেন। 


ছুবে বে, বিতিয় দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
একান্ত আবস্তক। পরিষদকে সোভিয়েট প্রকাশিত 

উপহারের অনুষানটি সেদিক থেকে 
ভাৎপর্বপূর্ণ। প্রীযুর্লভ গত পাচ বছরের অধ্যবসায়ে 
বাংল! ভাষাকে যে স্ুদারতাবে আয়ত করেছেন, 


উপহারের জন্টে পরিষদের 'গ্গ থেকে | কত্ত] 
জ্ঞাপন করেন এবং স্রীদূর্ঘত যে তার কর্মব্যত্তত 


সত্বেও অঙ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, সে জন্তে তাকে 
আখরিক ধন্যবাদ জানান। 


১ | 


| 


৩। 





এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা 


অসীম! চট্টোপাধ্যায় 
বিজ্ঞান কলেজ 
. কলিকাতা-৯ 


নদীরাবিহারী অধিকারী 
১৬৯, বিবেকানন্দ রোড 
কলিকাতা-৬ 


সুণীলকুমার মুখোপাব্যায় 
বিশ্ববিস্তালয় বিজ্ঞ।ন কলেজ 


৩৫, বালিগঞ্জ সাকুলার রোড 


৬। কল্যাণকুমার গোঁশ্ামী 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালঙ্ন সাতকে 
ছাত্রাবাস 
১, বিস্কাসাগর গ্ীট 
কলিকা তা-* 


৭। প্রীস্ঠামসূদার দে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় 
আঙকোত্র ছাত্রাবাস 
৯ বিদ্ভাসাগর প্রীট 
কলিকাতা-৯ 


কলিকাতা-১৯ 
৮। প্রীঅরবিন্ব বঙ্ছ্যোপাধ্যায় " 
৫€/৭ নেতাজী সুতাষচজ রোড 
৪। প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা- 
১৩, পটুয়াটোলা লেন 
কলিকাতা-৯ 
৯। দ্বীপক বন্ধু 
ইনহিটিউট অব রেডিও ফিজিক্ক 
৫| অক্ষণকুমার রাঁয় চৌধুরী আও ইলেকট্রনিক 
বনজ বিজ্ঞান মন্দির বিজ্ঞান কলেজ, 
কলিকাত1-» কলিকাতা” 
সম্পাদক-্ীগেপাাহজ পট চার্য 


জীদেদেজনাখ বি্বান কৃ ২৯৪২১, আচাব আধুরগার রোছ হইতে প্রকাশিত এবং গরজোশ 
মেশকাত রে 


কী 


কলিফাছা হইছে কাণক বডি 


